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টিনি বলিনি রাারারুর 
সাদা রিদীদ 





৬/৬/৬/1091078091.001 


তফসীরে মা'আরেফুল. কোরআন (প্রথমনখণ্ড) .. 
৯০১4 





ইফা প্রকাশনা ৮5 (রাই 
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭ 
1931 : 984-06-0119-9 ০8. 


প্রথম প্রকাশ ছি ১7 
জুন ১৯৮০ | 

চতুর্দশ সংঙ্করণ 

সেপ্টেম্বর ২০১১ 

আশ্বিন ১৪১৮ 

শাওয়াল ১৪৩২ 


মহাপরিচালক 
সামীম মোহাম্মদ আফজাল 
আবু হেনা সৌস্তফা ক্রার্খাল: :.: 768 11571 0 জল ক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, মারা” ১২০৭: রি 
ফোন : ৮১৮১৫৩৮ রি | 
প্রচ্ছদ শিল্পী 
জসিম উদ্দিন 
মুদ্রণ ও বাধাই 
মোঃ আইউব আলী 
প্রকল্প ব্যবস্থাপক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস 
. আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 


মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র। 


1487517২7৮1 দফা । 2৬ (151 01) : 93910810 *21$101 0% 1৩70101 
11001)100017) 80701) 01 18991750801601 01805 80108 00100911001 01 41-00187 0১ 11000 
1/1010801080 91127 (6) 0170 010119160 0 /১০৪। [নতা8 05169 080101) 01750001 00011০81101 
15190010 50010211017, গার 91025780188 2 চ1016 : 8181538 

০ 2 রি 59016711591 2011 
ও] :181থ11050507480885884105, 6007 | 
%/9105105 : ৯/৬/৬/, 19181715098098115]. 018. 


চ0106 : হত 35000; 00910011971 1500 


৬/৬/৬/1091078091.001 


পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠ 
১৭ আখেরাতের প্রতি ঈমান ১০৬ 
১৭ কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা ১১৬ 


১৯ নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্বযহার 
২২ আল্লাহ্‌র সাথে দুর্যাবহারের শামিল ১১৭ 
২৩  সংশোধনকারী ও হাঙ্গামাসৃষ্টিকারীর 


২৩ পরিচয় ১১৭ 
২৪ তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শাস্তি ও. .. 
২৬ নিরাপত্তার জামিন ১২৬ 
২৭ কোরআন একটি গতিশীল ও.কিয়ামত | 
২৮ পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা ১৩১ 
৩২ কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ১৪৬ 


৩৪ মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় ১৫৯ 
১. ২০৫ জগতের প্রতে যক বন্তুই মানবের ৭২, 
৪২ উপকারার্থ সৃষ্ট , ৯৬০. 


৪৩ আদম সৃষ্টি গ্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে 
৪৩ আলোচনার তাৎপর্য ১৬৪ 
8৪ ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং... ১৬৮ 
8৪৫ ফেরেশতাদের ওপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব . ১৬৮ 
»...8৭ পৃথিবীর খেলাফত ১৬৮ 
৮১২৫০ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী-ুরা.. ১৭২ 
» ৫১. সিজদার নির্দেশ ১৭৩. 
.১8৪. সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা ১৭৩ 
৫৭ নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া ১৮৩ 


৬৩ আদম (আ)- হাফিজ 

৬৬ শাস্তি স্বরূপ নয় ০৫ 
৭০ হামদ (সা)-এর উন্মতের বিশেষ মর্মাদা ১৯১ 

৭৫ অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজির এবংতা 


৮০ লঙ্ঘন করা হারাম ১৯১ 
৯৩ কোরআন শিখিয়ে ারপ্মিক হণ করা 

৯৬ জায়েয ১৯২ 
ম্ রোরমালের রিরিয়য় গহন ই 
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বিষয় 

খলীফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবূ 
হাষেম রে)-এর উপস্থিতির ঘটনা 
নামাঘের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী . 
আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা 
পাপী ওয়াষেজ উপদেশ প্রদান করতে 
পারে কিনা 

দুটি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার 
- সম্পদ প্রান্তির পরিণতি ও ফলাফল 
বিনয়ের নিপৃড় তত্ব 

খুশুহীন নামাযও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় 
একটি সন্দেহের অপনোদন 

ধর্মীয় কাজে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ 
আকৃতি বূপান্তরের ঘটনা 

অনন্তকাল দোযখবাসের বিধি . 
শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরেয় সাথেও 
অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় 
হযরত সুলায়মান ও যাদু 

যাদুর স্বরপ : 

যাদুর প্রকারভেদ 

যাদু ও মো'জেযার পার্থক্য 
শরীয়তে যাছু সম্পর্কিত বিধি-বিধান 
আল্লাহ্র বিধানে নস্খের স্বরূপ 
বংশমর্ধাদা বনাম ঈদ্দান. 


হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষাসমূহ 
হযরত খলীলুল্লাহ্র মন্কায় হিজরত 

ও কাবা নির্মাণের ঘটনা 7 
হেরেম সম্পর্কিত বিধি-বিধান 

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া 
রসূলুল্লাহ সো)-এর জন্নোর বৈশিষ্ট্য 
পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি 

অর্থ মা বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা 
হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা 
জরদী 

ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষাদানই সন্তানের 
জন্য বড় সম্পদ 


[চার] 


পৃষ্টা বিষয় 
বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা 
২০০ মানের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা 
২০১ ফেরেশতা ও রসূলের মহত্ব ও ভালবাসার 
ভারসাম্য 


২০১ দীন ও ঈমানের এক সুগভীর নমুনা. .. 


২০২ ইখলাসের তাৎপর্য 

২০২.  কেরলার বিবরণ 

২০৩ মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ মধ্যপন্থা 

২০৫ মধ্যপস্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু 

২২৫ বিবরণ ূ 

২২৭ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার 

২২৭ ভারসাম্য নিহিত | 

২৩৭ সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত 
ইজমা শরীয়তের দলীল 


“তত কা'বা শরীফ ও কেবলা হক কি টি, 


২৫৫ সুন্নীহকে কোরআনের দ্বারা রহিতকরণ 
-২৫৯ নামাধে লাউডস্পীকার ব্যবহারের 
২৫৯ মাসআলা 
২৬১  কেধলার দিক জানা সম্পর্কে 
'হ৬৩ ই দীনী ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক পরিহার 
২৬৭ করার নির্দেশ 
২৭৫ সময় হওয়ারসঙ্গে সঙ্গে নামায পড়া উত্তম 
২৯১ ই ঘিকিরের ফযীলত: 
িকিরের তাৎপর্য 
২৯৭ ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার 
৩০১ আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের 
৩০৫ হায়াত 
৩১০ বিপদে ধৈর্য ধারণ 
৩১১ দীনের ইলম প্রচার করা ওয়াজিব গোপন 
৩১২ করাহারাম 
৩১৪ রসূলের হাদীসও কোরআনের হুকুমের 
৩১৭ অন্তর্ভুক্ত 
লা'নত প্রসঙ্গ 
তওহীদের মর্মার্থ 


৩২৬ 


///.09079081.001 


৩৪১ 
৩৪৩ 
৩৪৬ 
৩৪৭ 
৩৪৯ 
৩৫১ 


৩৫৫ 


৩৬৪ 


৩৬৬ 


৩৭১ 
৩৭৩ 


৩৭৭ 


৩৭৯ 
৩৭৯ 


৩৮১ 


অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ 
ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য 
হালাল ও হারামের ফলাফল 

মৃত জানোয়ার সম্পর্কিত মাসআলা 
ল্লোশ্বীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার 


আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা 


যবেহ করা হয় 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে মানত 


নিরজ্পায় অবস্থার বিধি-বিধান 


উবধ হিসাবে হারাম বর ব্যবহার :: * 


ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি 
কিসাস বা হত্যার শাস্তি 


ফরয হওয়া প্রসঙ্গে 

রোযার হুকুম 

পূর্ববর্তী উম্মতের উপরে রোযার হুকুম 
রোযার ফিদৃইয়া 

ক্ুগ্ন ব্যক্তির রোযা 

মুসাফিরের রোযা 

পঞ্চম হুকুম-ই“তিকাফ 

সেহরীর সময়সীমা 

ইসলামী বিধানই বিশ্ব-শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে 

হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের 
অপকারিতা 

হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে 
চারটি প্রশ্ন করা হবে 


৩৮৮ 
৩৯০ 
৩৯২ 


৩৯৪ 
৩৯৫ 


৩৯৯ 
৪০০ 
৪০১ 
৪০৩ 
৪০৮ 
৪১২ 
৪8১৪ 
৪১৫ 
৪১৬ 
৪১৬ 
৪১৭ 
৪১৭ 
৪২৬ 
৪২৭ 


৪৩২ 
৪৩৫ 


৪৩৬ 


মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ 
নিষিদ্ধ 

ঈলার হুকুম 

তালাক ও ইদ্দত 
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা 

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক 
তিন তালাক ও তার বিধান 
একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ 

তালাকের উত্তম পন্থা 
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৪8৪১ 
৪৪৭ 


৪৫৪ 


8৫৫ 


৪৫৬ 


28৫৭ 


৪৬০ 
৪৮৮ 
৪৮৯ 
৯৩ 


৪৯৫ 


৪৯৯ 
৫০২ 
৫০৮ 
৫০৯ 


৫১০ 
৫১৫ 
৫১৫ 


৫২০ 
৫২৪ 


৫২৭ 


৫৪২ 


আইন প্রণয়ন ওঁতার প্রয়োগে 
কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি 
শিশুকে স্তন্যদান ও মায়ের উপর ওয়াজিব .. 
স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের বর্ণনা . 
ইচ্মত সংক্রান্ত কিছু হুকুম 

স্ত্রীর মোহর 

তালুত ও জালুতের কাহিনী 

মধুতে মৃহাশ্মদীয় দলীল 

আনলাতুদ ফুরসীয় বিশেষ ফযীলত 

হযরত ইবরাহীম ও মৃতকে পুনজীর্ঘন দান 
আল্লাহ্র পথে ঘায় 

আল্লাহর পথে বায় করার একটি দষ্টনস 


পৃষ্ঠা বিষয় 
সুদ প্রসঙ্গ 
৫88 
৫৪৭ সুদ নিষিদ্ধ করণের তাৎপর্য ও 
৫৫১ উপযোগিতা 


৫৫২ সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা 

৫৫৩ যাকাত বাবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় 
৫৬২ সুদের আতিক ক্ষতি 

৫৭০ ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ 
৫খও এবং সংশ্লিষ্ট বিধি 

৫৭৮  সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি 
৫৮৪ গলীঘতসম্মত ওমর হাত়ীনক সাক্ষা দিতে 
৫৯২ অস্থীক্ষায় করা গোলাছু 

8৯৫. সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার মুলনীতি 
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্‌ মহাপরিচালকের কথা : | 

মহাগ্স্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নহী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর আবী 
এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ, আসমানী কিতাব । আররী ভাষায় নাধিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । মহান.রাব্দুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাপ্তার এ খরস্থের 
মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন । মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় 
নেই, যা. পরিত্র কুরুত্সানে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম এশীগন্থ আল-কুরআনই সত্য ও 
সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার, ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল ভিনত। পরিপূর্ণ 
ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সতুষ্টি অর্জন 
করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত 'বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই 
মোতাবেক আমল্‌ করার কোন বিকল্প নেই। 
পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বরণনাভঙ্ি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌনবক বৈশিষযস্পর, 
ইঙ্গিতময় ও ব্যঞজনাধ্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী 
অনুধাবন করা সন্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর 
মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত, এই -প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফলীর শাস্ত্রের উত্তব ঘটে। তাফসীর শান্ত্রবিদগণ মহানবী 
হযরত যুহাণ্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন 
ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন । এভাবে বহু মুফাস্সির পবিজ্র 
কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। 
এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। . 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, 
ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার ৷ ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র 
কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, তার সুগভীর পাগ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাকে 
আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে “তফসীরে মা'আরেফুল 
কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রস্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার 
বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিব্র কুরআন চর্চায় আরো 
বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা 
বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে 
এর তরজমার কাজ শুরু করে। 
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ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের 
খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত দেয়া হয়। 
তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মৃহাম্মদ শফী 
রে) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে । পাঠক- 
চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর চতুর্দশ 
সংক্করণ প্রকাশ করা হলো । এগ্রস্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল 
পর্যায়ে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন বাংলাভাষী 
পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন 
বলে আশা করি। | রর 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন৷ আমীন ! 


মহাপরিচালক 


রত 
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প্রকাশকের কথা 


বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধো অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 
হলো “তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' । উপমহাদেশের বিদঞ্চ ও শীর্স্থানীয় আলিম 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রান্থে পরিত্র 
কুরআনের সরল ভাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বপীলতা 
ও নির্ভরনযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন। 

মুফতী মুহাম্মন শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীপাণের কাহছ স্বীকৃ.. 
মুফতী ছিলেন বিধায় তার বক্তব্যগুলোতে সকল যায়হারের নিজস্ব মতা ও লি 
ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তীর বিয়ে 
ইতোপূর্বে রচিত্ব প্রাচীন গ্রস্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত 
নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন ম্লামআল্লা- 
মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্রিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
অগ্রগতি এবং এ শ্গ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের রক্তয়া অভান্ত 
সুস্পষ্ট ও রিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিন্ত, গ্রছটির নম্য 
বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভায়ায় অনুরাদ রর. 
প্রকাশের বাবস্থা করে৷ এটি অনুবাদ করেন রিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেগর মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান। 

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্র্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল । ইফা প্রেসের প্রিন্বার মালালা 
মোঃ ওসমান গণী (ফারুক) প্রমাদণ্ডলো সংশোধন করেন। এত বড় তাফসীর গ্রন্থ 
গ্রকাশনায় অনিচ্ছ ত কিছু তুল-ক্রটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের 
জন্য সহদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্ণ সাদরে গৃহীত হবে। 

গ্র্থটির ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশ করা: 
হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি: পাবে এরং সুধীমহূলে সমাদৃত হুরে। 
মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও ভদনুয়াল্মী আমল ক্ষরার 
'হ্ওফীক দিন। আমীন ! 
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রিজাল রা না ছাওে 
মানুষকে জ্ঞান দাঁন করেছেন । মানব জাতির হেদায়েতের জদ্য.পাক কালাম নাযিল ফরেছেন। তার 
পবিত্র কালীম হুদয়ঙগম করার মত বোধশক্তি দিয়েছেন। তারই অনুগ্রহপ্াপ্ত কিছুসংখ্যক সাধক 
মনীষী পাক কোরআন অনুধাবন এবং অন্যদের নিকট তা ব্যখ্যা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। 
কিয়ামত পর্ন এ সাধক জামাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী 
মানবকুলের মধ্যে এরাই সৃর্বোত্ম. এবং সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান লোক... 

আল্লাহর পাক কালাম অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি খোদ রাসূল (সা) শিক্ষা দিয়ে 
গেছেন. এবং. লাহারামম কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যস্ত সত্যপস্থী সাধক আলিমগণ মে পদ্ধতি 
অনুসরণ করে আসছেন, পরিতাঘায় সেটিই “ইলমে-তাফসীর' নামে খ্যাত । তাই, তয়ুসীর কোন 
ব্যজি বা শ্রেশী-বিশেষের মস্তিষ্রসূত খেয়ালখুশি নয়, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত দীনী 
ইলমের সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ উত্তরাধিকার | এ উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে "বারা 'কোক্সআনের 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ফরতে চেয়েছেন, তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে জি মুগে উনতের জালীগধ অনবিকার 
চর্চা এবং পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করেছেন। 

আরবী ভাষার প্রভাব-বলয় থেকে বহ দূরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী এলাকার লোকদের পক্ষে 
আল্লাহূর কালাম অনুধাবন, বার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তরজমা এবং তফসীর--উতয়েরই প্রয়োজন 
অত্যন্ত তীর । দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসগমানগণের তুলনামূলক হার অনুপাতে বাংলাভাষী 
মুসলযানের সংখ্যা বেশি3 সেদিক '€কে.বাংলায় পবিত্র কোরআনের- তরজমা. ও তফসীর এ 
পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরিগণ এ ক্ষেত্রে যে প্ররিমাণ'সাধনার এতিহ্য 
রেখে গেছেন, তা নিতান্ত কম না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। 

(কোরআন ঈর্বাবিধ জ্ঞানের এমন এক অফুরত্ত উৎস, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিয়ামত পর্যন্ত 
শেষ হওয়ার নয় । কারণ, দুনিয়ার লয়কাল পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, তাদের সবারই জীবন-পথের 
সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান কোরআন পেশ করবে। এ কারণেই তফসীরের অনুসরণীয় 
এতিহ্য লক্ষ্য করে প্রতি যুগের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার 
সাধনা অব্যাহত থাকবে । বলা বাহুল্য, এ সাধনা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা ভাষায় 
কোরআন পাকের তরজমা ও তফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল । 
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[ এগার], 


সুখের বিষয়, ইসলামিক ফাউটশন বাংলাদেশ সে অভাব দুর করার জরুরী প্রয়োজনের কথা 
উপলব্ধি করেই কতকগুলো প্রামাণ্য তফসীর গ্রস্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যাপক 
পরিকারনা হণ করেছে। এ পরিকলনা বাস্তবায়িত হলে পর বাংলা ভাষায় পাক কোরআনের 
তফসীর-এর ক্ষেত্রে বিরাজিত অভাব অনেকটা দূর হবে। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের পরিক্টানাধীন তফসীর গরনথগুলোর মধ্যে এ যুগের 
: সর্বজন শ্রদ্ধেয় গবেধক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মৃহান্মদ শফী (র) সাহেবের আট খণ্ড 
সমাপ্ত উর্দূৃতে রচিত “তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' -এর অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পন 
করাহয়।  . : 

আমার পক্ষে এ বিরাট তফসীরপ্রস্থটি অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা রীতিমত একটা 
দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। এতদসত্তেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ মহোত্তম পরিকল্পনার 
সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে বাংলা ভাষায় গ্রকাশিতব্য এ সর্ধবৃহৎ তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগোর বলে গ্রহণ করেছি। এ বিরাট কাজের পরিসমান্তি 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল । 

আধুনিককালের পাঠকগণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুবাদে সাধারণ চলতি ভাষা ব্যবহার 
করা হয়েছে। তরজমা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করার দেষ্টা করা হয়েছে । তবে অনুবাদ 
মাতে কোন অবস্থাতেই মূলের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাবধানতা 
অরলদ্দন করা হয়েছে। গ্রন্থকার তার পূর্বসুরি ভ্যরত শাহ রফীউদ্দীন (রে) ও শায়খুল-হিন্দ মাওলানা 
স্বাহমুদু্দ হাসান (র)-এর অনুসরণে কোরআম শরীফের আয়াতগুলোয় উর্দু অনুবাদ করেছেন । 
উল্লেখ ঘে, এ উত্ভয় বৃঘৃর্ণই আল্লাড়ের আক্ষরিক অনুযাদ না করে মর্মানুবাদ করেছেম। তবে 
এতে মূলের সাথে তরজমা বিশ্দুমাত্রও সামপ্জীসাহীন হয়নি । বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা 
যড়ের সাথে সে ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। 

এ বিরাট গ্রন্থ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই 
তরজমার কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে আমাকে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ আলিমের সহযোগিতা 
গ্রহণ করতে হয়েছে। ধারা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে জনাব 
মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা সৈয়দ জহীরম্ল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক 
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ পাক তাদের যোগ্য 
প্রতিফল দান করদন। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম শামসুল আলম, সচিব জনাৰ 
সাদেকউদ্দিন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফান উদ্দীন, প্রকাশনা বিভাগের হাফেজ মাওলানা মঈনুল 
ইসলাম এবং মাওলানা আবুল খায়ের আহমদ আলীর অফুরস্ত প্রেরণা ও সহযোগিতা এ মহাগ্রন্থ 
দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে কতটুকু কাজ করেছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আল্লাহ্‌ পাক 


৬/৬/৬/1091078091.001 


[বার] 


এদের প্রত্যেককেই তার কালামের এ খিদমতের যোগ্য প্রতিদান দুনিয়া-আথেরাত উত্তয় জাহানে 
প্রদান করু্ন__এ দোয়া ছাড়া আমার পক্ষে করবার মত আর কিছু নেই। ও 

রাব্বুল আলামীন । তুমি আমাদের সকলেরই অস্তরের খবর রাখ । যাকে ইচ্ছা তুমি তোমার 
দীনের বিভিন্মমুখী, জিহাদে নিয়োজিত কর । তোমার তওফীক ছাড়া তোমার কালাম বোঝা এবং 
অন্যকে বোঝানোর সাধ্য কারো নেই.। তুমি দয়া করে আমাদের সকলের এ শ্রম-সাধনা কবুল 
কর! এর উসিলায় আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন কল্যাণময় কর। 

মাওলা ! আমি পাপী, এই ছিয়াহ্‌কারককে তুমিই দয়া.করে.এ কাজে নিয়োজিত করেছ।. এ 
মহতি কাজের সুসমান্তি তোমারই তওফীকের উপর নির্ভর করে । দয়া করে তুমি কবৃল. কর. 
আমীন ! ইয়া রাব্বুল আলামীন !! 


বিনীত 
ম্মৃহিউদ্দরীন খান 
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* সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তফসীরগস্থসমূহের মধ্যে 'মা'আরেফুল কোরআন' সর্ব বৃহৎ ও 
১ । এ অসীধারণ গ্রন্থটিতে তফসীর শাস্ত্রের মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাদির উদ্ধৃতি ও পর্যালোচনার পাশাপাশি আধুনিক কালের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাবও এমন 
চমৎকার যুক্তি ও মনীষাধদ্ধভাবে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত অন্য কোন তফসীরগ্রন্থে তালাশ করা 
অর্থহীন। হাদীস, ফিকহ্‌, তাঁসাউফসহ দীনী ইল্মের সবগুলো, শাখায় একটা অসাধারণ ব্যুৎপত্তির 
সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন “মা'আরেফুল কোরআনে'র প্রতিটি পাতায় স্মভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। 

্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার এ অনন্য তফসীর গ্রন্থটির আর একটা উন্ল্লথযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই 
যে, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যেন এর দ্বারা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমভাবে বোধগম) 
করে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, যেন এ যুগের অস্থিরচিত্ত পথহারা মানুষগুলোকে পবিত্র 
কোরআনের কাওসার-সুখা পান কারিয়ে চিরশান্ি ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশোেই 
পরওয়ারদেগার তীর্‌ এক সাধক বান্দার হৃদয়-মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন মা'আরেফুল 
কোরআনের ন্যায় একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করার আকুতিতে। 

এ অনবদ্য তফসীর গ্রন্থটির লেখক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাশ্মদ শফী (রর) (জ. ১৮৯৭ 
রি মৃ. ১৯৭৬ খু.) মা'আরেফুল কোরআনের ভূমিকা অংশে তিনি স্বীয় পরিচিতি পেশ করতে 

গিয়ে লিখেছেন ঃ 


বান্দা মুহম্মদ শফী ইবনে মাওলীন মুহক্দ ইয়াছীন (র) এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে 
শেষ করতে পারবে না যে, মহান আল্লাহ্‌ পাক দীনী ইল্মের কেন্্রভূমি দেওবন্দকে তীর জন্মভূমি 
রূপে নির্বাচিত করেছেন। এতদসঙ্গে এমন এক মহান পিতার কোলে তার লালন-পালন হয়েছে; 
যিমি ছিলেন হাফেজে কোরআন ও আলেমে দীন। দার্ল উলৃম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাকীলেই তার 
জন্ম হয়েছিল। ফলে সেখানকার উলামায়ে হাকানীর নিকট-সান্িধ্যে উপকৃত হওয়ার অবারিত 
সুযোগ তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল উলৃমের প্রাথমিক যুগের মহান 
বুযূর্গণণের একজন জীবন্ত স্থৃতি। জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দারুল উলৃমের পরিরেশেই তীর 
জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এখানেই লেখাপড়া করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানেই তালীমের খেদমতে 
জীবন কাটিয়ে গেছেন। 

_ওয়ালেদ সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি অধমের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দারম্ল উলূমের হেফজ 
বিভাগে জনাব হাফেজ আবদুল আজীম ও জনাব হাফেজ নামদার খান (র)-এর তত্ত্বাবধানে । 
অতঃপর ওয়ালেদ মুহতারিমের নিকট উর্দু, ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূমে নিয়মিত ভর্তি হয়ে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত 
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দরসে নেজামীর সমগ্র পাঠ্যসূচি এমন সব দক্ষ উত্তাদের নিকট সমাপ্ত করার সৌভাগ্য হয়, যাদের 
তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উস্তাদ বর্তমানে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 

শিশুকাল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী জামাতে পড়ার সময় পর্যন্ত আরব 
আজমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গ উত্তাদ শায়নুপ-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রে)-এর 
খেদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। কোন কোন সময় তার বৃথারী শরীফের দরসে বসে 
বরকত হাসিল করারও সুযোগ লাড করেছি। মাল্টার বন্দী জীবন থেকে ফিরে আসার পর তীর 
পবিত্র হাতেই সর্বপ্রথম বায়'আত হওয়ারও ভাগ্য হয়! আরবী ইলমের বিভিন্ন বিষয় /য্ সব 
যুগশরেষ্ট বুযুর্গের নিকট শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন £ 
হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র), আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর 
রহমান (র), আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব (র), শায়খুল ইসলাম 
হযরত আল্লামা শাববীর আহমদ উসমানী (র), শায়খুল আদ্ব ওয়াল ফিক্হ হযরত মাওলানা এজাজ 
'আলী সাহেব (র)। এ ছাড়াও ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম ও হযরত আল্লামা রসূল 
খান সাহেব (র)। 

দারুল উলৃমের মহান উত্তাদগণের ন্েহদৃষ্টি প্রথম থেকেই এ অধমের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। 
১৩৩৬ হিজরী সনে উচ্চতর কয়েকটি বিষয়ের কিতাব পড়া অবস্থাতেই মুরুবীগণ দারুল উলুমের 
দু'একটা করে সবক পড়াতে নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর (১৩৩৭ হি.) থেকেই নিয়মিত একজন 
শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হুই। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর 
জামা*আত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। হিজ্ঞরী১৩৪৯ সনে আমাকে 
দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এতদসঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে হাদীস 
এবং তফসীরের দু'-একটা কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়। অবশেষে ১৩৬২ 
হিজরীতে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশধহণ করার উদ্দশ্যে এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কারণে 
দারুল উলূমের সকল দায়িত্ব থেকে. অব্যাহতি অহণ করতে হয়। দারুল উলৃমে দীর্ঘ ছাবিবশ 
বছরের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের খেদমতে নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু 
কিছু লেখার কাজও শুরু হয়েছিল । মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উদ্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 
আলী থানবী (র)-এর খেদমতে যাতায়াত শিক্ষাজীবন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে ১৩৪৬ 
হিজরীতে তীর পবিত্র হাতে বায়'আত নবায়নের পর থেকে ১৩৬২ হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ 
হযরতের ওফাত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত মাঝে মাঝে খেদমতে 
অবস্থানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। 

হযরত থানবী রে)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বপ্রকার ইল্মে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তফসীর 
এবং তাসাউফ ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয় । তফসীরে বয়ানুল কোরআন এবং তাসাউফ বিষয়ক 
তাঁর রচদা 'আতু-তাকাসূসুফ' এবং 'আতু-তাশাররচ্ফ' প্রভৃতি মূল্যবান পুন্তক-পুস্তিকা এ বিষয়ের 
রৃষ্ট প্রদাগ। 

খে ভীরনে হযরত গ্াী (র) গৰধির কুরআনের আলোকে ভাধুলিক রস্াদির সমাধান 
সম্পর্কিত একখানা পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভর করেন । কাড়ি দ্রুত সাত রুরার 
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উদ্দেশোই কয়েকজনের মধ্য সাত বন্টন-করে দেওয়া হয় এর এক অংশের দীয়িতু আমার 
উপরও অর্পণ করা হয়েছিল । আরবী ভাথায় রচিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি “'আহকামুল' কুরআন" নাঁমে 
প্রকাশিত হয়েছে। আমার উপর মান্ত অংশটুকুর অধিকাংশই হযরত থানবী (র)-এর জীবিত 
কালেই'সমান্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশটুকু পরে রচিত ও দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বলতে 
গেলে 'ম্া'আরেফুল কোরআন” রচনার ভিত্তিভূমি সেখান থেকেই'রটিত হয়? কারণ ইখরত খান্বী 
(র)-এ-নিকট-সারিধ্যে অবস্থান করে পবিত্র কোরআন চর্চার যে রি এবং পদ্ধাতি আয় 
ইয়েছিল, তারই আলোকে পরবতী পর্যায়ে পৰি কোরআনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ- 
সরল ভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ জন্মলাভ করে। 

হী ১৩৮৫ মোতাবেক ১৯৪. কাদে উপমহাদেশের খুসি জনগণের জন কটা 
থানৰীরে)-এর' জীবদশায় প্রদ্ত ইঙ্গিত এবং বর্তমান মুরুবীগণের নির্দেশের আলোকৈ 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এক পর্যায়ে জমিয়তে ওলামার রুপ দায়িতৃও পালন 
করতে হয়। 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমার উদ্তাদ, মুরুব্ী শ"ফুফীতো ভাই শায়খুল ইসলাম হধরত 
আল্লামা শাবধীর আহমদ উসমানী (র) ইসলামের আলোকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের 
একটি রূপরেখা তৈরির প্রয়োজনে আমাকে জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে করাচী চলে আসতে 
মির্দেশ দেন। ফলে ১৯৪৮ খুন্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিয় জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে 
পাকিস্তানে চলে আসি এবং কুদরতের ইশারাতেই সম্ভবত করাচীকে স্থায়ী বসবাসের স্থানরূপে 
গ্রহণ করতে হয়। 

যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ যে 
মহান আদর্শে উত্বদ্ধ_হয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, 
পরবর্তীতে অন্ধ স্বার্থ চিত্তা এবং আদর্শহীনতার কারণে সে স্বপ্নী একটা পরিপূর্ণ দুঃস্বপ্ন পরিণত 
হলেও ওলামায়ে কিরাম মুসলিম জনগণের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস কখনও 
ত্যাগ করেননি। একই উদ্দেশ্যে এই অধমও করাটীর আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের 
ধারাবাহিক দরস শুরু করি। দীর্ঘ সাত বছরে এ দরস সমাপ্ত হয়। 

এরপর রেডিও পাকিস্তান থেকে “মা'আরেফুল কোরআন' নামে একটা ধারাবাহিক কথিকা 
প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কথিকাগুলো ছিল বিষয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু 
আয়াতের ব্যাখ্যা । আল্লাহ্র রহমতে ধারাবাহিক এ কথিকাগুলো এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, 
এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি দেশের বাইরে বসবাসরত উদ্দু 
ভাষাভাবীদের মধ্য থেকে ক্রমাগত পত্র আসতে শুরু করে । শেষ পর্যস্ত বাধ্য হয়ে মা'আরেফুল 
কোরআন রচনা শুরু করতে হায়। ১৩৯০ হিজরী মাগাদ এর তেরোটি পায়া লেখা সমাপ্ত হুয়। 
এব্রপর জপ কিছুদিনের ঘমগ্যে্ট মু ইনরাধীম থেকে মুরা লহল পর্যন্ত দুটি পারার ভফজীর জমা 
হুয়ে দুল রোরআানের জর্ধেক রাজ হুচ্ম মাওয়ায় হিম্তত অনেকটা: বেড়ে গেল৷ রিল সুদীর্ঘ 
রোথভোগ, মারি রা নং জেলের তিল প্রিলির উপেলা কল তারার জী 
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রহমতে ৪৩৯২. হিজরীর ২১ শাবান তারিখে “তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন' লেখার কাজ 
সমীপ্ত হলো । খটনাচক্রে এ তারিখটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল এবং. এ তারিখেই আমার বয়সের 
সাতাপ্তরটা মনধিল পূর্ণ করে আটাত্তরের পথে যাত্রা তরু করেছে। 

উল্লেখ গ্য়োজন যে, রোগ-ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে আমার পরম ন্নেহাস্পদ সন্তান 
্দীলভী তকী উসমানী “মাঁার়েফ' লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক সময় আমি 
বৈ গিয়েছি, সে লিখেছে । আবার কখনও বা সে.লিখে আমাকে শুনিয়েছে, আমি প্রয়োজনীয় 
সংশোধনীর পর ডা পাঞ্লিপির সাথে শামিল করেছি। আল্লাহ্‌ পাক তার ইলম এবং4এমরে. বরকত 
দান করুন । 

'তফসীরে মা'আরেফ্চুল কোরআন' রচনা সমাপ্ত হওয়ার চার বছর পর ১৩৯৬ হিজরীর ৯ ও 
১৬ই শাওয়ালের মধ্যবর্তী রাতে হযরত মুফতী সাহেব দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। 
করাচীয় চৌনগী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আলমে ইসলামের অন্যমত, শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
দারুল উদূৃষে লক্টাধিক লোক তীর জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হয় । জানাযা পড়ান হযরত 
ধানবী (র).এর অন্যতম খলীফা আয়েফ বি্লাহ্‌ ডা. সারার নার সহজ জিন 
সংলা সংরক্ষক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। 
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ওহীর তাৎপর্য 


কোরআন করীম যেহেতু “ওহী*র মাধ্যমে সরওয়ারে-কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাধিল করা হয়েছে, সেহেতু কোরআন চর্চার আগে ওহী 
সম্পর্কিত কিছু দরকারী কথা জেনে নেওয়া কর্তব্য । 
ওহীর প্রয়োজনীয়তা 

প্রত্যেক মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্‌. পাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে 
দুনিয়ায় ধ্েরণ করেছেন এবং তাদের উপর কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে সমগ্র সৃষ্টি 
জগতকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে জীবনে প্রত্যেক মানুষের 
উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। প্রথমত, সৃষ্টি জগতের যেসব বস্তু সে ব্যবহার করবে, 
সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় 
তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন 
করতে হবে,যেন তার কোন কাজ বা আচরণ আল্লাহ তা“আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়। 

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ইল্ম ৰা জ্ঞানের প্রয়োজন । 
কেননা, প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বন্তুনিচয়ের কোন্টির মধ্যে কি গুণ নিহিত রয়েছে, আর 
কোন্‌ প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুস্থ জ্ঞান 
আয়ত্ত করা ছাড়া বস্তুগত ছারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ. করা সম্ভব নয়। 

অপরদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ কোন্টি, কোন্‌ কোন্‌ কাজ আল্লাহ্‌র পছন্দ এবং কোন্গুলো 
অপছন্দ সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা“আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক 
জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। 

এ কারণেই আল্লাহ্‌ রাব্বুল “আলামীন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ করার অবলম্বনস্বরূপ মানুষকে 
তিনটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি তার পঞ্চ-ইন্দরিয়, দ্বিতীয়টি বোধি বা জ্ঞান এবং ভূতীয়টি 
ওহী। 

মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে | বোধির মাধ্যমেও... 
সে অনেক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতা কিংবা বোধিরও 
আওতার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেসব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওহীর জ্ঞান দান 


; তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __৩. 
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করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতেরও বহু উর্ধ্ব জগতের খবর প্রাপ্ত 
হয়েছে। 

ইল্ম' বা জ্ঞানের উপরিউক্ত তিনটি উৎস আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যন্ত। প্রতিটিরই 
আবার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলের সীমারেখার বাইরে এর কার্যকারিতা 
থাকে না। ইন্দ্িয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, বুদ্ধি সেখানে কোন কাজ দেয় 
না। যেমন, একটা চুনকাম করা দেয়াল চোখে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন যে, দেয়ালটির 
রং সাদা । কিন্তু চোখে না দেখে আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, দেয়ালের রং সম্পর্কে সঠিক 
সিদ্ধান্তে আসা আপনার পক্ষে সহজ হবে না। 

অনুরূপ বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা ইন্দ্িয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে সহজ হয় 
না। যেমন, কোন একটা জিনিস শুধু চোখে কিংবা হাতে স্পর্শ করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারি না যে, এটা প্রকৃতির সৃষ্টি, না কোন কারিগরের তৈরি । বলা বাহুল্য, বস্তুর 
গুণাগুণ বিচার করে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ 
অপরিহার্য। 

মোটকথা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, বুদ্ধির সেখানে প্রয়োজন পড়ে না। 
ইন্্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই বুদ্ধির কার্যকারিতা শুরু হয়। 
বুদ্ধির কার্যকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে বুদ্ধির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে 
যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব মনের এমন অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, 
যেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি এবং অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়। 

আবার সেই দেয়ালটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি কিভাবে 
ব্যবহার করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে অসন্তুষ্ট হবেন। 
তবে এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির নিকট থেকে আশা করা যায় না। এ 
তাআলা আধিয়ায়ে কিরামকে ওহীর জ্ঞান দান করেছেন৷ এ জ্ঞান কিছুসংখ্যক মনোনীত বান্দার 
মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বান্দাগণই “নবী-রাসূল" 
নামে অভিহিত হয়েছেন। 

মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের মাধ্যমে 
মানুষ তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। 
ইন্্িয়গ্াহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির প্রথরতা সেখানে সম্পূর্ণ অপারগ । 

এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা 
মানুষকে অন্রান্ত পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনির্দেশ বা হেদায়েতের জন্য 
ওহীর ইল্ম অপরিহার্য । 

বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, এরপর থেকেই যেহেতু ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু হয়, সে 
জন্য ওহীর বিষয়বস্তু শুধু বুদ্ধির মাপকাঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, যে কোন একটি 
বস্তুর বর্ণ নিরূপণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার জরুরী, শুধু বুদ্ধির প্রয়োগ কার্যকর নয়; 
তেমনি দীনী আকীদার অনেক বিষয়ই ওহীর জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে হয় । এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করা বৈধও নয়, যথার্থও নয়। 
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যদি কোন লোক আল্লাহ্‌র অস্তিতৃই স্বীকার না করে, তবে তার সামনে ওহীর প্রমাণ 
উত্থাপন করা অর্থহীন । কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে, তার অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি 
ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে বুদ্ধির মাধ্যমেই ওহীর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন 
করা অসম্ভব নয়। 

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন 
মৃহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা এবং 
নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন 
স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অন্ধকার দুনিয়াতে কোন 
একটা ইঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-কানুন না দিয়ে 
প্রেরণ করেন নি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, এখানে আমাদের দায়িত্ব 
কি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কি, কিভাবেই বা আমরা জীবনের সেই 
উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবো এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই আমাদেরকে 
দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরম যত্বে তা পরিবেশন করেছেন। 

যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ সম্পর্কে কি এরূপ ভাবা যায় যে, তিনি তার কোন 
লোককে বিদেশে সফরে পাঠালেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও লোক মারফত বা 
পত্রযোগে তার কি কর্তব্য, কোন্‌ কোন্‌ কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে হবে, সফরে কিভাবে 
সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না। যদি একজন সাধারণ 
জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে এরূপ দায়িত্হীন আচরণ আশা করা না যায়, তবে সেই 
মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে হতে পারে যে, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন 
এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে এ চন্দ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি সবকিছু একটা 
সুনির্ধারিত নিয়মের ভেতর পরিচালনা করছেন, তিনি তার বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু গুরু- 
দায়িত্ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন নির্দেশনা, জীবনপথে চলার মত সঠিক 
হেদায়েত বা পথনির্দেশ প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করেন নি। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার মহাপ্রাজ্ঞ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই স্বীকার 
করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ্‌ তার বান্দাদেরকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার জন্য হেদায়েতবিহীন 
অবস্থায় ছেড়ে দেননি--বান্দাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান বাতলানোর উদ্দেশ্যে একটা নিয়মিত 
পন্থা দান করেছেন । বলা বাহুল্য, সেই নিয়মিত পন্থাটিই ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত । 

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ওহী ধর্মবিশ্বাসের 
অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বৃদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে, যা অস্বীকার 
করা আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রজ্ঞাবান অস্তিতৃকেই অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। 


হুযূর (সা)-এর প্রতি ওহী নাধিল হওয়ার পদ্ধতি 
ওহী এবং রিসালাতের এ পবিত্র ধারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পর্যন্ত এসে সমাপ্তি লাভ 
করেছে। তারপর আর কোন মানুষের প্রতি ওহী নাধিল হয়নি--হওয়ার প্রয়োজনও নেই। 
রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাধিল হতো। 
সহীহ্‌ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারেস ইবনে 
হিশাম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযূর, আপনার 
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২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


নিকট ওহী কিভাবে আসে ? হুযুর (সা) জবাব দিলেন £ কোন কোন সময় আমি ঘন্টার 
আওয়াজের মত শুনি। ওহী নাধিলে এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ 
অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়াজের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই 
আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কখনও কখনও আমার সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাযির 
হন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২) 

এ হাদীসে ওহীর আওয়াজকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ঘন্টার আওয়াজের সাথে তুলনা 
দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে এক ধরনের নৈসর্ণিক আওয়াজ অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে 
আল্লাহ্র কালাম প্রাপ্তিও ছিল ওহী নাযিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াজকে হুযূর (সা) 
ঘন্টার অবিরাম আওয়াজের মতো বলে বর্ণনা করেছেন। 


বিরতিহীনভাবে ঘণ্টা যখন একটানা বাজতে থাকে, তখন এ আওয়াজ কোন্‌ দিক থেকে 
আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত. শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক থেকেই বুঝি 
আওয়াজ ভেসে আসছে। ওহীর আওয়াজ কেমন অনুভূত হতো--একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া 
অন্য. কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সন্তব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য - 
করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিভ্র আওয়াজকে ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফেয়যুল-বারী, 
১ম খণ্ড, পৃ. ১৯, ২০) 


আওয়াজ সহকারে ওহী নাধিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন 
অনুভূত হতো । উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়েশী (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি 
হুযূর (সা)-এর প্রতি ওহী নাধিল হতে দেখেছি। ওহী নাধিল হওয়া শেষ হলে পর প্রচণ্ড শীতের 
মধ্যেও হুযুর (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত 
আয়েশা (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শ্বাস-প্রশ্বীস ফুলে ফুলে 
উঠতো, পবিত্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনো খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো । একদিকে 
ঠরাপ্তায় সামনের দীতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মান্ত হতো যে, 
মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকতো । (আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬) 

ওহীর এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন গুরুভার হতো যে, হুযূর (সা) কোন জানোয়ারের 
উপর সওয়ার অবস্থায় থাকলে সে জানোয়ার ওহীর চাপ সহ্য করতে অপারগ হয়ে মাটিতে বসে 
পড়তো। 

একবার হুযূর (সা) সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা রেখে 
একটু আরাম করছিলেন । এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে শুরু করলো । হযরত যায়েদ (রা) 
বলেন, তখন তার উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তার উরুর হাড় বোধ 
হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে । (যাদুল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮, ১৯) 

এ পদ্ধতিতে নাষিল হওয়া ওহীর হালকা মৃদু আওয়াজ কোন. কোন সময় অন্যদের কানে 
গিয়েও পৌঁছত । হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নাধিল হওয়া অবস্থায় 
রাসূলুল্লাহ সো)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের চারদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় গুন গুন শব্দ শোনা 
যেতো । (মসনদে আহমদ, কিতাবুস সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২) 
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ওহীর তাৎপর্য ২১ 


ওহী নাধিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল--ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের 
বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌছে দিতেন । এ অবস্থায় হযরত 
জিবরাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-এর আকৃতিতে 
দেখা যেতো । কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের আকৃতি ধারণ করেও আসতেন। 

মানুষের বেশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌঁছে দেওয়ার এ পদ্ধতিটাই 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- দর বজিহনিনহ এনে ভারি রাজা নায 
এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬) 

তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে সরাসরি 
নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত হতেন। জীবনে মাত্র তিনবার আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) হযরত 
জিবরাঈলকে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার হযরত জিবরাঈল 
(আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 
দ্বিতীয়বার মিরাজের রাতে ও তৃতীয়বার -নবুয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের “'আজইয়াদ” 
নামক স্থানে । প্রথম দু'বারের কথা সহীহ্‌ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়বারের দেখা 
সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত । (ফতহুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮ ও ১৯) 

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল, কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ। এ বিশেষ 
মর্যাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মিরাজের রাতে লাভ 
করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্লাযোগেও তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন । (আল- 
এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬) 

ওহীর পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
দেখা না দিয়ে হুযুর (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ফেলে দিতেন। পরিভাষায় এ 
পদ্ধতিকে 'নাফছ ফির-রূহ' বলা হয়। (এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩) 
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কোরআন নাযিলের ইতিহাস 


কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র কালাম। তাই সুষ্টির সূচনা থেকেই তা লৃওহে মাহফুজে সুরক্ষিত 
রয়েছে। খোদ কোরআনের ইরশাদ ঃ ১৪৯০ তি 5 0৯০ (15 ১৯৩৫ *বরংতা 
(সেই) কোরআন (যা) লওহে মাহ্র্ুজে সুরক্ষিত রয়েছে ।” অতঃপর দুই পর্যায়ে কোরআন 
নাধিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 
“বাইতুল-ইয্যতে' নাধিল করা হয়। “বাইতুল-ইয্যত” যাকে বাইতুল মা“মুরও বলা হয়, এটি 
কা'বা শরীফের বরাবর দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের ইবাদতগাহ। এখনে পবিত্র 
কোরআন এক সাথে লাইলাতুল কৃদরে নাধিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে 
মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাধিল 
হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 


কোরআন নাযিলের এ দু'টি পর্যায়ের কথা খোদ কোরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এ 
ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্সাহ ইবনে আব্বাসের এমন 
কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মীর্থ হচ্ছে যে, কোরআন মজীদ এক সাথে দুনিয়ার 
নিকটবতাঁ আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের প্রতি নাধিল হয়েছে। (আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১) 

কোরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
ইমাম আবূ শামাহ (রা) বলে, এতদ্বারা কোরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই ছিল 
উদ্দেশ্য । তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহ্‌র 
শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হেদায়াতের জন্য নাধিল করা হচ্ছে। 

শায়খ যুরকানী (র) অন্য আর একটি তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন--এভাবে দুইবারে 
নাযিল করে একথাও বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে 
তদুপরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দু'জায়গায় ইহা 
সুরক্ষিত রয়েছে-_ একটি লণ্তহে-মাহফুজে এবং অন্যটি বাইতুল মা“মুর। (মানাহেলুল ইরফান . 
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯) 

এ ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত যে, রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি কোরআনের পর্ষায়ক্রমিক 
অবতারণ শুরু হওয়ার সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর । সহীহ বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, 
এ অবতারণ শুরু হয়েছিল লাইলাতুল ' কৃদরে । রমযান মাসের সেই তারিখে, যে তারিখে 
হিজরতের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । সে রাতটি রমযানের কত তারিখে ছিল এ সম্পর্কে 
সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কারো মতে সতেরই রমযান, কারো মতে উনিশে রমযান 
এবং কারো মতে সাতাশে রমযানের রাত । (ইবনে জরীর) 
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কোরআন নাযিলের ইতিহাস ২৩ 


সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত 

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে 
আয়াতগুলো নাযিল হয়, সেগুলো ছিল সূরায়ে আলাক-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত । 

সহীহ বোখারীতে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন--হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাহিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে । এরপর থেকেই তার 
মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরা গুহায় রাতের পর রাত 
ইবাদতে কাটাতে থাকেন। এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরা গুহায় তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র ফেরেশতা 
আসেন এবং তাকে বলেন--1১-3| “ইকরা' (পড়ুন)। হুযুর (সা) জবাব দেন.৪ আমি পড়তে 
জানি না। 

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে হুযুর (সা) বলেন ঃ আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে 
ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এরপর ফেরেশতা আমাকে 
ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, “পড়ুন' । আমি এবারও বলি, আমি 
পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমি 
অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি । এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ুন” । 
এবারও আমি সেই একই জবাব দেই যে, আমি পড়তে জানি না। এ জবাব শুনে ফেরেশতা 
আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব 
করতে থাকি। 

অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ 
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“পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট 
বাধা রক্ত থেকে । পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ।” 

এই ছিল তীর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াত। এরপর তিন বৎসরকাল ওহী 
নাধিলের ধারা বন্ধ থাকে । এ সময়টুকুকে “ফাতরাতুল ওহীর কাল বলা হয়। 

তিন বছর পর হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও জমিনের 
মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাকে সূরা মুদ্দাস্সির-এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। 
এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাধিলের ধারাবাহিকতা শুরু হলো । 


মক্কী ও মদনী আয়াত 

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোরআন শরীফের সূরাগুলোর উপরে কোন কোনটিতে 
“মক্কী' এবং কোন কোনটিতে “মদনী” লেখা রয়েছে। এব্যাপারে নির্ভুল ধারণী লাভ করা জরুরী । 

মুফাস্সিরগণের পরিভাষায় মন্কী সূরা বা আয়াতের মর্ম হচ্ছে যেসব সূরা বা আয়াত রসূলে 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত নাধিল 
হয়েছে এবং মদনী আয়াত হলো যেগুলো মদীনায় হিজরত করার পর নাধিল হয়েছে। 

কোন কোন লোক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে এবং মদনী বলতে যেগুলো 
মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও অনেক আয়াত 


৬/৬/৬/1091078091.001 


২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


এগুলোকে মক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মদীনা, আরাফাত কিংবা মিরাজের সফরে 
নাধিল হয়েছে, এমন কি হিজরতের সময় মদীনায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত 
নাধিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়। 
তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাধিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো মদনী ৷ 
হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো সফরে বের হতে হয়েছে। 
অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াত- 
গুলোকেও মদনীই বলা হয়। এমনকি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি 
সময়ে খোদ মক্কা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাধিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী বলা হয়। 
কোরআন শরীফের আয়াত ঃ 
; 4151 1 ০০১১। 155 015০০541101 
খাস মক্কা শহরেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু হিজরতের পরে নাযিল হওয়ার কারণে এই 
আয়াতও মদনী | (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড পৃ. ১৮৮; মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮) 
কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মন্ধী, যেমন _সূরা মুদ্দাসৃসির অপরদিকে কোন কোন সুরার 
সম্পূর্ণটাই মদনী, যেমন সূরা আলে-ইমরান। কিন্তু এমনও রয়েছে যে,সম্পূর্ণ সূরা হয়ত মক্কী, 
কিন্তু তার মধ্যে দু'-একটি মদনী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মদনী সুরার 
মধ্যে দু'-একটা মক্কী আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে । যেমন, সূরা আ'রাফ মন্ধী কিন্তু সূরার £ 
"০ ৯৯০ ৪ 2ম ১০৭ 1 
থেকে শুরু করে ১1 "2:15 45) 5১1 | পর্যস্ত কয়েকটি আয়াত মদনী। অনুরূপ 
সূরায়ে হজ্জ মদনী। কিনতু এ সুরার শবধ্যেই 
81171755577 থেকে শুরু করে 


72৮ (5125 পর্যন্ত চারটি আয়াত মক্কী অর্থাৎ হিজরত-পূ্ববর্তী সময়ে অবতীর্ণ । 
উপরিউক্ত আলোচনায় এও জানা গেল যে, কোন সূরাকে মন্কী বা মদনী গণ্য করার 
ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয় অর্থাৎ মন্ী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে 
সে সূরাকে মন্ধী ও মদনী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে সে সৃরাকে মদনী গণ্য করা হয়েছে 
যেসব সুরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট 
আয়াত হিজরত- পরবর্তী সময়ে নাধিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মন্ধী সূরা বলেই অভিহিত করা 
হয়েছে। (মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২) 


মক্কী ও মদনী আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য 

ইলমে-তফসীরের বিশেষজ্ঞগ্রণ মন্ধী ও মদ্নী সূরাগুলো বাছাই করে এমন কতকগুলো 
বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম 
দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সূরাটি মন্ধী না মদনী। তাদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি এমন 
যে, সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায় । কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আবার এরূপ যে, 


৬/৬/৬/1091078091.001 


কোরআন নাধিলের ইতিহাস ২৫ 


এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সুরাগুলো মক্কী হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশি, না মদনী হওয়ার । 

মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ 

(১) যেসব সূরায় 9 শব্দ অর্থাৎ “কখনই নয়" ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মন্কী । এ শব্দটি 
বিভিন্ন সূরায় তেত্রিশবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলো সূরা কোরআনুল করীমের শেষার্ধে 
রয়েছে। 

(২) যেসব সূরায় (হানাফী মাযহাব মতে) সিজদার আয়াত এসেছে, সেগুলো মক্কী | 

(৩) সুরা বাকারাহ্‌ ব্যতীত যেসব সূরায় আদম (আ) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে 
সেগুলো মক্কী । 

(৪) যে সব সূরায় জিহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মদনী। 

(৫) যেসব আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে সেগুলো মদনী । 

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীতও হয়ে 
থাকে। 

€১) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সাধারণত “১41 (15 অর্থাৎ “হে মানব সন্তানগণ” বলে 
সন্বোধন করা হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরায় (১১০1 ১১3। 3 অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ' 
বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 

(২) মক্কী আয়াত সাধারণত ছোট ও সংক্ষিপ্ত। অপরপক্ষে মদনী সূরা ও আয়াত সাধারণত 
দীর্ঘ ও বিশ্লেষণাত্মক | 

(৩) মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সপ্রমাণ করা, হাশর ও 
শেষ বিচারের চিত্র বর্ণনা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান এবং 
পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও আইন-কানুন অপেক্ষাকৃত 
কম বিবৃত হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী আয়াতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি, 
আইন-কানুন, জেহাদের নির্দেশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধি-রিধান বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

(8) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে সাধারণত মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের দেখানো 
হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর মধ্যে আহ্লে কিতাব ও মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচিত 
হয়েছে। 

(৫) মন্কী সৃূরাগ্ডলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং এগুলোতে উপমা- 
উৎপ্রেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এসব সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ 
শব্দসন্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গী অপেক্ষাকৃত 
সরল ও সহজবোধ্য । 

মন্কী-ও মদনী সূরার বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ ব্যবহারে ক্ষেত্রে এ পার্থক্য হয়েছে সাধারণত 
সমাজ-পরিবেশ, যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের রুচির তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করে। 
মন্কার জীবনে মুসলমানদের মোকাবিলা ছিল যেহেতু আরবের মূর্তিপূজক মুশরিকদের সাথে 
এবং যেহেতু তখনও পর্যস্ত ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি সেজন্য 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __-৪ 
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২৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তখনকার দিনে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে সাধারণত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সংক্কার, চরিত্র সংশোধন, 
মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ এবং কোরআন করীমের অনন্য বর্ণনাভঙ্গীর মোকাবিলায় ভাষাজ্ঞানের 
গর্বে গর্বিত আরব সমাজকে নির্বাক করে দেওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য । সেজন্যই অত্যন্ত আবেগ- 
ময় বর্ণনাভঙ্গীর অবতারণা করা হয়েছিল। অপরদিকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর লোক দলে দলে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। শির্ক ও মূর্তিপূজার 
অসারতা অত্যন্ত যুক্তিথ্াহ্যভাবেই সপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল । সর্বোপরি আদর্শের ক্ষেত্রে সকল 
মোকাবিলা ছিল আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে, সে জন্য এই সময়কার আয়াতগুলোতে 
আইন-কানুন, নিয়মনীতি ও আহ্লে-কিতাবদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের প্রতি 
বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রেও যুক্তিপূর্ণ সরল পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। 
কোরআন পর্যায়ক্রমে নাষিল হলো কেন 

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনুল করীম একবারে একই সঙ্গে নাযিল না হয়ে ধীরে 
ধীরে তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে । কোন কোন 
সময় হযরত জিবরাঈল (আ) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন আয়াতের ছোট একটা 
অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি আয়াতও এক সাথে নাযিল করা 
হয়েছে। . 

টরারআনের অরারোক্ছা ছোট যে আরাতাহী নিয়ে হযরত জিবরাদহা (লা) এর ভাযাম্ন 
হয়েছে, তা ছিল সূরা নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ ১৯:০। 591 ০৪৪ 
অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আন্*'আম একই সঙ্গে নাধিল করা হয়েছে। 

কোরআন শরীফকে একবারে নাধিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাধিল করা হলো, এ 
প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে উত্থাপন করেছিল। 
777777777 
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অর্থাৎ “এবং কাফেররা বলে, কোরআন তার প্রতি একবারে কেন নাধিল করা হলো না? 
এভাবে ঘঘৌরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাধিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে 
দেওয়া যায়। এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন 
করতে পারবে না, যার (মোকাবেলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব 
না।” 

উপরিউক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাধী কোরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে নাযিল 
হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বুঝে নেওয়াই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। 
তিনি লিখেছেন £ 


(১) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা করতেন 
না। এমতাবস্থায় কোরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা 
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কোরআন নাযিলের ইতিহাস ২৭ 


অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তার পক্ষে কঠিন হতো। অপর পক্ষে হযরত মূসা 
আলাইহিস সালাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তার প্রতি তওরাত একই সঙ্গে নাধিল 
করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন। 

(২) সমগ্র কোরআন যদি একই সঙ্গে নাযিল হতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি 
হুকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দীড়াতো । এতদ্বারা শরীয়তে -মুহাম্মদীতে 
ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি আহকাম অনুসারিগণের গা-সওয়া করে নেওয়া 
এবং হাতে-কলমে সেসব নির্দেশের উপর আমল করার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা ব্যাহত 
হতো। 

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনই তার কওমের তরফ থেকে যে নতুন 
নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় কোরআনের আয়াতসহ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 
ঘন ঘন আগমন তার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে সহায়ক হতো । 

(8) কোরআন শরীফের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিরু্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব 
এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর 
এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল 
স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত । এতে একাধারে যেমন মু'মিনদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে 
সহায়ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কোরআনের 
অন্দ্রান্ততার দাবি অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬) 


শানে নুযূল প্রসঙ্গে 

কোরআনের আয়াতসমূহ দু' ধরনের । এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ তাআলা 
নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে নাধিল করেছেন, 
কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের জওয়াব প্রদান প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে 
সেগুলো নাযিল হয়নি। অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো বিশেষ কোন ঘটনা 
উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্রের জওয়াবে নাধিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা কিংবা প্রশ্রগুলোকে সে 
সব আয়াতের পটভূমি হিসেবে গণ্য করা ঘায়। এসব আয়াতের পশ্চাত্ব্তা সে পটভূমিকেই 
তফসীরের পরিভাষায় “শানে-নুযুল' বা “সববে-নুযুল' বলা হয়। 

টানা নার ভাউ যাহ হারতে গারে 
র25555558515568511755 
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অর্থাৎ “মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে । একজন মুমিন 

বাঁদীও একটি মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত আকর্ষণীয়ই মনে 
হোক না কেন।” 

এ আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাধিল হয়েছিল৷ ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত 
মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহেলিয়াত যুগে “এনাক' নান্নী এক 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে গভীর প্রণয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ (রা) হিজরত করে 
মদীনায় চলে যান, কিন্তু এনাক মক্ধাতেই থেকে যায়। একবার কোন কাজ উপলক্ষে হযরত 
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২৮ তফসীরে মা*'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


মারসাদ (রা) মন্ধায় আগমন করলে এনাক তীকে পূর্ব আসক্তির ভিত্তিতে তার সাথে রাত 
কাটানোর আমন্ত্রণ জানায় ৷ হযরত মারসাদ (রা) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ 
ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে । এখন যদি তুমি 
একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাজ্ষী হও, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি 
নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। 

মদীনায় ফিরে এসে হযরত মারসাদ (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট 
উক্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে মুমিনদের 
পক্ষে মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
(আসবাবুন নুষুল, ওয়াহেদী, পৃ. ৩৮) 

উপরিউক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নুযুল বা আসবাবে-নুযুল। তফসীরের 
ক্ষেত্রে শানে-নুযুল অত্যন্ত গুরুত্বহ। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নাযিল হওয়ার 
পটভূমি বা শানে-নুযুল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার করা দুষ্কর । 


সাত হরফ বা সাত কৃরোআত প্রসঙ্গ 

উম্মতের সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই তেলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক 
পবিত্র কোরআনের কিছুসংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। 
কেননা কোন কোন লোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় 
না। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোক যদি তাদের পক্ষে সহজপাঠ্য এমন কোন উচ্চারণে সে শব্দটি 
পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুদ্ধ হবে। 

' মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, একদা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন । এমন সময় 
হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম পাঠিয়েছেন, 
আপনি যেন আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের সকলে একই 
উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব 
দিলেন £ আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানিয়ে বলছি যে, আমার 
উম্মতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। 

জওয়াব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন ঃ 
আল্লাহ তা“আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে এ মর্মে 
নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে । রাসূলে মকবুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন £ আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের 
দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তখন হযরত জিবরাঈল 
(আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ পাক আপনাকে 
হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মতকে এ মর্মে আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে 
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন £ আমি 
আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। 
জিবরাঈল €(আ) এবারও ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন £ আল্লাহ্‌ পাক 
আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে সাত উচ্চারণে কোরআন 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস ২৯ 


তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ. 
করুন না কেন, তার তেলাওয়াতই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হবে । (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড 
পৃ. ১৩৩) 
এক হাদীসে রাসূলে মকবুল (সা) ইরশাদ করেন ঃ 
. 4৮৭ 9০25 0510০8৯০৯৮১ 4০ ৩৯৪ ০ পা 
অর্থাৎ এই কোরআন সাত হরফে নাধিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের যার পক্ষে 
যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তেলাওয়াত কর । (বোখারী) 

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদে উল্লিখিত “সাত হরফ'-এর অর্থ 
কি--এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তত্ত্দর্শী আলিমগণের নিকট এ সম্পর্কে 
সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ যে ক্রোআতের সাথে নাযিল 
করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত রকম হতে পারে । অনুমোদিত 
সে সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব ঃ 

(১) বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য ৷ এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পুংলিঙ্গ, ্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে । যেমন এক ক্রোআতে €43) 41 :-5 এ আয়াতে 'কালেমাতু' 
শব্দটি এক বচনে এসেছে। কিন্তু অন্য ক্রোআতে শব্দটি বহুবচনে উচ্চারিত হয়ে ০.5 
55114 পঠিত হয়েছে। 

(২) ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে । যেমন 
পচলিত ক্রোআতে (১১৯ ০২. 4০:1১ পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের অন্য ক্রোআতে 
(১১5০০ 052 ১0 02 পঠিত হয়েছে। 

(তারীতিকসার রনি বারি ভিন 
কারণে ক্রোআতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। 

যেমন 4০৮৫ 9০১4 2:5-এর স্থলে কেউ কেউ ৬3৫ [২ %9 পাঠ করেছেন 
অনুরূপ ১৯]। ০৯৮০]। ১১এর স্থলে ১১৯৯]। ০৯:০]। ৩১ পাঠ করেছেন। 

(8) কোন কোন ক্রোআতে শব্দের কম-বেশিও হয়েছে। যেমন, (৫3:১5 ১০ ১৪১১৫ 
০৫১01-এর স্থলে কেউ কেউ ৮ শব্দ বাদ দিয়ে ১04১1 (623 (৯3 পাঠ করেছেন। 
ণঁ (৫) কোন কোন, ক্রোআতে শব্দের আগ-পাছও হয়েছে। যেমন--এক ক্র্আতে 
০৬] 2১72 হরলে ১১152 251 
এসেছে। এখানে ক্রোআতের পার্থক্যে 'হাক্‌" ও “মা্উত' শেব্দ দু'টি) আগে-পিছে হয়ে গেছে। 

ড) শব্দের পার্থক্য হয়েছে। এক ক্র্রোআতে এক শব্দ এবং অন্য ক্ররোআতে তদস্থলে 
2 5 পঠিত পঠিত 

(রি চিত: 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে । এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু উচ্চারণে 
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৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


বিভিননত সৃষ্ট হয়েছে মাত্র। যেমন ৮..১* শব্দটি কোন কোন ক্রোআতে ৮.১ রূপে 
উচ্চারিত হয়েছে। 

মোটকথা, উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত ক্রোআতের মাধ্যমে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব 
পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। 
শুধুমাত্র বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণী-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত 
ধরনের উচ্চারণ-রীতির অনুমোদন করা হয়েছে। 

প্রাথমিক অবস্থায় কোরআনের উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে 
ওয়াকেফহাল হওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আয়াতের উচ্চারণভঙ্গীতে সুবিধামত পন্থা অবলম্বন 
করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি 
রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে কোরআন শরীফের পারস্পরিক তেলাওয়াত 
করতেন। একজনে পড়তেন, অন্যজনে তা শুনতেন। এভাবে শুদ্ধতম ক্রোআত-পদ্ধতিও 
সুনিশ্চিত হতো । শেষ বিদায়ের বছর রমযানে এ তেলাওয়াতের দু'টি খতম সম্পন্ন হয়েছিল। এ 
খতমকেই ক্বারীগণের পরিভাষায় ১১--২.| ২১১০ বা 'শেষ-দাওর' বলা হয়। এ উপলক্ষে 
তেলাওয়াত-পদ্ধতির শুদ্ধতম পন্থাগুলো বলে দিয়ে অন্যা সকল পঠন পদ্ধতি বাতিল করে 
দেওয়া হয়। তারপর থেকে শুধু এসব ক্রোআতই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেগুলো আজ পর্যস্ত 
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে আসছে। 

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) 
কোরআন শরীফের সাতখানা অনুলিপি তৈরি করেছিলেন । প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে লেখা 
হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি ক্রোআতই পাঠ করা সম্ভব হতো । তখনও পর্যন্ত আরবী 
লেখন-পদ্ধতিতে যের-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় সাধারণ যের-যবর- 
'পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন । যেসব ক্ষেত্রে শব্দের বদল 
কিংবা অগ্রপশ্চাৎ অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি নোসখাতে সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে 
লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবতী পর্যায়ে উ্মতের আলেম-কারী ও হাফেযগণ ক্রোআত- 
পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন যে, অনুমোদিত 
ক্রোআত-রীতির বাইরে কোথাও নোক্তার পার্থক্যও আর কোরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে 
অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি। সাধক আলেম-হাফেয-কুারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে 
আজ পর্যন্ত এ ক্রোআত পদ্ধতির সুধু সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন। 

হযরত উসমান (রা) তার লিপিবদ্ধকৃত সাত ক্রোআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের 
বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সঙ্গে প্রতিটি ক্রোআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্থারীও 
প্রেরণ করতেন। সেসব ক্বারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ পাণ্ুলিপির অনুলিপির অনুরূপ 
পদ্ধতিতে ক্রোআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসিগণ অনুমোদিত 
কেরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এসব শিক্ষক-সাহাবীর কাছ থেকে 
যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাদের অনেকেই “ইল্মে-ক্রোআত' চর্চা এবং অন্যকে শিক্ষা 
দানের ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াকফ করে দেন। এভাবেই 'ইলমে-ক্রোআত' একটা স্বতন্ত্র 
বিষয়রূপে গড়ে ওঠে । প্রতিটি এলাকা থেকেই কিছু লোক “ইলমে ক্রোআতে' অধিকতর 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এ ইল্মের ইমামগণের শরণাপন্ন হতে থাকেন । কেউ কেউ 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস ৩১ 


আবার দুই-তিন বা সাত ক্রোআতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । ক্ররোআতের ক্ষেত্রে এ ধরনের 
আগ্রহ ও সাধনার ফলে “ইলমে ক্রোআতের' বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি এমন কি ধ্বনিবিদ্যার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত কাওয়ায়েদ-এর সৃষ্টি হয়। সর্বসম্মত এসব কাওয়ায়েদ মুসলিম-জাহানের সকল জ্ঞানী 
কর্তৃক সমভাবে সমর্থিত ও অনুসৃত হতে থাকে । 

ক্রোআতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, 
সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ ৪ 

এক. হযরত উসমান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন পদ্ধতির সাথে প্রতিটি ক্রোআত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। 

দুই. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। 

তিন. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইল্মে ক্রোআতের মশহুর আলেমগণের মধ্যে পরিচিত হতে 
হবে। 

কোন ক্রাআতের মধ্যে যদি উপরিউক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা 
যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন পদ্ধতি কোরআন শরীফের অংশরূপে কোন অবস্থাতেই গণ্য 
হবেনা! 

ক্রোআতের ব্যাপারে আলেমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারীর 
ক্রোআত সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার দ্বারাই বিশ্বস্ত 
বর্ণনাকারিগণের বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে ইলমে ক্ররোআতের শুদ্ধতম পদ্ধতিগুলো যুগপরম্পরায় 
চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই ইমাম বিভিন্ন 
পদ্ধতির ক্রোআত আয়ত্ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। অনেকে আবার বিশেষ এক 
ধরনের ক্রোআতই আয়ত্ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। ফলে সেই ক্রোআত 
সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আলিমগণ ক্রোআত পদ্ধতিগুলোর 
খুঁটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবূ ওবায়েদ 
কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবূ হাতেম সাজেস্তানী, কাজী ইসমাঈল ও ইমাম আবূ জাফর 
তাবারী এই ইল্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবূ বকর ইবনে 
মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হি.) একটি প্রামাণিক কিতাব লেখেন। এই কিতাবে সাত ক্বারীর 
ক্রোআতই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তার এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী 
যুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত কারীর ক্রোআতই সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে 
যায়। অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ইমাম আবূ বকর কর্তৃক 
উদ্লিখিত সাত ধরনের পঠন পদ্ধতিই শুদ্ধতম বর্ণনাভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া. 
সাল্লাম থেকে এ পদ্ধতিগুলোই নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে 
কিন্তু ইমাম ইবনুল-মুজাহিদ এ উদ্দেশ্যে সাতজন কারীর ক্রোআত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেননি 
যে, এই সাতজনের ক্রোআতই শুদ্ধতম--এরূপ দাবিও তিনি কোথাও করেননি । ইমাম 
ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব থেকে আরো একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি এই হয়েছে যে, হাদীস 
শরীফে উল্লিখিত “ছাবআতা-আহরূফ' বা সাত হরফের যে বর্ণনা রয়েছে তা বোধ হয় এ 
সাতজন ক্বারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণাও সত্য নয়। কেননা ইতিপূর্বেই 
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৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


উল্লিখিত হয়েছে যে, হাদীসে উল্লিখিত যে সাত পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ নাঘিল হয়েছে 
উপরে বর্ণিত তিন শর্তের মাপকাঠিতে যে সব পঠন-পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোই সেই 
সাত-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত 


সাত কারী 
ইমাম আবু বকর ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন কারী সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি 
লাভ করেছেন, তারা হচ্ছেন ঃ 

১. আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আদদারী (র) (ওফাত ১২০ হি.) £ ইনি হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী 
(রা) প্রমুখ তিনজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তীর ক্রোআত মক্কা শরীফে বেশি 
প্রচলিত হয়েছে। তার ক্রোআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত বাযযী (র) ও হযরত 
কান্বাল (র) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন । | 

২. নাফে বিন আবদুর রহমান বিন আবূ নায়ীম (ওফাত ১৬৯ হি.) ৪ ইনি এমন সত্তর 
কা'ব রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর শাগরেদ 
ছিলেন। তার ক্ররোআত মদীনা শরীফে বেশি প্রসার লাভ করেছে। তার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে 
আবু মূসা কালুন (ওফাত ২২০ হি.) ও আবু সায়ীদ দরশ (ওফাত ১৯৭ হি.) অধিক খ্যাতি লাভ 
করেছেন। 

৩ আবদুল্রাহিল হিসবী (ওফাত ১১৮ হি.) ঃ ইবনে “আমের নামে খ্যাত । ইনি সাহাবীগণের 
মধ্যে হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) ও হযরত ওয়াছেলা বিন আসকার (রো)-এর সাক্ষাত 
লাভ করেছিলেন। ইলমে ক্রোআত হযরত মুগীরা বিন শেহাব মাখযমী থেকে হাসিল করেন। 
মুগীরা বিন শেহাব হযরত উসমান (রা)-এর শাগরেদ ছিলেন । তার ক্রোআতের বেশি প্রচলন 
হয়েছে সিরিয়ায় । তার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হেশাম ও যাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছেন। 

৪. আবু আ“মার যাব্বান ইবনুল-আলা (ওফাত ১৫৪ হি.) £ ইনি হযরত মুজাহিদ (রো) ও 
সায়ীদ ইবনুল জুবাইর রে)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত উবাই 
ইবনুল কা*ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন তার ক্রোআত বসরায় বেশি প্রসার লাভ 
করেছে। তার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু উমারুদ-দুয়ালী (ওফাত ২৪৬ হি.) ও আবু শোয়াইব 
সূমীর (ওফাত ২৬১ হি.) খ্যাতি সমধিক। 

৫. হামযা বিন হাবীব আয-যাইয়্যাত (ওফাত ১৮৮ হি.) ঃ ইনি ইকরামা বিন রবী 
আত্-তাইমীর মুক্ত-করা ক্রীতদাস ছিলেন । সুলায়মান আল-আ*মাশ-এর শাগরেদ । সুলায়মান 
বিন ওয়াসসাব-এর নিকট থেকে, তিনি যর বিন হোবাইশ-এর নিকট থেকে এবং ইয়াহ্ইয়া 
তিনি হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রো)-এর 
নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে খাল্ফ বিন হেশাম (ওফাত 
১৮৮ হি.) ও খাল্লাদ বিন খালেদ (ওফাত ২২০ হি.) বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 

৬. আসেম বিন আবিননাজুদ আল্-আসাদী (ওফাত ১২৭ হি.) £ ইনি যর বিন হোবাইশ-এর 
মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) আবু আবদুর রহমান ছুলমার মাধ্যমে হযরত 
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আলী রো)-এর শাগরেদ। তার কেু্রাআঝাতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে শা'বা বিন আইয়্যাশ 
(ওফাত ১৯৩ হি.) ও হাফস বিন সুলায়মান (ওফাত ১৮০ হি-) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। 
বর্তমানে হাফ্স বিন সুলায়মানের বর্ণিত কেরোআত-পদ্ধতিই সর্বপেক্ষা বেশি প্রচলিত 1: ্ 

৭. আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল্-কাসায়ী (ওফাত ১৮৯ হি.) £ ইনি'আরবী 
ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণরবিদ.। তার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবুল হাঁরেস মারওয়ারী (ওফাত 
৮85 

-. শেষোক্ত তিন জনের ক্ররোআত প্াধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল। ূ 

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত সাতজ্বন .ছাডা.আরো কয়েকটি. ক্ররোআত 
পদ্ধতি বছল-বর্ণিত- বিশ্বস্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে পাওয়াদমায় ৷ পরবতী যুগে.ষখন সাধারণের 
মবে। এরূঞ.একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শুদ্ধতম ক্ররোআত-পদ্ধন্চি উপরিউক্ত সাত 
ক্রোআু্ভই সীমাবদ্ধ, তখন সমকালীন আলিমগণের অনেকেই; বিশেষত আল্লামা শায়ায়ী ও 
আবু হুক্রঘমহরান সাতের স্থলে দশটি ক্্রোআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে পুস্তক বলনা করেন। 
তুর পুতে পূর্যোিখিত সাতজন হোতা ার যে: জনেরবেরাআত উর্িযিভ হযেছে 
আরা হচ্ছেন ঃ 

ইয়াক বিন ইসহাক হারামী পাত ২০ছি) রানা সরি 
বেশি জটিলিত'হরেছিল। 9 ছু - 

ই. খাঁলফ বিন হিশাম (ওফাত' ইক) £ বন মার কৈত্বীআ 
ছিলেন। তার ক্রোআঁত কুক্ষায় বেশি বিস্তার লাউ করেইছি।০ সি 
১৩, আবু জাফর ইয়্াধীদ বিন কা+কা' (ওফাত ১৩৩ হি.) তার 
সুবাধিক পুচলিত হয়।. 

ারবীকলে কোন কোন একার চৌদ জন বার ফা উল্লেখ করেছে পূর্ব 
দশজন ছাড়াও তারা নিমোক্ত চারজনের রা লিপিবন্ধ করেছেন £. 

১. হযরত হসাদ বসরী রে) €ক১১০ হি) ভর বাতের চর বরাতে বেশ 
হয়েছে।, 

২ হা বিন আবহমান বিন মাহী (তফাত ১২ হি) জেতে 
কেন্দ্র ছিল মক্কা শরীফ । . ্ উদ? 
৩. ইয়াহইয়া বিন মোবারক ইয়াধীপী (ওফাত ২০৪হি) ৪ £ ইনি বস 
ছিলেন। 

৪. আবুল ফারজ শিনবুষী (ওফাত ৩৮৮ হি.)ঃ ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। 

কেউ কেউ চৌদ্দজন কারীর তালিরায় হযরত শিনবুষীর স্থলে সুলায়মান আ*মাশ-এর নাম 
উল্লেখ করেছেন। 

উপরিউক্ত চৌদদটি ক্রোআতের প্রথম দশটি সর্বসম্মত বহু বর্ণনা সমর্থিত পরবর্তী চার 
নর বেত বরন মোনাহেক বান মুনজেদুল-মোকাররেঈন-ইবনুল 
_জাযারী),। 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __-৫ 
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রি -অধিবাগী 


রাসূল (সা)-এর আমলে 

কোরআন শরীফ যেহেতু এক সাথে নাধিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন-মত অল্প 
অল্প করে নাষিল করা হয়েছে, এজন্যে নবুওয়ত যুগে কোরআনকে গ্রস্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ 
করে নেওয়া সম্ভব ছিল নাঁ। এজন্য প্রথম প্রথম কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফ্জ বা কণ্ঠস্থ 
করার প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল । প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাধিল হতো তখন হুযূর 

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন 

সেগুলো অন্তরে দৃঢ়বন্ধ হয়ে -যায় । এ অবস্থার পরিপেক্ষিতে সূরা ন্ত্য়োমায় আয়াত নাধিল 
হলো, যাতে আল্লাহ পাক তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন যৈ; ফোরআন বন্ঠস্থু-করার জন্য ওহী নাযিল 
হতে থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ 
তা'আলাই 'আপনীর মধ্যে এমন তীক্ষ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী-নাধিল 
হওয়ায় পরতা আর আপনি তুলতে প্ারবেন-নাঁ। ভাই ওহী'নাধিল হওয়ার সাথে সাথে তা হুযূর 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিনা কোরআনুল করীমের এমন সুরক্ষিত ভাগ্তারে পরিশত হয় 
যে, তম্মধ্যে সামান্যতম. সংয়োগ-বিয়োগ্‌ কিংবা চ্ুল-চুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। 
এরপরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি-সে.সময়, পর্যন্ত 
নাধিলকৃত মগ্র কোরআন হয়রত দ্িবরাঈল 'আ্া)-কে তেলাওয়াত করে শোনাতেন, হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকেও শুনবে নিতেন ।. ওফাতের বছুর:ব্লয়যানে হুযূর (সা) দু'দুবার 
হযরত জিবরাঈল (আ)-কে শোনান এবং জিবরাঈল (আ) থেকে শোনেন। (বোখারী শরীফ) 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে কোরআনের আয়াতগুলো 
ইয়াদ করাতেন, তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যেও কোরআন 
মুখস্থ করা এবং মর্মার্থ শিক্ষা করার এমন প্রবল আগ্রইসস্থিল যে, প্রত্যেকেই ব্যাপারে 
অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন । অনেক মহিলা পর্থস্ত 'ধিবাহের মোহরানা বাবদ এরূপ 
দাবি পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু কোরআন শরীঞ্চের তাম্সীয:দেবেন, এ ছাড়া 
অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত সাহাবী সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে শুধু কোরআনের তা'লীম 
গ্রহণ রুদ্বার সাধনাতেই জীব্রন-ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন । ফ্লারা কোরআন শরীফ "শুধু মুখস্থই 
করতেন না, নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তেলাওয়াতও করতেন । হযরত উবাপী ইবনে 
সামেভ €রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা থেকে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলেই, তাকে ক্লোরআনের 
তা'লীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোন একজন আনসারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হতো । 
মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কোরআন শিক্ষা দান ও তেলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়েছিল 
যে, শেষ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াঁ সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, সবাই 
যেন আরো আস্তে কেরিজান পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তেলাওয়াতের মধ্যে টক্কর না হয়। 
(মোনাহেনুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪) 

সীমাহীন আশ্বহ ও অসাধারণ 'অধ্যবসীয়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে 
একদল হাঁফেজে কোরআন তৈরি হয়েপলেন। এ জামায়াতের মধ্যে খোলাকাযে স্াশেদীন খা 
প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা (রা), হযরত সা'আদ (রা), হযরত ইবনে ঘসউদ 
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রো), হযরত হবোম্লাইফা ইবনে, ইয়াান (রা), হযরত সালেম (রা), হযরত আবৃ-হুরায়রা:(রা), 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমন্ব.(রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রো), আমর ইবনুল:আস : 
(রো), হ্যরূত আবদুল্লাহ ইবনে-আমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা); হযরত আবদুল্লাহ.ইবনে 
৪৬১: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব-(রা), হযরত,আয়েশা (রো), হযরত হাফসা (রা), 
হযরত উদ্ছে সালামা রাযিয়াল্লাহ্‌ আনহুম-এর নাম:রিশেক্বভাবে উল্লেখ করা যায় ।. 

মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হিফ্জ-এর প্রতিই বেশি গুরুত্ব 
দেওয়া হতো কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বই-পুস্তক 
প্রকাশের উপযোগী ছাপাণ্ানা এবং অন্য উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুত্তরাং সে অবস্থায় যদি 
শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে কোরআনের সংরক্ষণ «যমন জটিল সম্নস্যা হয়ে 
পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসন্তর-কুয়ে যেতো.। তাছাড়া আরবন্দের 
স্ৃতিশি-ছিল এমন প্রথর যে, এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতা.গীঁ্া মুখস্থ করে রাখত. 
মরুভূমির বেদুঈন্নরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের পরিবার ও গোত্রেরন্কুষ্ঠিনায়ার ইতিহাস, প্রভৃতি 
মুখস্থ করে রাখত এবং যত্রতত্র তা অনর্গল বল্লে,যেতো। কোরআন হেফাল্পতের কাজে সেই 
অনন্য স্থৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। হেফজের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
বিন নামবেন মরে জরে প্রির কোরআনের বানী নাতি রা হরেতে 


ওহী লিপিবদ্ধকরণ 

নুর সনাজাহ আলাইহে ওযা সালাম কেরিজান পাক নিব করানোর পাটাগশি বিলি 
উনার হা অবেছিলি বিন কর রাভিনা রাহারার 
দায়িতে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল । 

হযরত খায়েদ ইবনে সাবেত (সো) বর্ন; করেন: £ ৷ আমি ওহী লিখে রাখার দায়ি 
নিয়োজিভ-ছিলাম। যখন তার প্রতি ওহী নাধিল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার-মতো বিন্দু বিন্দু 
ঘাম দেখা দিত।এ অবস্থা. শেষ হওয়ার পর জামি দুন্বার. চওড়া হাড় অথবা লিখন উপত্ঘাপী 
অন্ত বোল:কিছু নিয়ে হায়ির হুতাম। লেখা শ্বেষ'করার পর.£রারআন্র. ওজন আম্লার;শরীর 
পর্যন্ত এমন অনুভূত হতো- যে, সারার ভেরি হতে হুটলয তি 
রয়ে চিলেছি। 8 

রেখা শেরে হুর সালাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন £.যা লিখেছ;জামাকে গর 
শোনাও। আমি লিক্সিত অংশ পড়ে শোনাতাম.। ক্যেথাও কোন ক্রটি-বিচযতি থাকলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ তা.ংশ্রদ্ধ, কুত্ধিয়ে-দিতেন। এরপরসংশ্লিষ্ট- অংশ অন্দর সাজ েলাওয়াড 
করতেন। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড,পৃ. ১৫৬; ভিবরানী) ₹প্প ক. লে 

হযরত-যায়েদ ইবনে সাবেত রো) ছাড়াও ঝরা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন 
করতেন্ব, তাদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযন্ক্ষ-ুরাইর ইরনে 
আওয়াম, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ; হযর্ত 
উল্লেখ করা যেতে পারে । (ফত্হুল বারী, ১ম বণ্ড, পৃ. ১৮ যাদুল মা'আদ. ১ম খণ্ড, খ. ৩০) 

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনন্ছ বলেন ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া -সাল্লামের প্রতি 
কোন আয়া নাষিন্ব-হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে 
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৩৬ তফসীরে মাঁ'আরৈফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সং্িষট আ়ীুটি কোন্‌ সূরায় কোন্‌ জায়াতের পর সংখৌজিত হবে তা বি, দিতেন এবং 

ঠাবেইস্তী দলিপিকন্ধ করা হতো । ফেতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮)  £ 9 
" “সে যুগেপজারবে যেহেতু কাগজ 'খুবই দুষ্্াপ্য ছিল, এরজন্য কোরআনের আয়ীত প্রধানত 
পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর*গাছের শাখা, বাঁশেরস্টুকরা, গাছের পাঁতা এবং পশুর 
হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় ফেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন 
বলেও জানা যায় । (ফতহ্ুল বারী; 'ঈশ্ন খণ্ড, পৃ. ১১) 

লিখিত পারুলিপিগুলোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি স্বয়ং ছু সরাল্লাছ আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম বিশেষ তন্বাধধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ রুরেছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে" ফিভাব 
আকারে না' হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতি সে যুগের প্রচলিত লেখন সামগ্রীর সমষ্টিরূে 
রক্ষিত হয়েছিল । নিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের 
জন্য কিছু-কিছু আয়াত এবং সূরা-লিখে রেখেছিলেন ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের 
প্রাথমিক ঘুঁপ থেকেই শ্রচলিত ছিল । হযরত উমর (রা)-এর-ইসলাম গ্রহণের-স্যটনায় তার বোন 
ও ভলিগতির হাসতে কৌরআান শরীফের বিডি আয়াত সবনিত একটি পাগুলিপি ছিল খল 
প্রমাণ পাওয়া যায়। (সীরাতে ইবনে হেশাম) 


হযরত আবৃ বকর (রা)-এর যুগে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শির্লী-গ্লাছের পাঁতা 
প্রভৃতিতে লিখিত' কোরআন শরীক্কের নোসখা-একত্র করে পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে সংকলিত 
করার ভাকিদ প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর 'ব্না)-এর যুগেই অনুভূত হয় । "সাহাবীগণ 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, 52447 
আঁবার আয়াতের সাথে তফসীপঘগ'লিখে' রেখেছিলেন । 
টা হযরত আঁ বকর রো) সবগুলো বিচি পলিসি একর করে পরিপূর্ণ পুলিস তত 
করত কোরআন পাকে 'একত্রে সংরক্ষিত করাত উদ্যোগ গ্রহণ ফরলেন। 

“কি কারণে হযরত আবু ধঞ্কর' (রা) কোরআন শরীফের একখানা পরিপূর্ণ পাণুলিপি তৈরি 
করে সংরক্ষিত করার জীশু প্রয়োজনীয়তার কথা বেশি করে অনুভব করেছিলেন, সে সম্পর্কে 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন ঃ ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন: হঘরত আবূ 
বকর (রো) আমাকে জরুরী তলব দিলেন। আমি সেখানে 'পৌঁছে দেখি!-হঘরত উশ্নর (রো) 
সৈখানে বয়েছেন। আমাকে দেখ হযরত আবৃ-বকর (রাট বললেন ঃ হধরত উমর (রা) শ্রসে 
অধিকধলছেক্ঘে, ইয়ামামার মঘুদ্ধে অনের্ক হাফেজে কোরআন শহীদ-ইফ়্ে গেছেন। এমনভাবে 
বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেজ সাহাবীগণ "শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উত্তব হওয়া 
বিচিত্র নয়, যখন কোরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পায়ে । সে ষতে আমারি অভিমত 
ইচ্ছে, অনতিবিলগ আপনি বিশেষ নির্দেশ গরদান করে কৌরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার 
ব্যবস্থা করুন। তত 

আমি হযন্নত উমর (রা)-ককে বলেছি যে, যে কাজ হযরত রাসূলে করীম সাল্লা্লহ্‌ আলাইহে 
য় 'সায়ামি করেন নি, সে কাজ 'আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা। ' " 

"হযরত উমর (রা) জবাব দিয়েছেন £ আল্লাহর কসম, এ কাজ 'হবে খুবই উত্তম । একথা 
ভিনি বারবার বলতে থাকায় জ্ীমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে তঃপর হযরত আবু বন 





চি * 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস. ৩৭ 


(রা) আমাকে লক্ষ্য করে রললেন, “তুমি তীক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী, যুরুক্. তোমার সততা 
ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা, সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই * হুযূর, সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সৃত্ররাং তুমিই বিভিন্ন 
লোকের কাছ থেকে ক্লারআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করে লিখত্বে,শুরু কর।” 

হযরত যায়েদ ইবনে সারেত (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এরা যদি আমাকে একটি 
পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে এতটুকু কঠিন বলে 
মনে হতো না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি । 
আমি নিবেদন করলাম £ আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ খোদ রাসূলে করীম 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি। হযরত আবূ বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র 
কসম, এ কাজ খুবই উত্তম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন । শেষ 
পর্যস্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। 
এরপর থেকেই আমি খেজুরের ভাল, পাথর, হাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও 
আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোকজনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই 
করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাণ্ড করলাম। (সহীহ বোখারী, কিতাবু 
ফাযায়িলিল কোরআন) . 

প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রো) কর্তৃক কোরআন শরীফ একত্রে সংকলন করার 
ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বূলে মনে করি । 

আগ্েই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও হাফেজে কোরআন ছিলেন। সুতরাং নিজের 
স্থৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কোরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তাছাড়া শত শত হাফেজ 
বর্তমান ছিলেন.। তদের একত্র করেও সমগ্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল, 
বিশেষত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তন্তাবধানে যে পারলিপিটি তৈরি হয়েছিল, 
সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিত্রে পারতেন । কিন্তু তা না করে সবগুলো উপকরণ একত্র 
করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্থৃতি, লিখিত দলীল, 
অন্যান্য হাফেজের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই 
তার পা্ুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব লোককে দিয়ে 
ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে সে সবগুলো নোস্থা এক্ব্র করার ব্যবস্থা 
করেন। যেসব লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ (রা)-এর নিকট হাধির 
করা হলো, সেগুলো যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন ঃ 

১. সর্বপ্রথম তিনি তীর স্মৃতিতে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করতেন. .--& 

২. হযরত উমর (রো)-ও হাফেজে কোরআন ছিলেন। হযরত. আবৃ বকর (রা) তাকেও 
হযরত যায়েদ (রা)-এর সঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত 
নোসখাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব-স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই.করতেন। 
(ফেতহুল বারী, আবু দাউদ) 

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী 
এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, 759555554584582 
লিপিবদ্ধ হয়েছিল। (এতকাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০) 
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এ ৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পার্ুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে 
যাচাই করে মুল াুলিপির অন্তত করা হতো। (আল-বোরহান, ফী উলুমিল-কোরআন, 
যারাকশী, ১ম খঙ, পৃ. ২৩৮) 

হযরত আবু 'বকরের যমানায় কোরআন সংকলন করার 'ব্যাপার্ে অবলম্বিত উপরিউজড 
ঈ্তিঙুলো উত্তমরূপে অনুধাবন হ্রার পরই হরর হায়েদ ইরলে সাবেত (ডা)-এর কথাটির 
অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সুরা বারাআত-এর-শেষ আয়াত-- , 


847,575 
থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি শুধু হযরত আবু খুযায়মা (রো)-এর কাছে পাওয়া যায়। এ কথার অর্থ 
এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু সাহাবী হযরত আবূ খুযায়মা (রা)-ই জানতেন, অন্য কেউ 
জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্বৃতিতে ছিল না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত আকারে ছিল 
না বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্বাবধানে 
লিখিত দলীল হিসাবে এবং উপরিউক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবল আবু খুযায়মা 
.(রা)-ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় শত শত হাফেজের স্মৃতিতে. ও লিখিত পূর্ণ কোরআনের 
নোসখায় এ কয়টি আয়াতও অবশ্যই ছিল। শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
যমানায় ব্যক্তিগত সংখহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত এ আয়াত আৰু খুয়ায়মা (রা)-ই পেশ 
করেছিলেন (আল বোরহান, ১ম খণ্, পৃ. ২৩৪-২৩৫) 

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রো) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআন 
শরীফের পরিপূর্ণ নোসখা তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবন্ধ করেন।.(আল-এতকান, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৬০) 

কিছু েহেু তি সুর পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এজন্য সেটি অনেকগুলো 
“সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে কম" বা'মূল 
পা্থুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো । এ পার্ুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ 

১. আয়াতগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা 
হলেও সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল । (আল- 
এতকান) 

২. এ নোসখায় পূর্ববর্ণিত কোরআনের সাতটি ক্রোআতই সম্নিবিষ্ট হয়েছিল । মোনাহেলুল- 
এরফান, তারীখুল-কোরআন, কুদী 

৩. যেসব আয়াতের তেলাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবাহিকরূপে 
৯লিপিবদ্ধ হয়েছিল। | 

৪. নোসখাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উদ্মতের সবাই এইটি 
থেকৈ নিজ নিজ নোসখা শুদ্ধ করে নিতে পারেন। 

ভাজার নিক যাগ রা টিউনার 
তার ইস্তিকালের'পর এটি হযরত উমর (রা) নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন। হযরত উমর 
(রা)-এর শাহাদাতের পর নোসখাটি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে- রক্ষিত 
থাকে ।*শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রো) কর্তৃক সূরার তরতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ 
কোরআনের সর্বসম্মত শুদ্ধতম নোসখা প্রস্তুত হয়ে চারদিকে.বিতরিত হওয়ার পর হযরত 
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কোরআন নাধিলের" ইতিহাস ৩৯ 


হাফসা (কঁ)-এর নিকট রক্ষিত নোসখাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা তখন সর্বসম্মত 
লিখন-পদ্ধতি ও সূরার তরতীববিহীন কোন নোসখা অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে 
বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশস্কা ছিল বলেই এরূপ করা হয়েছিল । (রুত্হুল বারী, ৯ম খণ্ড, 
পৃ ১৬) 

হযরত উসমান (রা)-এর আমলে 


হযরত উসমান (রা) বলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে 
ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ 
করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তারা ইসলামের দৌলত লাভ করেন, তাঁদের 
নিকটই কোরআন শরীফ শিক্ষা করতেন । ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে.যে, কোরআন শরীফ. সাত 
হরফ বা ক্রোআতে নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
নিকট থেকে বিভিন্ন ক্রোআতেই কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সে জন্য প্রত্যেক 
সাহাবীই যে ক্রোআতে শিক্ষা করেছিলেন সে ক্রোআতেই স্ব স্ব শাগরেদগণকে কোরআন 
শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এভাবেই বিভিন্ন কেরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যস্ত ছড়িয়ে 
পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, কোরআন শরীফ সাত 
ক্রোআত পদ্ধতিতে নাধিল হয়েছে, সে সব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু 
দূর-দূরান্তের লোকদের কাছে কোরআনের বিভিন্ন ক্রোআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও 
জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও ক্রোআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ 
এমনকি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হতে আরন্ত করে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্রোআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ 
এবং অন্যদের ক্রেরাআতকে ভুল বলে চিহিত করতে শুরু করে ৷ ফলে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয় 
এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বহুল সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্রে প্রাপ্ত, 
ক্রোআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের 
আশু একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে 'দীড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে 
রক্ষিত হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) কর্তৃক লিখিত নোসখা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন 
কোন নোসখা ছিল না, যা অন্রান্ত দলীলরূপে দীড় করানো যেতে পারে.। কেননা অন্য. যেসব 
নোসখা ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল, সুতরাং সেগুলোর লিখন 
পদ্ধতিতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত উল্লিখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা 
ছিল এই যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম 
জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মাধ্যমে সাত ক্রোআতেরই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এবং ক্ররোআতের 
ক্ষেত্রে কোন মতভেদ দেখা দিলে সে নোস্থা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। হযরত উসমান 
(রো) তার খিলাফতের যমানায় এই গুরুত্পূর্ণ বিরাট কাজটিই সম্পাদন করে গেছেন। 

এ গুরুত্তপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীস গ্রস্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা নিঙ্নরূপঃ 

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) আর্ষিনিয়া ও আযারবাইজান. "এলাকায় জিহাদে 
নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের মহ্ধ্য নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা . 
হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন $ আমীরুল মুমিনীল! এ 
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৪০ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন $ প্রথম খণ্ড 


উম্মত আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মতভেদের শিকারে -পরিগত হওয়ার 
আগেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। 

হযরত উসমান (রা) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন । হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন £ আমি 
আর্মেনিয়া এলাকায় জিহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার লোকেরা 
হযরত উবাই ইবনে কাব-এর ক্ররোআত পদ্ধতি অনুসরণে কোরআন .তেলাওয়াত করছে। 
অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের ক্রোআত পদ্ধতি অনুসরণ করছে। 
যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মসউদের ক্রোআত পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এবং 
ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই ইবনে কা“বের ক্রোআত পদ্ধতি শোনার সুযোগ হয়নি । 
ফলে এঁদের মধ্যে তেলাওয়াতের ব্যাপারে এমন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একে 
অন্যকে কাফের আখ্যায়িত করা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে? 

হযরত উসমান (রা) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশংকা করছিলেন। খোদ মদীনা 
শরীফেও বিভিন্ন ওন্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত শীগরেদগণের মধ্যে ক্রোআতের পার্থক্যকে ভিত্তি 
কুরে বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ মতবিরোধের উত্তাপ ওন্তাদগণের 
কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমনকি তারাও একে অপরের ক্রোআতকে তুল বলতে 
শুরু করেছিলেন। 

হযরত হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামান রো) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত উসমান (রো) 
এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্র করলেন । সকলকে লক্ষ্য 
করে বললেন £ আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, 
আমাদের ক্রোআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য 
কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি 
পরামর্শ দেন? 

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন $ আপনি এ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন ? হযরত উসমান.রো) 
বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্বসম্মত নোস্থা 
তৈরি করা কর্তব্য, যাতে ক্রোআত পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে । 
সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে 
সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন। 

এরপর হযরত উসমান (রা) সর্বশ্রেণীর লোককে সমবেত করে একটি জরুরী খোতবা 
দিলেন। তাতে তিনি রললেন $ আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও 
কোরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বোঝা যায় 
যে, যারা আমার থেকে দূর থেকে দূরতর এলাকায় বসবাস করেন, তারা এ ব্যাপারে আরো 
বেশি মতভেদ এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে মিলে 
কোরআন শরীফের এমন প্রকটা লিখিত নোস্থা তৈরী করি, যাতে মতভেদের কোন সুযোগ 
থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হুবে। 

এ উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ 
' «থেকে হযরত আবূ বকর (রো) কর্তৃক লিপিবদ্ধ “মাস্হাফগুলো' চেয়ে আনলেন । এ মাসহাফ 
“সামনে রেখে সুরার তরতীবসহ কোরআনের শুদ্ধতম “মাসহাফ* তৈরি করার উদ্দেশ্যে কোরআন 
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কোরআন নাযিলের ইতিহাস ৪১ 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের, হযরত সায়ীদ ইবনুল-আস ও হযরত আবদুর রহমান বিন হারেস 
বিন হিশাম (রা) সমৰ্যয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাদের প্রতি মির্দে*' 
ছিল হযরত আবূ বকর রো) কর্তৃক সংকলিত মাস্হাফকেই শুধু এমন একটা সর্বসম্মত 
লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, ফে.লিপির-সাহায্যেঃপ্রতিটি শুদ্ধ ক্রোআত-পদ্ধতি অনুযায়ীই 
.তেলাওয়াত্ত করা সম্ভব হয়। দায়িতৃপ্রাপ্ত চারজন সাহাবীর:মধ্যে হযরত যায়েদ (রা) ছিল্লেন 
জ্মীনসারী এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ। হযরত উসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি 
লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে হযরভ যায়েদ (রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়, 
“তবে কোরাইশদের লিপি. পদ্ধতি অনুসরণ করবে । কারণ কোরআন যার প্রতি নাধিল হয়েছিল, 
তিনি নিজে কোরাইশ ছিলেন। কোরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। 

প্রাথয়িকভাবে: চারজন সাহারীকেলেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্য অনেককেই 
তাদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল । তারা কোরআন লিপিবদ্ধ কৰ্বার ব্যাপারে 
নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন ঃ 
এক. হযরত আবূ বকর (রা)-এর উদ্যোগে লিখিতি যে নোস্থাটি তৈরি করা হয়েছিল, 
তাতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নোস্খায় লিখিত 
হয়েছিল।'তারা সবগুলো সুরাকে ক্রমানুপাতে একই “মাসহাফ' -এ সাজিয়ে দেন। (মুস্তাদরাক, 
২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯) 

দুই. আয়াতগুলো এমন এক লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ 
ক্রোআত পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোক্তা এবং 

যের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি। (মোনাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪). 

তিন. তখন পর্যন্ত কোরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটিমাত্র নোস্থা মওজুদ 
ছিল। তারা একাধিক নোসূখা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত উসমান (রা) পাঁচখানা 
নোস্থা তৈরি করেছিলেন । কিন্তু আবূ হাতেম সাজেস্তানী (রা)-এর মতে সাতটি নোস্থা তৈরি 
হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি 
বুহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কৃফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নোস্থা 
বিশেষ যু সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত হয়েছিল৷ (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭) 

চার. লেখার ব্যাপারে তীরা প্রধানত হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় লিখিত নোস্থা 
অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত এ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, হযরত আবু 
বকর (রা)-এর যমানায় মূল পাঙুলিপি তৈরি করার সময় যা অনুসৃত হয়েছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত 
ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপিও নতুনভাবে 
যাচাই. করে ৮8779 
আয়াতঃ 

নিরবতা 
এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত অন্য কারো স্মরণ ছিল না কিংবা হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক 
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সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ. বিন-সাবেত (রা) বর্ণনা করেন 
যে, মাসহাফ তৈরি-করার সময় সূরা আহ্যাবের সে আয়াতটি বিচ্ছিনন কোন নোস্থাতেই 
পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটি আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকবার তেলাওয়াত 
করতে শুনেছি । এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ আয়মত হযরত যায়েদ (রা)-সহ 
অনেক সাহাবীরই স্বরণ ছিল কিংবা শ্রতদ্বারা একথাও বোঝায় না যে, এ আয়াত অন্য কোন 
.লিপিতেও ছিল না । বরং হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক তৈরি করা নোস্থায় এ আয়াত লিখিত 
ছিল। বিচ্ছিন্ন নোস্খাগুলো মূলের সাথে. যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের যমানায় সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব নোস্থা লিখিত হয়েছিল, 
সেগুলোর মধ্যে এ আয়াত কেবল হযরত খুযায়মা বিন সাবেত (রা)-এর লিখিত নোস্থখাতে 
পাওয়া গিয়েছিল । 

পাঁচ. কোরআন পাকের এ সর্বসম্মত মাসহাফ তৈরি হওয়ার পর সমগ্র উম্মত এ মাসহাফ-এর 
ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) আগেকার বিক্ষিপ্ত সকল নোস্থা আগুনে 
পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোস্খাগুলো 
অবশিষ্ট থাকতে দিলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা এবং সর্বসম্মতভাবে প্রতিটি ক্রোআতে 
পাঠোপযোগী লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে এঁকমত্য সৃষ্ট হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্ত সৃষ্টি হওয়ার 
আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো । 


হযরত উসমান (রা)-এর এ কাজকে সমগ্র উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং 
সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা 
প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর মন্তব্য, “উসমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ভাল ছাড়া কিছু বলো না। কেননা আল্লাহর কসম! তিনি কোরআনের “মাসহাফ' তৈরির 
ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।” (ফতনুল-বারী, 
ঈম খণ্ড পৃ. ১৫) 
তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা 

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক “মাসহাফ' তৈরির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর সমগ্র উম্মত 
কমত্যে উপুনীত হয়েছেন যে, হযরত উসমান (রো) অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত কোরআন 
শরীফ অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা জায়েয নয়। ফলে পরবতীতে সমস্ত 
“মাসহাফ'ই হযরত উসমান (রা)-এর লিখন পদ্ধতি অনুস্রণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাবেয়ীগণ হযরত উসমান (রা)-এর তৈরি করা মাসহাফ-এর অনুলিপি তৈরি করেই 
দুনিয়ার সর্বত্র কোরআন-করীম ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল 
উসমানী অনুলিপিতে নোকৃতা ও 'যের-যবর-পেশ ছিল না, সেজন্য অনারবদের পক্ষে এ 
মাসহাফ-এর তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল । ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে 
পড়ার সাথে সাথে “উসমানী” অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ সংযোজন করার 
প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে । সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর 
করার লক্ষ্যে মূল উসমানী “মাসহাফ' রো বর্ন বিভিন্ন রিনি িরল্হিত 
হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগ্ুলোর বিবন্পণ নিম্নরূপ £ 
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নোক্তা £ 
প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোকৃতা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। বস্তুত 
তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে .নোক্তাবিহীন লিপি পাঠ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও 
হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ন দেখেই তারা বাক্যের পাঠোদ্ধার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোরআন 
শরীফের ব্যাপারে আদৌ কোন অসুবিধার আশংকা এজন্য ছিল না-যে, কোরআন তেলাওয়াতে 
মোটেও অনুলিপি নির্ভর ছিল না। হাফেজগণের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা জেলাওয়াত 
শিক্ষা করতেন । হযরত উসমান (রা) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের “মাসহাফ' 
প্রেরণ করার সময় সাথে বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেজও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনের 
মাসহাফের পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে তারা পথপ্রদর্শন করতে পারেন। 

কোরআন করীমের হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোক্তার প্রচলন কে করেছিলেন, এ সম্পর্কিত 
বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ 
তাবেরী হযরত আবুল আসওয়াদ দোয়ালী (র) আমন্জাম দেন। (আল-নোরহান, ১ম খণ্ড পৃ 

২৫০) 

অনেকের মতে, আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে 
আনজাম দিয়েছিলেন। (সুবহুল-আ“শা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫) 

_ কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে সুফিয়ান আবুল-আসওয়াদকে দিয়ে”এ 
কাজ করিয়েছিলেন। অন্য. এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত হাসান বসরী 
রে), হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামা'র ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইসী (র)-এর দ্বারা এ 
কাজ করিয়েছিলেন। (তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬) 


হরকত 

নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কোরআন শরীফে হরকত বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদিও 
ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও বিরাট. মতপার্থক্য বুয়েছে। 
কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী হরকত প্রবর্তন করেন। আবার 
অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামা*র ও নসর ইবনে 
আসেম লাইসীর দ্বারা. একাজ করিয়েছিলেন । (কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩) 

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একত্র করে বিষয়টি আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে অনুমিত 
হয় যে, কোরআন শরীফের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালীই আবিষ্কার 
করেছিলেন । কিন্তু তার আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মত ছিল না । বরং 
যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্তা. এবং যের দিতে হলে নিচে একটা নোক্তা 
বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ পেশ-এর উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোকতা ও 
তামবীন-এর জন্য দু'টি নোকতা ব্যবহার করা হতো । আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবনে 
আহমদ রে) হামযা ও তাশদীদের চিহ্ু তৈরি করেন । (সুবহুল-আ"শা, ৩য় খণ্ড পৃ. ১৬১) 

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহইয়া ইবনে 
জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হব্বকতগ্তলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে বা 
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৪৪ তফসীরে ফ্বা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


আকারে হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে 
জটিলতার সৃষ্টি না হয়। 
মন্যিল ও 

সাছাব্রায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের অনেকেই সন্তাহে অন্তত. এক খতম কোরআন শরীফ 
তেলাওফ্াত করতেন ।-নএজন্য তীরা দৈনিক তেলাওয়াতের একটা ..পরিমাণ নির্ধারণ করে 
নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই 'হেযব' বা মন্যিল বলা হতো। এ কারণেই কোোরআম শরীফ 
সাত মন্ঘিলে বিভক্ত হয়েছে । (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০) 
পারা 
, কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত । এ খণ্ডগুলোকে “পারা' বলে অভিহিত করা 
হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুতিত্তিক নয় বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খণ্ড 
করে দেওয়া হয়েছে বলে.মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের 
মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ত হয়ে গেছে। 

ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার ছারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের ধারণা 
হযরত উসমান রো) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরি করেন, তখন এ ধরনের ত্রিশটি 
খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল-.এবং.তা থেকেই ব্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের 
কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাইনি । আল্লামা বদরদদ্দীন 
যারকাশী রে) লিখেন, কোরআনের ত্রিশ পারা বহু আগে. থেকেই চলে আসছে, বিশেষত 
মাদ্রাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেই এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ বেশি চলে আসছে। 
(আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২) 

মনে হয়, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সাহাবায়ে কিরামের যুগের পর শিক্ষাদান কার্যে সুবিধার 
জন্য করা হয়েছে। 
আখমাস ও আশার 

প্রাথমিক যুগের লিখিত কোরআন শরীফের নোস্থায় আল্লো-দু'টি আলামত দেখা যেত। 
প্রতি পাচ আয়াতের পর পাঁতার পাশে ১.২, অথবা সংক্ষেপে শুধু ₹ হরফটি লেখা থাকত। 
অনুরূপ দশ আয়াতের পর ১4 ০ অথবা € সংক্ষেপে লিখিত হতো । প্রথম চিহৃটিকে 
“আখমাস' এবং পর্বর্তী চিহৃটিকে আ'শার বলা হতো। (মোনাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড পৃ. 
৪০৩) 

কোরআন মরীফে এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয কিনা, এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী আলিমগণের 
মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা গেছে। কেউ কেউ এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয এবং অনেকেই 
মকরূহ বলেছেন। সঠিকভাবে একথা বলাও সুশকিল যে, সর্বপ্রথম এ আলামতের প্রচলন কে 
করেছিলেন । কারো কারো মতে এ চিহ্ন ব্যবহারের প্রবর্তনকারী ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
এবং অন্য অনেকের মতে আব্বাসীয় বংশের খলীফা মামুন এ চিহ্ের প্রবর্তন করেছিলেন। 
(আল্-বোরহান, $ম খণ্ড পৃ. ২৫১) 

কিন্তু উপরিউক্ত দু'টি অভিমতই এজন্য শুদ্ধ বলে মনে হয় না যে, সাহাবায়ে কিরামের 
যুগেও আখমাস ও আঁশার-এর চিহ্ৃ পাওয়া যায় । হযরত মসরুক-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস ৪৫ 


হযরত: আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ্গ (দ্া)?মাসহাফের মধ্যে আ'শার-এর চিহ্ন সংজোযন করা 
95555519857 বা পৃ.৪৯৩)। & 


্ ৮ তা 


1 


রুকু 
এ 'আখমাস' ও 'আ-শ্র': ১ দাত পরব পরে পরিভাত হযে লা এটা আলানতের 
ব্ববহার প্রচলিত হন বর্তর্মীনকাল পর্য্ত প্রচলিত এ চিহৃটিকে রুকু ব্লা হয়।'এ চিহটি 
লীঁতে আলোচিত বিষয়বর্ডুর অনুসরণে নির্ধীরণ করা হয়েছে। একটা প্রসঙ্গ 'ধেঁখানে এসে 
শেষ হয়েছে, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে রুকুর চিহম্বরূপ' একটা € অক্ষর অর্ধকত করা হয়। . 

এই চিহৃটি কখন কার ছ্থারা প্রচলিত হয়েটছৈ, অনৈর্ক তালীশ করেও সম্পর্কিত কোন 
নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম “হইনি । তবে বোঝা যায়ীযে,'গ'চিহন দ্বারা ' 
আয়াতের এমন একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, যেটুকু সাধারণত নামীধৈর 
এক রাকাআতে পঠিত হতে পার নামাযে এটুকু তেলীওয়াত করে রুকু করা যেতে পারে, 
এদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে রুকু বলা হয়। রর 

সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৪০টি রুকূ রয়েছে। যদি তারাবীহর নামাযে প্রতি রাকাআতে 
এক রুকৃ করে পড়া হয় তবে সাতাশে রাতে কোরআন. খতম হয়ে যায়। (ফতাওয়ায়ে 
আলমগিরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪, 07 


টি যতিচি 8 ৫ 
্ বি তদারক ভীতি জান করা 
হয়েছে। এ চিইস্লোর দ্বারা'কৌথায় থামতে হৈ” কোন্‌ 'জায়গীয় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবেন 
সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহগুলোকে পরিভাষায় 'রুমূযে-আওকীঁফি' বলা ছয় 
এগুলোই উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না জানা লোকও' যেন সহজে বুধীতে পারেন,-কোথীয় 
কতটুকু থামতে হবে । কোন্থানে থামলে পর অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে এ চিহুণ্ুলোর 
অধিকাংশ আবু আবিদরলাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। 
(আন্-নশরু ফী ক্রোআতিল-আশ্র, ১ম খশ, পৃ. ২২৫) 









চিহগুল্ো-লিঙ্গরূপ এছ 06 5 কিট টু ৬২ 
2 দার 
থামাটাই উত্তম। 


05. “ওয়াকফ-জায়েষ' শব্দের-সংক্ষেপ ।অর্থ এখানে থামা যেতে পাঁরে। 

১৯  "ওয়াক্ফ মুযাওয়ায'-এর সংক্ষেপ। অর্থ'এখানে থামা যেতে. পারে, তবে না থামাই 

এ উত্তম। “নু রি 

১৯ “ওয়াকফ মুরাখ্খাছ'- -এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে আয়াত শেষ-হয়নি। তবে বাক্য 

্ যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই 'ঘদি দ্ নেওয়ার জন্য থামতে 'হয়, তবে এখানেই থামা 
উচিত । (আল-মানুহুল-ফিকরিয়্যা, পৃ. ৬৩) 

৮-  “ওয়াকৃফ লাযেম'-এর সংক্ষেপ । অর্থ যদ্দি এখানে থামা না যায়, তবে অর্থের মধ্যে 

“প মারাত্মক. ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে খামাই উচিত৷ কেউ কেউ 
একে ওয়াকফে ওয়াজিব বলেছেন । কিন্তু এ ওয়াজিবের.অর্থ. এ নয় 'ষে, এখানে না 
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থামলে গোনাহ হবে । বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতগুলো তিচিহন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে 
এখানে থামাই সর্বোত্তম । (আন্‌-নশর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১) 
১ , 'লাতা'কেফ' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই 
নাজায়েয, তা নয়। বরং এ -চিহৃবিশিষ্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে, থামা 
মোটেও দূষণীয় নয় এবং. এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু ক্রা 
য়েতে পারে + তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার-সময় পুনরায় আগের 
আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম ৷ (আন্-নশর, ১ম খ্ওু, পৃ. ২৩৩) | 
উপরিউক্ত যতিচিহস্তুলো, সপূ্কে নিশ্চিত_কুরেই বলা চলে যে, এগুলে! আল্লামা সাজাওয়ান্দী 
রত পরবর্তি কু এলো, ছাড়া আরে কয়েকটি চিফ.কোরআনের আরাতের মধ্যে বযবহাত 
হয়ে থাকে। সেগুলো নি্নরূপ ঃ 
£-.  -মোয়নাকা' ্রন্দের সংক্ষেপ? চন আয়াতে দু'ধরনের তনীর হতে সারে, সেরূপ 
স্থানে এ চিহূটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এক তফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং 
অন্য তফসীর অনুযায়ী.পরবর্তী চিন্তে বাক্য শ্লেষ বোঝায় । সুতরাং দু'জায়গার যে 
কোন. এক, স্থানে থামা যেতে পারে । তবে এক জায়গায় থামার পর পরবর্তী 
চিহ্ুটিতেও থামা জায়েয হবে না। যেমন-- 
৮0৮৮৬ ০০৯1$১১৬ , ১৯1 ৪০৫55, 17551 
. এ আয়াতে যদি:তওরাত- শব্দের, মধ্যে ওয়াক্ফু করা হয়, তৰে “ইনভীল্‌' শব্দের ওয়াকৃফ 
য়্ষ্, হবে না। অপুরপক্ষে, যদি ইবুজীঘ শব্দে এসে থামতে হয়, তবে আগের তওরাত 
শস্তে গামা জায়েয হবে না। উভয় স্থানের একটিতেও যদি না থামা হয়, “তবে তাতেও কোন 
দোষ হবে না। চিহুট্ির আর এক নাম. মোকাবিলাও ব্যবহ্ৃত.হয়। এ চিহৃটি ইমাম আবুল ফযল 
রাধী (র) প্রচলন রুরেছেন। (আন-নশর, পৃ. ১৩৭; আল-এত্কান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪), . 
4257 চিহুটির নির্দেশ হচ্ছে স্থাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার । যেখানে একটু'না থেমে 
পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে.পাঠ.করলে অর্থের র্যাপ্রারে ভুল বোঝবার অবকাশ 
রয়েছে- এ ধরনের জায়গায় চিহুটি ব্যবহৃত হয়। 
4559 চা লিসা রর চারি 
হবে হযন স্বাস ছুটে না-ষায় ডি 
3 কারো কারো মতে এ চিহযু্ত স্থানে থামা যেতে পারে। 
৬৪ অর্থ, এখানে থামো। চিহ্টি-এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, রিনিতা ০ 
এ+. * এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না। 
21০ 1 75775:544 
৯ ৯ পড়ীভালন :.হ 7 
০০০ স্থাসুযাকোর সংক্ষেপ রথ কারো ফারো মতে মিলিয়ে পড়া উম এবং কারো 





কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল। 
পিন নিক (৯। ২৯৪১ +₹ পাকাটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন 
0০: সি প্রমাণিত আছে যে, 1০৮ তেলাওয়াতস্য্রার সময় 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস ৪৭ 


কোরআনের মুদ্রণ ঃ মুদ্রণঘযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্মস্ত কোরজান শ্বরীফ হাতে লেখা 
হতো । যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ:লোক ছিলেন, ধাদের একমাত্র সাধনা-ছিল্ 
কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা । ক্লোরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভারে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে 
এ সাধক.লিশিরারগণ যে অন্ন্য.সাধনার স্বাক্ষুরৎরেখে গেছেন, ইতিহাসে তার অন্য, কোন 
নযীর নেই। কোরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য-্বতন্তর গ্রন্থ প্রণয়ন 
করা যেতে পারে; রর 

ুদ্রণযনত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে কোরআন 
শরীফ মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই কোরআনের একটি নোস্থা মিসরের দারুল-কুতুবে এখনো 
রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদুণ 
কুরেন। কিছু মুসলিম আহালে সম মু্রিত, কৌরুজান শরীফ মোটে পরহপোধ্য বিনেচিও 
হয়নি। 

মুসলমানদের মধ্যে র্বধথম মাওলায়ে উসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিঁটার্সবর্গ শহরে 
১৭৮৭ সৃষ্ট কান শরীফ সুভ হয়। প্রায় একই সমূযে কাহান শহর থেকেও একটি 
নোস্থা মুদ্রিত হয়. 

: ১৮২৮ শুষে রানের তেহরানে লিখ ুদ্রণযন্ত্রে কোরআন শরীফের আর একটি নোস্খা 
মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে -ছ্াপাখানার মাধ্যমে 
কোরআনের নোস্থা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। (তোরীখুল কোরজান, কুর্দি, পৃ.. ১৮৬; 
ডক্টর ছাবহীযাহডে শির সোবার যারিরী কৃ উমা, প্র ১৪২). 

ও সপে ইলম সী স্পর্কে কিছু জন তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে রবী 
১১৮) ভার্ষীয় ইলমে তফস্গীর "বলর্তে-সেই 
ইল্মকে বোঝায়, যার মধ্যে ফৌরআন মজীদের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ সহকারে 
বর্ণনা করা হয় এবং কোরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্রিত সকল জ্ঞাতব্য বিষ্য ও জ্ঞান-রহস্যকে 
ুস্প্টভাবে তুলে ধরা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহানবী হুযুর সঈ হু 


১ 








220 0০4৫4 ১৮০ 28 এ ১০5 

__-“আমি আপনার নিকট উপদেশ (প্রস্থ, কোরআন) এজন্যই অবতীর্গ. করেছি, যেন 
ভি ররর? টি 

বাতি 54 3 


২ হিরন সৈিনতি 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের প্রতি এটা বড় অনুগথহ করেছেন যে, তিনি তাদের 
মাঝে-তাদেরই মঞ্ড থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ 
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পাঠ করেন এবং তাদের (অন্তরকে নাফরমানীর পঙ্কিলতা থেকে) পরিত্র করেন; তি ভিমিভানেনে 
আল্লাহর কিতাব ও -্রজ্ঞাপূর্ণ তত্বসমূহ শিক্ষা দেন।” 
অতএব, উঠি তন রা বার 'এর 
পুরো তফসীরও বর্ণনা করতেন একারণেই থম যুগের ফুসলমালদের এক একটি সূ পড়তে 
কৌন কোন সময় কয়েক বছর লেগে যেত। 


মহানবী (সা)-এর জীবদ্শায় কোন্‌ আয়াতের তৃফসীর অবগত হওয়া কৌন সমস্যা ছিল 
না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে যখনই কোন জটিলতা দৈখা দিত, সাহাবায়ে কিরাম মহানবী 
(সা)-এর শরণাপন্ন হতেন তীর কাছ থেকে তারা "সন্তোষজনক জবাব পেয়ে 'যেতেন। কিনতু 
হযরত (সা)-এর তিরোধানের পর কোরআনের শব্দাবলীর সাথে সাথে এর নির্ভুল অর্থও যাতে 
সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বিধর্মী পৎত্রষ্ের পক্ষে এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য -ব্ষিয়ে বিকৃতি সাধমৈর 
কোন প্রকার অবকাশ না থাকে, সেজন্য কোরআনের তফসীরকে একটি স্বতন্ত্র ইলম আকারে 
সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুষ্বহে মুসলিম মনীবীগখ এ মহারন'দায়িতৃটি 
এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, আজ ফোননুপ প্রতিবীে তোয়াক্কা মী ।করেই 
আমরা বলতে পারছি যে, আল্লাহ্র এই শেষ গ্রন্থের শুধু শব্দাবলীই সংরক্ষিত থাকেনি, তার 
নির্তুল-তফসীর- বা ব্যাখ্যা -যা মহানবী (সো) ০00855555 
৪৮575555251 

মুসলিম জাতি কিভাবে 'ইল্মে তফসীর" 'সংরক্ষরণ*করল, লিন 
শ্রম-মেহনত ব্যয়িত হয়েছে এবং চেষ্টা-সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করত হয়েছে, তার এ্রক 
চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস বর্ণনার অবকাশ এখানে কম । তৰৈ-কামজ্মন 
তফসীরের ব্যুৎপত্তিস্থল কি. কি, ইল্‌মে ভ়ুস্ীর্' সম্পর্কে প্রতিটি ভাষায়.:যে. অগণিত গ্রন্থ 
রয়েছে এখলোব-লেখরগণ রোরআম শরীফের ব্যাখ্যায় কৌন্‌ কোন্‌ উৎসূ-থেকে স্যহ্যয্য 
নিয়েছেন, হিরা ভারা রর 


ইলমে তৃফলীর-এর মূল উৎস মোট ছয়টি রী 

১. কোরআন মজীদ ঃ ইল্‌মে তফসীর- ও এম উৎস হচ্ছ কোরজান মী কোরআনে 
এ ধরনের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা অস্পষ্ট বা সংক্ষে০ 
বারই রাখা নে তি আযতে উরি 
বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন-সূরা ফাতিহার দোয়া সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
১৫21০ ৯৯১1১23111১ অর্থাৎ “আমাদেরকে এ সকল লোকের রাস্তা দেখাও, 
যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ।” কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, এ সকল লোক কারা, যাদের 
নজির নমর সির বিন দি 
মিনাডনেছের 


ছি 


এ 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস ৪৯ 


নবী-রসূল, সিদ্দিকীন, শহীদ ও সত্কর্মশীল।” 


মুফাস্সিরগণ কোন আয়াতের তফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট 
আয়াতের ব্যাখ্যা খোদ কোরআন মজীদের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা । যদি থাকে 
তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে এ আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকেন। যদি কোরআনে সে আয়াতের কোন 
ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে ব্যাখ্যা তালাশ করা বিধেয়। 


২. হাদীস $ মহানবী (সা)-এর বক্তব্য এবং কার্যাবলীকে 'হাদীস' বলা হয়। ইতিপূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা কোরআন মজীদের বাহকরূপে তাকে এজন্যই প্রেরণ 
করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। 
কাজেই আল্লাহ্র রাসূল নিজের কথা ও কাজ উভয় বিষয়েই এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও 
সুপরিকক্পিতভাবে পালন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর গোটা জীবনই ছিল কোরআন 
মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাস্সিরগণ কোরআন মজীদ অনুধাবনের জন্য 
দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের 
আলোকেই আল্লাহ্‌র কিতাবের অর্থ নির্ধারণ করেছেন । অবশ্য হাদীসের মধ্যে “সহীহ', “যয়ীফ' 
ও “মওযু' প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ যতক্ষণ পর্যস্ত কোন 
বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর 
নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস 
পেয়েই বাছবিচার ব্যতিরেকে তার আলোকে কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা, স্থির করে 
ফেলা বৈধ নয়। কারণ হতে পারে, উক্ত হাদীসের প্রমাণ-সূত্র দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য 
হাদীসের পরিপন্থী । আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক । এ ব্যাপারে কেবল সে সকল লোকই 
হস্তক্ষেপ করতে পারেন, ধারা নিজেদের সমগ্র জীবনকে এই হাদীসশান্ত্র আয়ত্তে আনার জন্য 
নিয়োজিত রেখেছেন । 


৩. সাহাবীগণের বক্তব্য £ সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা) থেকে সরাসরি কোরআনের 
শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাধিলের যুগে তারা বেঁচে ছিলেন। কোরআন নাযিলের 
গোটা.পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাদের সামনে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কোরআন 
মজীদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের বেলায় তাদের বক্তব্য যত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, 
পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয় । অতএব যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা 
কোরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে 
গুরুত্বের অধিকারী । কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ একমত্যে পৌঁছুলে মুফাস্সিরগণ 
তাদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও 
নয়। তবে হ্যা, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, 
সে ক্ষেত্রে পরবর্তী তফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, 
এগুলোর কোন্‌ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় ? এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই বহু গুরুত্পূর্ণ 
মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রচিত হয়েছে “উসূলে-ফিকাহ্‌' “উসূলে-হাদীস' ও “উসূলে-তফসীর' |: 
সেসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত । 


'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __-৭ 
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৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


৪. তাবেয়ীদের বক্তব্য ঃ এ ব্যাপারে সাহাবাগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবেয়ীনদের । 
যে সব মহৎ ব্যক্তি সাহাবীগণের মুখ থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, 
তীদেরকেই “তাবেয়ী' বলা হয় । এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তফসীরশান্ত্রে বিরাট গুরুত্বের 
অধিকারী । অবশ্য তাবেয়ীগণের বক্তব্য তফসীরের ক্ষেত্রে দলীল কিনা এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ 
উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আল-এতক্ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯) তবে তফসীরের 
ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্যের শুরুত যে অত্যন্ত বেশি, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি। 

৫. আরবী সাহিত্য £ কোরআন মজীদ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেহেতু কোরআন 
ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী । কোরআনে এমন অসংখ্য আয়াত আছে 
যেগুলোতে শানে-নুযূল (পটভূমি) কিংবা অপর কোন ফেকহী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা 
থাকে না। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের 
বক্তব্যও না থাকায় একমাত্র আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই এঁ সকল আয়াতের 
তফসীর করা হয়। এ ছাড়া কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, 
সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণে সিদ্ধান্তের বেলায়ও আরবী সাহিত্য 
থেকে সাহায্য নিতে হয়। 

৬. চিস্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন $ তফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবনী 
শক্তি । কোরআন মজীদের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও তাৎপর্য এমন একটি অকুল সমুদ্র, যার কোন 
সীমা-পরিসীমা নেই । আল্লাহ্‌ তা“আলা যাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করেছেন, সে তাতে 
যতই চিস্তা-গবেষণা করবে, ততই নিত্য নতুন রহস্যাবলী তার সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে । 
তফসীরকারকগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল নিজেদের তফসীরসমূহে 
বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন সে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত 
পাঁচটি উৎসের সাথে-সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কোরআনের এমন কোন 
ব্যাখ্যা পেশ করে যা কোরআন, সুন্নাহ্‌, ইজমা বা সাহাবী-তাবেয়ীদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও 
আরবী ভাষাগত তথ্যের বরখেলাফ হয় অথবা শরীয়তের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, 
তা হলে এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সৃফীগণের কেউ কেউ কোরআন মজীদের তফসীরে এ 
জাতীয় নব নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের কোরআন-সুন্নাহ 
বিশারদ সুপপ্তিত উলামায়ে কিরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ ইল্মে-তফসীরের 
ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্‌ এবং শরীয়তের মৌল নীতিসমূহের পরিপন্থী কারও কোন ব্যক্তিগত 
মতের কোনই মুল্য নেই। 


ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ 

“ইসরাইলিয়াত' বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে এঁ সকল বর্ণনা বোঝায়, যেগুলোর প্রমাণ-সূত্রের 
গোড়ায় আহুলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টান বর্ণনাকারীগণ রয়েছে। প্রথম যুগের মুফাস্সিরগণ 
আয়াতের নিচে এমন সকল প্রকার বর্ণনাই (রেওয়ায়েত) লিখে দিতেন, যেগুলো সনদ সহকারে 
তাদের কাছে পৌঁছাতো । সেগুলোর মধ্যে অনেক বর্ণনা ছিল ইসরাইলিয়াত তথা আহ্লে-কিতাবদের 
বর্ণিত। কাজেই সেগুলোর সত্যাসত্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত জরুরী । এ জাতীয় 
বর্ণনার উৎস তালাশ করলে দেখা যায়, যেসব সাহাবী বা তাবেয়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
আহলে-কিতাব সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন, তাদের সেই আগেকার জ্ঞানসূত্র থেকে প্রধানত এসব 
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কোরআন নাধিলের ইতিহাস ৫১ 


রর্ণনা ইল্মে-তফসীরে অনুপ্রবেশ করেছে । কোরআন মজীদে অতীত জাতিসমূহের এমন বহু 
ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলো তাঁরা প্রাচীন ধর্মগ্রস্থসমূহে পড়ে এসেছিলেন । কোরআনে উল্লিখিত 
এ সকল ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে তারা আহ্‌লে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোরও উল্লেখ 
করতেন। এসব বর্ণনাকেই মুফাস্সিরগণ 'ইসরাইলিয়াত' নামে চিহিত করে দিয়েছেন । 

হাফেজ ইবনে কাসীর রে) একজন বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট মুফাস্সির ছিলেন। তিনি 
ইসরাইলিয়াত'-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ 

(১) যে সকল বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহর অপরাপর দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত ৷ যেমন- 
ফিরাউনের ডুবে মরা এবং হযরত মূসা (আ)-এর তুর পর্বতে গমন প্রভৃতি । 

(২) যেসব বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্র প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন । যেমন, 
ইসরাইলী বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তার শেষ বয়সে (নাউযুবিল্লাহ) 
মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। খোদ কোরআন মজীদ তার প্রতিবাদ করে ঘোষণা 
করেছে ঃ ৃ 

1১০৫ ১১০০১৭। ১০০ ১০৮৫০ সর ০, 

“সুলায়মান আল্লাহ্‌র অবাধ্য হননি, বরং শয়তানরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।” এমনি 
ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) হযরত 
দাউদ (আ) তার সেনাপতি “উরিয়া'-র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন কিংবা নানা ফন্দি-ফিকির 
করে তাকে হত্যা করিয়ে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন । এটাও একটা নিছক মিথ্যা অলীক 
বর্ণনা । এ ধরনের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা জ্ঞান করা অপরিহার্য । 


(৩) যেসব বর্ণনার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ্‌ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণ নীরব । 
যেমন, তওরাতের বিধান ইত্যাদি বর্ণনা সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা হলো নীরব থাকা । 
এগুলোর ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা । অবশ্য এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের 
মধ্যে মতভেদ আছে যে, এ সকল বর্ণনা সকল করা বৈধ কিনা । হাফেজ ইবনে কাসীরের মতে 
এ জাতীয় রেওয়ায়েতের বর্ণনা বৈধ বটে, কিন্তু তাতে কোন ফায়দা নেই। কারণ শরীয়তের 
দিক থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য নয়। (মোকাদ্দমা-এ ইবনে কাসীর) 


তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন 


উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি অত্যন্ত 
নাজুক ও জটিল কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয় । কোরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট 
অন্য সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে । ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
সুপগ্ডিত উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যিনি কোরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর করবেন, তাকে 
নিম্নলিখিত শান্ত্রসমূহে পারদর্শী হতে হবে $ 

(১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ (২) অলঙ্কারশান্ত্র (৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও (৪) 
হাদীসশান্ত্র (৫) ফিকাহ্শান্ত্র (৬) তফসীরশাস্ত্র এবং (৭) আকায়েদ ও কালামশান্ত্রের ব্যাপারে 
ব্যাপক ও গভীর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে । এ সকল জ্ঞানশান্ত্রের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত কোন ব্যক্তি 
. কোরআনের ব্যাখ্যা দানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না। 
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৫২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


পরিতাপের বিষয় যে, কিছুকাল থেকে মুসলমানদের মাঝে এ মারাত্মক ব্যাধি এমন 
মহামারী আকারে চলে আসছে যে, অনেক লোক শুধু আরবী পড়াকেই কোরআন তফসীরের 
জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। ফলে যে কোন লোকই আজকাল আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান 
অর্জন করেই কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেয়। কোন কোন 
সময় এমনও “দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি হয়তো আরবী ভাষায় তার সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া 
দক্ষতা নেই, কিন্তু সে কেবল মনগড়াভাবেই কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে না বরং পূর্ববর্তী 
মুফাস্সিরগণেরও ভুলভ্রান্তি বের করতে শুরু করে দেয়। আরও মজার ব্যাপার এই যে, শুধু 
অনুবাদ পড়েই অনেকে নিজেকে কোরআন সম্পর্কে মস্ত বড় আলিম মনে করতে থাকে এবং 
বড় বড় মুফাস্সিরের সমালোচনা করতে একটুও দ্বিধা করে না। 

বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ প্রবণতা । দীনের ব্যাপারে এটা 
ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এমন যে 
কোন ব্যক্তি এটা বুঝে যে, এক ব্যক্তি শুধু ইংরেজী ভাষা শিখে তার সাহায্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
কয়েকটি বড় বড় বই পড়ে নিলেই দুনিয়ার কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাকে চিকিৎসক হিসাবে 
মেনে নেবে না এবং (রোগী হয়ে) নিজের জীবনকে সে ব্যক্তির হাতে সপে দেবে না। চিকিৎসক 
হতে হলে তাকে যথারীতি চিকিৎসা সম্পর্কিত মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়তে হবে । হাতে-কলমে 
চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে । তেমনিভাবে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং 
শাস্ত্রের বই পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাহলে দুনিয়ার কোন সচেতন মানুষ তাকে ইঞ্জিনিয়ার 
হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইংরেজী ভাষা জানা আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এক কথা নয়। 
এ কাজ শুধু ভাষা জানার দ্বারা হয় না। এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অধীনে যথারীতি শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বশর্ত। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে যদি এসব কঠোর শর্ত পালন জরুরী 
হয়, সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই 
যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল স্তরের মানুষ এই মূলনীতির ব্যাপারে সচেতন এবং সে অনুযায়ী 
কাজও করে । প্রতিটি বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং এর জন্য 
কিছু পূর্বশর্ত থাকে । এ সকল পদ্ধতি ও পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যাপারে 
তার মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। এ ছাড়া কোরআন-হাদীস এতই লা-ওয়ারিশ নয় 
যে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে কোন ইল্ম বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন হবে না এবং 
যার যেমন খুশি এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে শুর“ করে দেবে । কেউ কেউ বলেন, খোদ 
কোরআন মজীদেই রয়েছে যে, ৃ 

45015158111: 

“নিঃসন্দেহে আমি কোরআন মজীদকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি।” 
কাজেই কোরআন একটি সহজ গ্রন্থ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য লম্বা-চওড়া ইল্ম বা 
বিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি মস্তবড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানের 
অগভীরতা ও বিষয়ের ভাসাভাসা ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। আসল ব্যাপার হলো, 
কোরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। 

১. কিছু আয়াত আছে যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনাবলী, শিক্ষা 
ও নসীহতমূলক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এ বস্তুজগতের স্থায়িতৃহীনতা, বেহেশ্ত- 
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দোযখের অবস্থা, আল্লাহ্‌র ভয়, পরকালের চিন্তা জাগ্রতকারী বিভিন্ন কথা, জীবনের অন্যান্য 
সহজ-সরল, সত্য ও বাস্তব বিষয়বন্তুসমূহ ইত্যাদি । এ ধরনের আয়াতসমূহ সত্যিই সহজ-সরল । 
আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এসব আয়াত বুঝতে এবং এগুলো থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করতে পারে । উল্লিখিত আয়াতে এ ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা 
হয়েছে £ আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতে বর্ণিত » ৫১ (উপদেশ গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে) শব্দও একথাই বোঝায় । 

২. পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো বিধি-বিধান, আইন-কানুন, আকীদা-বিশ্বাস 
ও জ্ঞানমূলক বিষয়সম্থলিত । এ ধরনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন এবং সেগুলো থেকে 
শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-বিধিসমূহের উত্তাবন করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়। 
এজন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একজন লোককে পূর্ণ দক্ষতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। 
বস্তুত এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মাতৃভাষা আরবী হওয়া এবং আরবী শিক্ষার জন্য অপর 
কোন স্থানে যাবার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তারা মহানবী (সা)-এর নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত 
কোরআন শিক্ষা করতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুযৃতী ইমাম আবূ আবদুর রহমান সিল্মী থেকে 
উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যথারীতি 
কোরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাদের মধ্যে হযরত উসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ 
রা) প্রমুখ আমাদের বলেছেন. ৪ আমরা যখন কোরআন মজীদের দশটি আয়াত শিখতাম তখন 
এসব আয়াতের সাথে সংশিষ্ট জ্ঞানমূলক ও ব্যবহারিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্তে আনার 
পূর্বে রাসূল (সা)-এর সামনে যেতাম না। তিনি বলতেন ঃ 
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“আমরা কোরআন এবং জ্ঞান ও ব্যবহার পদ্ধতি (আমল) এক সাথেই শিখেছি।” 

হাদীসগ্রস্থ “মুআত্তা-এ-ইমাম মালেক'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
(রা) একমাত্র সূরা বাকারাহ শিখতেই দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে 
মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস রো) বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহ 
এবং সূরা আল-ইমরান পড়ে ফেলতেন, আমাদের কাছে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো । 
(এতক্ান, ২য়খণ্ড, পৃ. ১৭৬) 

লক্ষণীয় যে, যে সকল সাহাবীর মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় পূর্ণ 
দক্ষতার অধিকারী ছিলেন-__সামান্য মনোযোগের দ্বারা ধারা দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে 
ফেলতেন-_ কোরআন শিক্ষা ও তার ভাবার্থ বোঝার জন্যে তাদেরকেও এত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ 
করতে হতো, যার জন্য মাত্র একটি সূরা পড়তেই দীর্ঘ আট বছর লেগে যেতো। তার একমাত্র 
কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদ এবং তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে আনার জন্যে 
শুধু আরবী.ভাষার উপর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না, বরং এজন্য হযরত (সা)-এর সংসর্গ ও তার 
শিক্ষাদান থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী ছিল। অতএব এটা স্পষ্ট কথা যে, সাহাবায়ে কিরামকে 
যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা ও ওহী নািলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও “কোরআনের আলিম" 
হবার জন্য যথারীতি হুযূর (সা) থেকে শিক্ষা লাভ করার দরকার ছিল, তখন কোরআন 
নাযিলের প্রায়'দেড় হাজার বছর পর আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ 
পড়েই কোরআনের মুফাস্সির হবার দাবি যে কত বড় উঁদ্ধত্য এবং ইলমে দীনের সাথে কিরূপ 
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দুঃখজনক বিদ্প, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ওদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের মহানবী 
(সা)-এর বাণীটি বিশেষভাবে স্রণ রাখা উচিত £ 
* ১৮ ৬৪ ১৯৮৮০155475 115 ০৪৯০ 915541 ভাঠ ৭০৪ ০১ 

“যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহান্নামেই নিজের 
স্থান করে নেয় ।” আবূ দাউদ, ইতকান) 

হযরত (সা) আরও বলেছেন ৪ ূ্‌ 

“কোরআনের ব্যাপারে যে নিজের রায়ে কথা বলে তার বক্তব্য শুদ্ধ হলেও বক্তার পক্ষে তা 
অমার্জনীয় অপরাধ ।” 


কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর 

মহানবী (সা)-এর তিরোধানের পর অসংখ্য তফসীরগ্রস্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে । কোরআন 
মজীদের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিশ্বের কোনো (ধর্ম) 
গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তো দূরের কথা একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত গ্রন্থে 
এ সকল তফসীরের পরিচিতি দান সন্তব নয়। তবে আমি শুধু এখানে এ সকল গুরুততৃপূর্ণ 
তফসীর গ্রস্থেরেই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, যেগুলোর থেকে এই তফসীরগ্রস্থ লেখার 
সময় সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এর স্থানে স্থানে যেগুলোর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে।.এ 
তফসীর লেখার সময় বহু তফসীর এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানের শত শত গ্রন্থ আমার সামনে ছিল। 
কিন্তু এখানে শুধু এ সকল তফসীরের আলোচনাই উদ্দেশ্য, প্রধানত যেগুলোর হাওয়ালা এ গ্রন্থে 
প্রদান করা হয়েছে। 

তফসীরে ইবনে জরীর ৪ এ তফসীরের প্রকৃত নাম “জামেউল-বায়ান। লেখক আল্লামা 
আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (র) (ওফাত ৩১০ হি.)। আল্লামা তাবারী একজন 
উচু স্তরের মুফাস্সির এবং মুহাদ্দিস (হাদীসবেত্তা) ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। কথিত আছে যে, 
তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তার 
রুটিন ছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া” খণ্ড ১১, পৃ. ১৪৫) 

কেউ কেউ তীর ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান-গবেষকগণ 
এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন “আহলে সুন্নাত 
আল-জমায়াতভুক্ত” অতি উচ্চ মর্াদাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ইসলামী জ্ঞান-সমৃদ্ধ পপ্তিত। 
তাকে মুজতাহিদ ইমামপণের. একজন বলে গণ্য করা হয়। 

আল্লামা তাবারীর তফসীরথানা দীর্ঘ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তফসীরসমূহের জন্য এ 
তফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য । ইমাম তাবারী কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় 
উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল 
বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেছেন । অবশ্য তার 
তফসীরে “সহীহ' বর্ণনার সাথে “সকীম' (প্রামাণ্য ও প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তীর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান 
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আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ তফসীর লেখার সময় তার লক্ষ্য ছিল, এ সময় 
কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় 
সন্নিবেশিত করা, যেন এসব উপকরণ থেকে পরবর্তী গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন । তবে 
তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন । এর 
ফলে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির 
ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। 


তফসীরে ইবনে কাসীর $ এ তফসীরের লেখক হাফেজ এমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল 
ইবনে কাসীর দামেশ্কী শাফেয়ী (র) (ওফাত ৭৭৪ হি.)। ইনি হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট 
গবেষক-পণ্ডিত আলিমদের অন্যতম ছিলেন। তার তফসীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত । কোরআনের 
ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহই তাতে বেশি স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, 
লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মুহাদ্দিসসুলভ সমালোচনা করেছেন। এজন্য সকল তফসীর গ্রন্থের মধ্যে 
ইবনে কাসীর এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । 


তফসীকরুল-কুরতুবী £ তফসীরের পুরো নাম “আল-জামে লি-আহ্কামিল-কোরআন” । 
স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলেম আল্লামা আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবূ 
বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, (ওফাত ৬৭১ হি.) হচ্ছেন এ তফসীরের লেখক । তিনি 
ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী | ইবাদত ও সাধনার দিক থেকে 
বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব । মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কোরআন মজীদ থেকে ব্যবহারিক 
বিধিসমূহের উদ্ভাবন । কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, “এরাব' 
(ক্বরচিহ) ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে-কুরতুবী ১২ 
খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে। 


তফসীরে কবীর $ এ তফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (রে) (ওফাত ৬০৬ হি.)। 
কিতাবের নাম “মাফাতীহুল-গায়েব' ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে “তফসীরে কবীর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। ইমাম রাষী ছিলেন “কালামশান্ত্রের' ইমাম ৷ এ কারণেই তার তফসীরের যুক্তি, 'কালামশাস্ত্' 
সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থীদের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। বস্তুত কোরআনের মর্মার্থ উদ্ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তফসীরগ্রন্থ। 
এ তফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে কোরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমণ্কার। কিন্তু ইমাম রাযী (র) সূরা আল-ফাত্হ্‌ পর্যন্ত 
এ তফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেন নি। সূরা আল-ফাত্হ থেকে 
অবশিষ্ট অংশ লিখেছেন কাষী শাহাবুদ্দিন ইবনে খলীলুল-খোলী দামেশকী (ওফাত ৬৩৯ হি.) 
মতান্তরে শায়খ নজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামুলী (ওফাত ৭৭৭ হি.)। (কাশফুয- 
যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭) 

তৎকালীন যুগের চাহিদা মাফিক যেহেতু ইমাম রাযী “কালামশাস্ত্রীয়' আলোচনা ও 
বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ খণ্ডনের ব্যাপারে তার তফসীরে অধিক জোর দিয়েছেন এবং 
প্রসঙ্গত সেসব আলোচনা বহু স্থানে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ এর সমালোচনা 
করে বলেছেন £ ১ ৮. $.1| ১ (5২, ৩ 42 ও এ গ্রন্থে তফসীর ছাড়া আর সব কিছুই 
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৫৬ তফসীরে মাঁঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আছে।” তফসীরে-কবীরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য অন্যায় । মূলত এর মর্যাদা তাই, যা উপরে 
বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের ভাবার্থ উদ্ঘাটনের দিক থেকে এ তফসীরের গুরুত্ব অনেক 
উধ্র্বে। অবশ্য বিশেষ দু'একটি স্থানে এ তফসীরে জমহুর উলামায়ে উম্মত অনুসৃত মতের 
বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে। আট খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু ক্রটি লক্ষ্য করার মত 
নয়। 

তফসীর আল্-বাহরুল-মুহীত £ আল্লামা আবু হাইয়্যান গারনাতী আন্দালুসী (ওফাত ৭৫৪ 
হি.) এ তফসীরের .লেখক। তিনি ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্জায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও .আরবী 
ব্যাকরণ ও অলংকারশান্ত্রে তার অগাধ পাপ্ডিত্য ছিল। তার তফসীরে কালামুল্লাহ্র বৈয়াকরণিক 
ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা 
করেছেন। পদবিন্যাসের বিভিন্নতা ও আলংকারিক সূক্ষ্ম রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন । 

আহকামুল-কোরআন লিল-জাস্সাস $£ ইমাম আবূ বকর জাস্সাস রাযী রে) (ওফাত 
৩৭০ হি.) কর্তৃক এ তফসীরটি লিখিত। ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের 
একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম । এ তফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কোরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন 
মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল এঁ সকল 
আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধি সম্বলিত । এ বিষয়ের উপর 
আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে । তবে তাদের চাইতে “আহকামুল-কোরআন লিল্- 
জাস্সাস'-এর স্থানই উর্ধে 


তফসীর আদ্‌-দুররুল-মানসুর ঃ এ তফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী 
(ওফাত ৯১০ হি.)। এর পুরা নাম “আদৃ-দুররুল-মানসুর ফী তাফসীর বিল মাসূর" । তাতে 
লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত 
করার চেষ্টা করেছেন। তার পূর্বে হাফেজ ইবনে জরীর (র), ইমাম বগতী (র), ইবনে মরদভিয়া 
(র), ইবনে হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন। 

আল্লামা সুযৃতী তাদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ তীর গ্রন্থে একত্র করেছেন । তবে 
তিনি প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে এগুলোর পুরো সনদ (প্রমাণ সূত্র)-এর উল্লেখ না করে কেবল 
লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে 
প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তার লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একত্র করা, 
এ কারণে সুযৃতীর এই তফসীরগ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ-সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান 
পেয়েছে। প্রমাণ-সূত্রের অনুসন্ধান না করে তার বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য বলা 
যাবে না। আল্লামা সুযৃতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে তার সনদ বা 
প্রমাণ-সূত্র কোন্‌ ধরনের সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি 
বিচারের ব্যাপারে তার দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা 
মুশকিল। 

তফসীরে-মাষহারী ঃ আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত ১২২৫ হি.) 
প্রণীত। লেখক তার আধ্যাত্িক ওস্তাদ মাযহার জানে-জানান দেহলতী (র)-এর নামানুসারে এ 
তফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একখানা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তফসীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে 
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কোরআন নাযিলের ইতিহাস ৫৭ 


কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্যে অতীব উপকারী । লেখক কোরআনের শব্দাবলীর 
বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসেরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । অপরাপর তফসীরের 
তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট । ্‌ 

তফসীরে রম্ছল মা“আনী £ তফসীরটির পুরো নাম “রুহুল মা*আনী ফী তাফসীরিল- 
কোরআনিল-আযীম ওসাস সাবায়ে মাসানী” ৷ বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের প্রখ্যাত 
ইসলামী জ্ঞানবিশারদ আল্লামা মাহমুদ আলুসী রে) এ তফসীরখানা লিখেছেন। তফসীরে 
রন্ছল-মা“আনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তফসীর গ্রস্থঁটিকে সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভিত্তিক 
করার জন্যে যথাসন্তব চেষ্টা করেছেন । ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে 
ইসলামী বিধি-বিধান, আকায়েদ-বিশ্বাস, কালাম-শস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং 
সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো 
দিকের পিপাসাই যাতে পাঠকচিত্তে অবশিষ্ট না থাকে লেখক সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। 
হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের লেখক অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় 
দিয়েছেন। এদিক থেকে “তফসীরে রুন্ছুল মা“আনী' একটি সুবিস্তৃত তফসীরপ্রস্থ। তফসীর 
সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে এ কিতাবের সহায়তা থেকে কেউ নিরাশ হয় না। 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে 

কোরআন শরীফের. একখানা স্বতন্ত্র তফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার স্বপ্নোরও 
অতীত । কিন্তু তা সত্তেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ্‌ পাকের খাস রহম করমে তফসীরে 
মা'আরেফুল কোরআন রচনার সকল উপকরণ একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ 
“তফসীর'-এর বূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে দীর্ঘকাল থেকেই হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (র) 
রচিত বয়ানুল-কোরআন আরো স্হজ ভাষায় এ যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠকগণের 
চাহিদানুযায়ী সহজবোধ্য করে পেশ করার আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম । কিন্তু সে 
কাজটিও অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য ছিল বিধায় এতদিন তা হয়ে ওঠেনি । আল্লাহ্‌র শোকর 
যে, মা'আরেফুল-কোরআনের মাধ্যমে সে আরজুটুকুও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা এ 
তফসীর প্রধানত হযরত থানবী (র)-এর বয়ানুল-কোরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। 


কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 

এক. আরবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য যে কোন ভাষায় কোরআন শরীফের তফসীর করার 
ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা নাজুক ব্যাপার -হচ্ছে মূল কোরআনের তরজমা । কেননা কোরআনের 
আয়াত ভাষাস্তরিত করার অর্থ সে ভাষায় আল্লাহ্র কালামকে ব্যক্ত করা । এর মধ্যে সামান্যতম 
তারতম্য বা বেশ-কম করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এজন্য আমি নিজের তরফ থেকে 
“আয়াতের তরজমা করার দুঃসাহসই করিনি । বস্তুত এর প্রয়োজনও ছিল না । কেননা আমাদের 
পূর্বসূরি সাধক আলিমগণ বিশেষ যত ও সাবধানতার সাথে এ কাজ করে গেছেন। উর্দু ভাষায় 
সর্বপ্রথম হযরত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌্র দুই সুযোগ্য সন্তান শাহ্‌ রফীউদ্দীন এবং শাহ্‌ আবদুল 
কাদের- এমন দক্ষতার সাথে অনুবাদের কাজ আনজাম দিয়ে গেছেন যে, অতঃপর তরজমার 
ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির আশংকা খুবই কম। 

হযরত শাহ রফীউদ্দীন কোরআন পাকের একেবারে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন । পরিভাষার 
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বা উর্দু ভাষার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নি। ফলে কোরআনের প্রতিটি শব্দ উর্দু 
ভাষায় চলে 'এসেছে। কিন্তু হযরত শাহ আবদুল কাদের শাব্দিক অনুবাদের সাথে সাথে 
পরিভাষার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। 

এ অনুবাদকর্ম সম্পাদন করতে শাহ্‌ আবদুল কাদেরকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল একাধারে 
মসজিদে এতেকাফের জীবন-যাপন করতে হয়। মসজিদেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং 
মসজিদের চত্বর থেকেই এ মহাসাধকের মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দারুল-উলুম 
দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম মোহতামেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব-এর মন্তব্য, “নিঃসন্দেহে 
এ তরজমা এলহামের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়েছে। অন্যথায় কোন মানুষের পক্ষে এমন 
নিখুত অনুবাদ কর্ম সন্ভবই হতে পারে না।” 

শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) তার যমানায় যখন অনুভব করলেন 
যে, উর্দু পরিভাষার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হযরত শাহ্‌ আবদুল কাদেরের 
অনুবাদ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নতুন করে আধুনিক 
পরিভাষার আলোকে তরজমা করেছেন। সে তরজমাই শায়খুল হিন্দু-এর তরজমা নামে খ্যাত 
হয়েছে। আমি আয়াতের অনুবাদ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল হিন্দের সে তরজমাই অনুসরণ 
করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু তুলে দিয়েছি। 

দুই. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) “তফসীরে বয়ানুল কোরআন' এমন এক 
চমৎকার পদ্ধতিতে লিখেছেন যে, আয়াতের তরজমা অংশে বন্ধনীর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত তফসীরও 
বলে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তফসীরটুকু এত সুন্দর ও উপকারী যে, হযরত মাওলানার 
জীবশকালেই অনেকে সে তরজমা কোরআনে সংযুক্ত করে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। 

হযরত থানবী (র)-এর বয়ানুল কোরআনের একটা সহজ সংঙ্করণ তৈরি করাই যেহেতু 
আমার দীর্ঘকালের লালিত স্বপ্ন, সেজন্য তরজমার পর “তফসীরের সারসংক্ষেপ” নামে আমি 
হযরত থানবী (র)-এর বিস্তারিত তরজমা অংশটুকুই উদ্ধৃত করেছি। নিজের তরফ থেকে আমি 
শুধু পরিভাষাগত জটিলতা কিছুটা সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র । হযরত থানবী 
(র)-এর 'খোলাসায়ে তফসীর' প্রকৃতপক্ষে একাধারে যেমন তরজমার বিস্তারিত রূপ তেমন 
অপরদিকে তফসীরের সারসংক্ষেপও বটে। সেদিকে লক্ষ্য করেই আমি তফসীরের প্রথম সে 
সারসংক্ষেপটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করেছি। এর মধ্যে যেসব তত্বকথা একটু কঠিন 
মনে হয়েছে সে অংশগুলো পরবর্তী “আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে' সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা 
করেছি। যদি কেউ শুধু তফসীরের সারসংক্ষেপটুকুও মোটামুটিভাবে পড়ে নেন, তবে তার 
পক্ষে তফসীর সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে। 

এরপর ফেকাহ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে কোরআন শরীফের ব্যবহারিক 
দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেষ্টা করা হয়েছে। 

তিন. তৃতীয় কাজ হচ্ছে “মা“আরেফ ও মাসায়েল: । প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না 
বলে পূর্ববর্তী সাধক আলিমগণের তফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ বলা যেতে পারে । 
আমি সহজ উর্দু ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরিবেশন করেছি মাত্র । এ ব্যাপারেও 
আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, তা হচ্ছে ঃ 
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(ক) আলিমগণের পক্ষে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুতপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, 
একটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকারশাস্ত্রের বিচারে 
সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্রোআত প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া । আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য এ দিকটা ঠিকমত উদ্ধার করা ছাড়া গত্যত্তর 
নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা, আজকাল অনেক আলিমের পক্ষেও এসব ব্যাপারে 
প্রকৃত ধারণা অর্জন করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিরক্তিকর শ্রম বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত 
সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তো এসব ব্যাপারে জড়িত হওয়া কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন 
করার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে 
যায় যে, কোরআন শরীফ যথার্থভাবে পাঠ করাটা সত্যি সত্যিই খুব কঠিন কাজ। অথচ 
কোরআনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢুকরণ-এমন সম্পর্ক 
দ্বারা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । বন্তুজগতের 
আকর্ষণ যেন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এবং বান্দার মধ্যে 
দুনিয়ার চাইতে আখিরাতের ফিকির বেশি প্রাধান্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে এমন একটা 
চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সে এমন চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় যে, আমার এ 
কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের মর্জির খেলাফ কোন পদক্ষেপ হচ্ছে কিনা। এ 
শিক্ষাটুকু কোরআন এমন সহজ করে .দিয়েছে যে, সামান্য লেখাপড়া জানা লোক মোটামুটি 
পড়ে নিয়ে এবং লেখাপড়া না জানা লোক অন্যের নিকট শুনেও তা অনুধাবন করতে পারে । এ 
সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা ঃ 
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অর্থাৎ এবং অতি অবশ্যই কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। 
অতঃপর কেউ কি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে ? 

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শব্দের 
ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি । শুধু তফসীরবিদ ইমামগণের 
বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও 
প্রয়োজনের খাভিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে 
অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে । একই কারণে এমন সব আলোচনা 
বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ 
পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে । 

(খে) নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা 
হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কোরআনের মাহাত্ম্য ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য 
ৰাড়ে, কোরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।  . 

(গ) প্রত্যেক মুসলমানই এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখেন যে, কোরআন শরীফ বর্তমানে 
পর্যস্ত অনাগত দিনের সকল মানুষের জন্য নির্ভুল পথের একমাত্র দিশারী হিসাবে নাধিল 
হয়েছে। দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা আসবে, সে সবেরও সঠিক সমাধান 
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৬০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


কোরআনের মধ্যে রয়েছে । তবে সে সমাধান বের করার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে যে, রাসূলে 
মকবুল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে. কোরআন ব্যাখ্যা ও পাঠ করতে 
হবে । এ কারণেই প্রতি যুগের আলিমগণ যুগ-সমস্যার আলোকে কোরআনের তফসীর রচনা 
করেছেন। তাদের যমানায় বিধর্মী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর তরফ থেকে দীনের ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ও 
অপব্যাখ্যার প্রয়াস হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব বিভ্রান্তির সঠিক জবাব 
পেশ করেছেন। মধ্যযুগের তফসীর গ্রন্থগুলো সে একই কারণে মুতাযেলা, জাহমিয়া, 
সাফওয়ানিয়্যাহ প্রমুখ ভ্রান্ত মতবাদীর যথার্থ জবাবে পরিপূর্ণ দেখা যায়.। 

পূর্ববতীগণের সেপথ অবলম্বন করেই আমিও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট নতুন 
নতুন সমস্যা এবং এ যুগের ইহুদী-বৃষ্টানপ্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্ট যেসব প্রশ্ন মুসলিমদের মনে 
নানা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, নতুন উত্থাপিত এসব প্রশ্নের জবাব দান করার চেষ্টা 
করেছি।.এ ব্যাপারে আমি প্রথমে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্‌র ইমামগণের বক্তব্য উত্থাপন 
করার চেষ্টা করেছি, সরাসরি জবাব পাওয়া না গেলেও কোন ইশারা বা নজীর রয়েছে কি না, 
তা খুঁজে দেখেছি। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমার সে অন্বেষণ ব্যর্থ হয়নি । সমসাময়িক উলামায়ে 
কিরামের সঙ্গে এসব ব্যাপারে মত বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও ক্রটি রুরিনি। 
অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা হয়েছে। যেন 
জবাব যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়। তবে সমকালীন কিছুসংখ্যক চিস্তাবিদের ন্যায় অন্যের সন্দেহ 
ভঞ্জনের খাতিরে দীনী-মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন বা সে ধরনের কোন সামঞ্জস্য 
বিধানের অপচেষ্টাও কোথাও করা হয়নি । অবশ্য এসব কিছু আমি আমার জ্ঞান ও ধারণার - 
মাধ্যমেই করতে চেষ্টা করেছি। যদি এতে কোন ভ্ুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে সেজন্য আল্লাহ্র 
নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। দৌয়া করি, যেন আল্লাহ্‌ তা“আলা সন্দেহবাদীদের জন্য হেদায়েতের পথ 
খুলে দেন। 

তফসীর লেখার ক্ষেত্রে উপরিক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করার ফলে এখন তফসীরে মা'আরেফুল 
কোরআন যা দীড়াচ্ছে তা হলো £ 

এক. এ তফসীরে আয়াতের তরজমা অংশে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল 
হাসানের. তরজমা, প্রকৃত প্রস্তাবে যা হযরত শাহ্‌ আবদুল কাদের-এর তরজমারই আধুনিক 
রূপ, সেটি হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। 

পরবর্তী ব্যাখ্যামূলক তরজমা হযরত থানবী (র)-এর বয়ানুল কোরআন থেকে গৃহীত। এর 
দ্বারা মা'আরেফুল কোরআনে দু'দুটি নির্ভরযোগ্য তরজমার সমাবেশ ঘটেছে। 

দুই. তফসীরের সারসংক্ষেপ ঃ প্রকৃতপক্ষে যেটুকু হযরত থানবী রে) কৃত তফসীর 
বয়ানুল-কোরআন থেকে গৃহীত, ওটুকু যদি পৃথকভাবে একত্র করা হয়, তবে সেটাও সহজ- 
সরলভাবে কোরআনের মানে-মতলব বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি । এ 
ব্যাপারে একবার আমাকে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরেঠি মরহুম 
আল্লামা ফরীদ ওয়াজদীর একখানা সংক্ষিপ্ত তুসীর দেখিয়ে উর্দু ভাষায়ও এ ধরনের একখানা 
তফসীর প্রকাশ করার আরজু প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, তফসীরের সারসংক্ষেপ 
অংশটুকু মরহুম মাওলানা সাহেবের সে আরজু পূর্ণ করতে সহায়ক হবে। 
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কোরআন নাযিলের ইতিহাস ৬১ 


তিন. “মাঁআরেফ ও মাসায়েল' অংশ (আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়) আমার সাধনার 
ফসল। আলহামদুল্লাহ্‌ ! এটুকুও আমি নিজে রচনা না করে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ইমাম 
মুহাদ্দিসগণের চিস্তাধারাকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। আজকালকার লেখকগণ নিজের 
মস্তিকপ্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গর্বিত, আমি সেখানে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় 
করছি যে, আমি পূর্বসূরিগণের চিন্তা-গবেষণার ফসলটুকু নিংড়ে সে সবের সারনির্যাসই এ 
তফসীরে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার নিজের কোন মত এতে প্রবেশ করাতে চেষ্টা 
করিনি । 

আল্লাহ্‌র তওফীকের জন্য শোকর । আকায়ে-নামদার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
প্রতি দরূদ ও সালাম ১ 


বিনীত 


মুহাম্মদ শফী 
২৫ শাবান, ১৩৯২ হি. 


১. হযরত মুফতী সাহেব (বর) লিখিত ভূমিকাটির শেষাংশ কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ 
বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ করা হয়েছে ।__অনুবাদক 
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5০001 8১৮০ 
সুরা আল-ফাতিহা 


এই সূরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত 


ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য 8 সূরা আল্-ফাতিহা' কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্পূর্ণ সূরা । 
প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ত হয়েছে এবং এই সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত 
নামায আরম হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাধিল হয়। সূরা 
“ইক্রা', “মুষ্যাশ্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে 
অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম । যে সকল সাহাবা রো) 
সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাধিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের সে বক্তব্যের অর্থ 
বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাধিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার 
নাম “ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে । 

“সূরাতুল ফাতিহা" একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সারসংক্ষেপ । এ সূরায় সমর কোরআনের 
সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সুরাতুল 
ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা । কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের 
আলোচনাতেই কেন্ত্রীভূত ৷ আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। 
তফসীরে রূহুল মা“আনী ও রুন্ুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে 
হয়েছে। (কুরতুবী) র ্‌ 

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে 
বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন প্রথমে পূর্বঘোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে 
দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আর্ত 
করে এবং আল্লাহ্র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-যুস্তাকীমের 
হেদায়েত দান করেন । 

এ সূরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা । এর অর্থ হচ্ছে__এ প্রশংসার মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌র দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো । আর এ দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সম 
কোরআন, যা 5211 1310 বারা আর হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর নিকট সঠিক 
পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ পাক তার প্রত্যন্তরে 45511 411১ 1 বলে ইশারা করে 
দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে। 
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৬৪ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, ষার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি 
তার শপথ করে বলছি___সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি অন্য কোন 
আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই । ইমাম তিরমিযী 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেছেন যে-_ সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ওঁধধবিশেষ । 

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী) 

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সো) এরশাদ করেছেন, 
-সমথ কোরআনে সবচাইতে গুরুত্তপূ্ণ সূরা হচ্ছে ০-২]| * রী 44 ৮৯1- (কুরতুবী) 


12174072, 
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি 

4111 কোরআনের একটি আয়াত $ সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, 11 

পা 
৮ ছু 411) ৯৮১ লেখা হয়। 
411 7-.+ সুরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য সকল সূরারটু অংশ, এতে ইমামগণ ভিন 
ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন 41 1... সূরা নামল ব্যতীত 
অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার 
প্রথমে লেখা এবং দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে। 

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিস্মিল্লাহ্সহ আরম্ভ করার আদেশ £ জীহেলিয়াত 
যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু 
করতো । এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ) পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে 
আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্র নামে কোরআন তেলাওয়াত আর্ত করার আদেশ 
দেওয়া হয়েছে। যথা........ এ তিক 151 

আল্লামা সুযুতী (র) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী কিতারও 
বিসমিল্লাহ্‌ দ্বারা আরম্ত করা হয়েছিল। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, বিসমিল্লাহ্‌ পবিত্র 
কোরআন ও উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব । উল্লেখিত দু'টি মতের মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নামে আর্ত করার আদেশ সকল আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে 

১৯। ১-১১। 4017. এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষতু/ যেমন, কোন কোন 
টিয়া দেখায়, স্বয়ংরাসূলে করীম সো)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ 4111 এ. 745: বলে 
আর করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন 1 
₹৯৩৭।১ ১১ || অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণগুলোকেই গ্রহণ করা হলো এবং সর্বকালের 

জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হলো । (কুরতুবী, 
রূহুল মা*আনী) 

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ 
কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, “যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ত করা হয়, তাতে কোন 
বরকত থাকে না।” 
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সূরা আল-ফাতিহা ৬৫ 


এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ বলবে, বাতি নেভাতেও 
বিসমিল্লাহ্‌ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান 
করতে, ওযু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্‌ 
বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী) 

প্রত্যেক কাজে বিসমিল্লাহ বলার রহস্য $ ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু 
করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে 
একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে । বারবার আল্লাহ্র নামে কাজ শুরু, করার মাধ্যমে সে 
প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের এ স্বীকারোক্তি নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় 
কাজকর্ম আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওঠাবসা, 
চলাফেরাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজকর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। 

কাজটা কতই না সহজ ! এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু উপকারিতা 
একান্তই সুদূরপ্রসারী ৷ এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
বিসমিল্লাহ বলে এ স্বীকারোক্তি জানায় যে, আহার্ষবন্তু যমীনে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে 
পরিপক্‌ হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই না নিয়োজিত হয়েছে । আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্রের 
কত অবদানেই না এক একটি শস্যদানার দেহ পুষ্টি লাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং 
উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় 
বিদ্যমান, তা আমার শ্রম বা চেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্‌ তাঁআলাই অনুগহ 
করে এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্যরূপে আমাকে দান 
করেছেন। 

মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে । কিন্তু মু'মিন তার 
শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ্র সাথে তার যোগাযোগের 
সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহ্‌র ঘিকিরে রূপান্তরিত হয়ে 
বন্দেগীরূপে লিখিত হয়। একজন মু'মিন কোন যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ 
করে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ যানবাহনের সৃষ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল 
মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্র্বে। একমাত্র আল্লাহ তা"আলাই সুষ্ঠু এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে 
কোথাকার কাঠ, কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত 
করে সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পয়সা ব্যয় 
করে আল্লাহ্‌র এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে পয়সা আমি 
নিজে কোন জায়গা হতে সঙ্গে নিয়ে আসিনি ; বরং তা সংগ্রহ করার সকল ব্যবস্থাও তিনিই 
করে দিয়েছেন। চিন্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় 
পৌছে দিয়েছে । এজন্য এরূপ বলা যথার্থ যে, বিসমিল্লাহ্‌ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে 
নয়, বরং মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে। 


পা ০১০ পশ প ০ 6. ০ 1৮86০ 5. 1০ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৯ 
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৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


মাসআলা ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে প্রথমে “১5 411 __51 


১৯০ ০৮০০ এবং পরে 2০/। ১১১৯০ 4411159 পাঠ করা সুনুত। 
তেলাওয়াতের মধ্যেও সূরা তওবা ব্যতীত সকল সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। 
বিসমিল্লাহ্র তফসীর 

বিসমিল্লাহ্‌ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত । প্রথমত 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত “ইসম' ও তৃতীয়ত 
আল্লাহ" । আরবী ভাষায় “বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তন্ধ্যে তিনটি অর্থ এ 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে 
পারে । এক_ সংযোজন । অর্থাৎ এক বস্তৃকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো 
অর্থে । দুই___এন্তেয়ানাত-অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেওয়া । তিন_ কোন বস্তু থেকে বরকত 
হাসিল করা । 

ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক । মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' 
নামকে বলা হয়। “আল্লাহ্‌' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তার যাবতীয় 
গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলিম একে ইসমে আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন। 

এ নামটি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা 
বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্‌ এক ; তার কোন শরীক নেই । মোটকথা, আল্লাহ্‌ এমন এক 
সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ প্রকাশবাচক | তিনি অদ্ধিতীয় ও 
নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্‌ শব্দের মধ্যে “বা'-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
নামের সাথে, তার নামের সাহায্যে এবং তার নামের বরকতে। 

কিন্তু তিন অবস্থাতেই যতক্ষণ পর্যন্ত তার নামের সাথে তার নামের সাহায্যে এবং তার 
নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ 
থাকে । এজন্য “ইলমে নাহবের' (আরবী ব্যাকরণশান্ত্) নিয়মানুযায়ী স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহ্য 
ধরে নিতে হয়। যথা, “আল্লাহ্‌র নামে আর্ত করছি বা পড়ছি।' এ ক্রিয়াটিকে উহ্যই ধরতে 
হবে, যাতে “আরন্ু আল্লাহ্‌র নামে" কথাটি প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহ্‌র নামের 
পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী শুধু “বা' বর্ণটি আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে ব্যবহৃত 
হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবাগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য 
করা হয়েছে যে, 'বা' বর্ণটি 'আলিফ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং “ইসম' শব্দটি পৃথকভাবে লেখা 
উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো «|| ট-... কিন্তু মাসহাফে-উসমানীর লিখন-পদ্ধতিতে 
হামযা" বর্ণটি উহ্য রেখে “বা'-কে “সীন'-এর সাথে যুক্ত করে লিখে “বা"-কে ইসমের অংশ করে 
দেওয়া হয়েছে, যাতে আরন্তটা “আল্লাহ্‌র নামেই হয়'। একই কারণে অন্যত্র আলিফকে উহ্য 
রাখা হয় না। যথা এ২১ [-.:1_। এতে 'বা"-কে 'আলিফের' সাথে লেখা হয়েছে। 
মোটকথা, বিসমিল্লাহ্র বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই “বা' বর্ণকে “ইসম'-এর সঙ্গে 
মিলিত করে লেখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। [| -.৯১11 রহমান ও রহীম উভয়ই 
আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম । রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রাহীম অর্থ পরিপূর্ণ ও 
বিশেষ রহমত । 
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সূরা আল-ফাতিহা ৬৭ 


সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে যা সৃষ্টি হয়েছে এবং 
ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য । পরিপূর্ণ রহমত অর্থ হচ্ছে যে, 
তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ । আর এ জন্যই রহমান" শব্দ আল্লাহ্‌ তা“আলার “যাতের' জন্য নির্দিষ্ট । 
কোন সৃষ্টিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত 
বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে । এজন্য “আল্লাহ্‌ শব্দের ন্যায় 'রহমান' 
শব্দেরও দ্বি-বচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক 
সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই৷ (কুরতুবী) 

'রহীম' শব্দের অর্থ “রহমান' শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য 
ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব 
নয়। এ জন্য “রহীম' শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। আল-কোরআন রাসূল (সা)-এর 
জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে- ১১৯১ ৪৯০ ০১২১০৮ 

মাসআলা £ আজকাল “আবদুর রহমান', “ফজলুর রহমান, প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু 
'রহমান' বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'রহমান' বলে ডাকা হয়। এরূপ সংক্ষেপ করা 
জায়েয নয় ; পাপের কাজ। 

জ্ঞাতব্য £ বিসমিল্লাহৃতে আল্লাহ্‌ তাআলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে মাত্র দু'টি 
গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দু'টিই 'রহমত' শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, যা রহমতের 
ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব চরাচর, আকাশ, 
বাতাস, সৃষ্টিরাজি পয়দা করা, এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাও 
আল্লাহ্‌ তা“আলার গুণাবলীতে সংযুক্ত। কোন বন্তুকেই তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো 
প্ররোচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি করেন নি। বরং তার রহমত বা দয়ার তাকিদেই 
সৃষ্টি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন। 

'তাআবুজ' শব্দের অর্থ +. ৯%| ১/.+২4। ০৭ 4110, 45:51 পাঠ করা। আল- 
কোরআনে এরশাদ হয়েছে-_যখন্ন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ 
তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাকালে আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করা 
ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের 
বাইরেই হোক । কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করা সুন্নত, 
আ'উযুবিল্লাহ নয়। যখন কোরআন তেলাওয়াত আরন্ত করা হয়, তখন আ-উযুবিল্লাহ্‌ ও 
বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা 
আরম্ত করার পূর্বে শুধু সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সূরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ 
করতে হয় । তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ্‌ পড়া নিষেধ। 
কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ত হয়, তবে আ-উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্‌ 
উভয়টিই পাঠ করতে হবে । (আলমগিরী) 

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম", কোরআনের সুরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং 
দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত । তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান 
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করাও ওয়াজিব । ওযু ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েয নয় । অপবিত্র অবস্থায় থা হায়েয-নেফাসের 
সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না-জায়েয। তবে কোন কাজকর্ম 
আরম্ভ করার পূর্বে (যথা-পানাহার) দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েয । 

মাসআলা ৪ নামাযের প্রথম রাক'আত আরন্ত করার সময় আ'উযুবিল্লাহ্‌-এর পরে বিসমিল্লাহ্‌ 
পাঠ করা সুন্নত। তবে আস্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা 
যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তার অনুসারী ইমামগণ নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। নামাযের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য রাক'আতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত 
বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ 
পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (শরহে-মানিয়্যাহ) 

মাসআলা £ নামাযে সূরা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ 
পাঠ না করা উচিত। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা পাঠ করার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায়নি । “শরহে মানিয়্যাতে' একে ইমাম আবূ হানীফা রে) ও ইমাম আবৃ ইউসুফ 
(র)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে মানিয়্যাত, দুররে-মুখতার, বুরহান প্রভৃতি 
কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) 
আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। 
শামী কোন কোন ফেকাহ্‌ শান্ত্রবিদের মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 
তবে এতেও সকলেই একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের 
কারণ নেই। 
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৯ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা“আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা । ২. যিনি 
অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু । ৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই 
ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ 
দেখাও । ৬. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ 
নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাধিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। " 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


১১০৮ , ০ 41] ০৯11 যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা“আলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের 
পালনকর্তা । (সৃষ্টির প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি “আলম' বা জগতরূপে গণ্য করা হয়। 
যথা-ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, জ্বিন-জগত |) 
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১১। ১২১১ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু ১-1| 7: 4১ যিনি বিচার ও 
প্রতিদান-দিবসের মালিক । (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেওয়া 
হবে) ০» ০১ 1219 ১৮১ 4 আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই 
সাহায্য প্রার্থনা করি। ৯11 1১৭11 (১১। আমাদিগকে সরল পথ দেখাও। 
১০ ৮১152801৮1০ সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান 
করেছ। 21021 ১4১৫০ ২০১০৯১]। ৮5 যাদের উপর তোমার গযব নাধিল 
হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট তাঁদের পথ নয়। 

হেদায়েতের পথ ত্যাগ করার দু'টি পন্থা। এক এই যে, পথের পুরোপুরি খোজ-খবর 
নেয়নি-১1। “০ শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেওয়ার পর 
এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি । ৮৫:4৮০ -,১+৯ ৯০ ছারা এ 
সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে। কেননা, জেনে-শুনে যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ 
অসন্তুষ্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরাতৃল ফাতিহার বিষয়বস্তু ঃ সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি 
আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র নিকট 
প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিক্ষা 
দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ | 

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ 
করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন_ নামায (অর্থাৎ সূরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং 
আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত ; অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের 
জন্য । আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে । অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে, 
যখন বান্দাগণ বলে «11 “, * ২ 11 তখন আল্লাহ্‌ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা 
করছে। আর যখন বলে (২৯১ ১১৯4 তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ত্ব ও 
8 47 আমার 
তিনি বলেন যে, এজাযীতটি জি বালির বাদে অিবোউিরিক কেনা এর এক 
অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয হয়েছে । এ সঙ্গে এ কথাও 
বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে। , 

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে ৮৪ :. ৯11 ১1১1 -১+। (শেষ পর্যন্ত) তখন 

আল্লাহ্‌ বলেন, এসবই আমার বান্দাগর্ণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। (মাযহারী) 

40 ৮০৯] সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার । অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন 
বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা । কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য 
মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বন্তুসমূহ সর্বদাই. 
মানব মনকে আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তীর প্রশংসায় উদ্ুদ্ধ করতে 
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থাকে । একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য 
সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে। 

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর 
সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায় । যেমন কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে 
প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়। 

এ বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে 
দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত 
এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির । এ সব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাণীর 
উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই 
পরিচায়ক । সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, 411”. "511 যদিও প্রশংসার জন্য 
ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সুক্্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর 
উপাসনা রহিত করা হলো । তাছাড়া এর ছ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একতৃবাদের শিক্ষাও 
দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিকে একদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করা 
হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট 
সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তন্ত “তওহীদ" বা একত্বাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে 
ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবি করা হয়েছে, সে দাবির 
স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে। ১১৪১ 1| ১.1 4111 45 

০১ ১৫৯ 5১১ এ ক্ষুদ্র বাক্যর্টির পরেই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম 'রাব্বুল 
আলামীন+-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয় । আরবী ভাষায় 
শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা । লালন-পালন বলতে বোঝায়, কোন বস্তুকে তার 
সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির 
চরম শিখরে পৌছে দেওয়া । 

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট । সন্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা 
চলে, সাধারণভাবে নয় । কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, 
তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না। 

০. 411 শব্দটি +/৮_« শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অনত্ভক্ত। 
যথা-আকাশ-বাতাস, চন্ত্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জিন, যমীন 
এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উত্ভিদ, জড় পদার্থ সব কিছুই এর অন্ত্ুক্ত। 
অতএব ১: *1০]| ,)-এর অর্থ হচ্ছে-আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা । তাছাড়া 
একথাও চিন্তার উর্ধে নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মাধ্যও কোটি কোটি সৃষ্ট 
বস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে 
সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত । 

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অরলোকন 
করতে পারি না । ইমাম রাষী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো 
সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই 
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৭২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীন । সুতরাং তার জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো 
জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়। 

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রা) বলেছেন যে, চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে । আর এ 
পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকীতগুলির প্রত্যেকটিও 
অনুরূপ । হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার । 
(কুরতুবী) এতে সন্দেহ করা হয় যে, মহাশূন্যে বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস 
করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী সেখানে জীবিত থাকতে পারে না । ইমাম রাষী এর উত্তরে 
বলেছেন যে, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে 
অন্যান্য জগত রয়েছে, সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের 
মতই হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা হবে না 
কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের আধিবাসীদের অভ্যাস ও 
প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

আজ থেকে প্রায় সাতশ' সত্তর বছর আগে যখন মহাশুন্য ভ্রমণের উপকরণও আবিষ্কৃত 
হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রাবী এসব তথ্য লিখেছেন। আজকাল রকেট প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিক যানের যুগে মহাশুন্য ভ্রমণকারীরা যা কিছু বলেন, তা ইমাম রাধীর বর্ণনার চেয়ে 
বেশি কিছু নয়। 

এ জগতের বাইরে মহাশূন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুঘের জানা নেই । অতএব, নিশ্চিতভাবে 
বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে । এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ 
চন্দ্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, 
এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিত্র 
এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই । বরং গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে 
এই যে, তাদের স্কভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহার্য ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে 
সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন কারণ 
থাকতে পারে না। ইমাম রাধীর এই উক্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশুন্য ভ্রমণকারী জনৈক 
বিজ্ঞানী আকাশ ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশুন্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন 
এবং বলেছেন যে, মহাশূন্যের সীমারেখা সম্পর্কে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশৃন্যের 
আয়তন ও সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার । 

আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিত্ত্যনীয় 
ব্যবস্থা করে রেখেছেন ! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকণা পর্যন্ত 
এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাজ্ঞ পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই 
নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত । মানুষের সামান্য খাদ্য, যা সে তার মুখে দেয় তাতে চিন্তা 
করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের জন্য আকাশ ও যমীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি 
কোটি মানুষ ও জীব-জন্তুর পরিশ্রম তাতে শামিল রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক 
লোকমা খাদ্য প্রস্তুতে এমনিভাবে ব্যস্ত যে, মানুষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা যেন 
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পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। সে যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আকাশ ও যমীনের সকল সৃষ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন । যার সেবায় 
এত কিছু নিয়োজিত, তার জন্ম অনর্থক নয়। বরং তারও কিছু দায়িত্‌ ও কর্তব্য অবশ্যই 
রয়েছে। 

আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের মকসুদ বা লক্ষ্য 
বর্ণনা করা হয়েছে £ 


৩৯9৩ 


০১৬৬ এ) ০০০০৩ ১৯1) ০5153 

অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই স্ৃষ্টি.করেছি।.অন্য কোন 
কাজের জন্য নয়। 

উপরিউক্ত আলোচনা ছ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, ১ 1,]| ,১-এর নিখুঁত 
প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য 4 “২ /1-এর দলীল বা প্রমাণ । সর্মগ্ সৃষ্টির লালন-পালনের 
দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার ; তাই তারিফু-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই ; অন্য কেউ নয়। 
এজন্য প্রথম আয়াত ১:.1৮]| ১) 444 1১.২11-এ তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম 
স্তন্ত আল্লাহ তা“আলার একতৃ বা তওহীদের কথা অতি সুক্ষ্ভাবে এসে গেছে। 

দ্বিতীয় আয়াতে তার গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ ১১.) ও 7.১ শব্দছয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। 
উভয় শব্দই “গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য” যাতে আল্লাহ্‌র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা 
বোঝায় । এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের 
লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতৃ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এতে তার নিজস্ব 
কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয় ; বরং তার রহমত বা দয়ার 
তাকীদেই তিনি এ দায়িতৃ গ্রহণ করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিতুও না থাকে, তাতেও তার 
কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তার কোন 
ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। 

, 2 7৮441 

১0০ শব্দ 417 ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বন্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, 
যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। ১" 
অর্থ প্রতিদান দেয়া । 117৮2 41৮- -এর শাব্দিক অর্থ__প্রতিদান-দিবসের মালিক বা 
অধিপতি । অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্‌ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন 
বর্ণনা দেওয়া হয়নি । তফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে যে, এতে “আম' বা অর্থের ব্যাপকতার 
প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ 
তা'আলার অধিকারে থাকবে । (কাশ্শাফ) 
প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা 

প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টিরাজির উপর 
প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা“আলার একক অধিকার থাকবে,অনুরূপভাবে আজও 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ১০ 
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৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সকল কিছুর উপর তারই তো একক অধিকার রয়েছে ; সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য 
কোথায় ? 

প্রথম প্রশ্সের উত্তর হচ্ছে এই যে, 'প্রতিদান-দিবস' সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ 
তা“আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন । “রোযে-জাযা' 
শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয় ; 
বরং ইহা কর্মস্থল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা । যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও 
স্থান এটা নয়। এতে এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও 
সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা 
তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র । অপরপক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি 
আল্লাহর অভিশপ্ত । যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্‌ ও 
কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে 
নিজেও দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে 
জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই 
দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বলে মনে করে । সে তার এ ত্রিশ দিনের 
পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে। 

এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদে পড়েছেন এবং তারপর 
ওলী-আউলিয়াগণ সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত 
কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তারা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তারা তা 
মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে 
খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না। 

অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় 
বটে, তবে তা সে কাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য 
একটু নিদর্শন মাত্র । এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে £ 


, ১১৯১৪ ১:৫১। ০111 355১501০১11 ০০ ৯6৯৪১এ, 

অর্থাৎ__এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শাস্তির) আগেই দুনিয়াতে কিছু শাস্তি দিয়ে 
থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে । 

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ 


৮৪১৯1514451 181 525110, 13১13 /১50। এ 
অর্থাৎ-এরপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শান্তি আরো বড়, যদি তা তারা বুঝে ! 
মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা স্বরূপও হয়ে 

থাকে, আবার কোন কোন সময় সতকীকিরণের জন্যও শাস্তিরূপে প্রবর্তিত হয় । 
কিন্তু তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মাত্র । কেননা, এ সব কিছুই ক্ষণিকের 
এবং ক্ষণস্থায়ী । চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও শান্তি হবে পরকালে । যেদিন সে শান্তি অথবা 
শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস । যখন বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ কাজের 
পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-ফাতিহা ৭৫ 


মন্দ যেন একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে না যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া 
উচিত । এজন্যই এ জগৎ ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন । যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ 
সকল কাজের প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে । কোরআনের ভাষায় তাকেই প্রতিদান 
দিবস'__কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়। 

সূরা আল-মু*মিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন 


পল | 1 নে 95০০9 ৪55 প৪)৫ ৪29. পা ৪৩ নে 
১৩০৯৮1৬5০5৩ 1১০1 ০৪১৭৩ ১৯০৪] ৬৯০০৪৬১০৪৮5 
যি ডি প ৩ ্ ৩০ 85:58 প০৪০০৫6552৩ ০ 59 
581 5413 (2৪ 250 তি 2533 215 9| ১ ০১০855৮০১০5 ৬ (০৮]। 
* ০৮৭৬৪ ১১০4 
অর্থাৎ-অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি যারা ঈমান 
এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরস্পর সমান নয় । তোমরা 


অত্যন্ত কম বুঝ | কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা 
বিশ্বাস করে না। 
মালিক কে? 

১2-এ। 7১১ এ/৮ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা 
জার্নেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর 
লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্‌ গ্রহণ করেছেন এবং ষাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর 
মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাত প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই 
একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরন্ত নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের 
মালিকানার কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ত ও শেষের চৌহদিতে 
সীমাবদ্ধ। এক সময় তা চলে না, কিছুদিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের 
মালিকানা তস্তান্তরযোগ্য ৷ বস্তুর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। 
জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানা 
কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা । 
তবে এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার মালিকানা বিশেষভাবে 'প্রতিদান-দিবসের" এ কথা বলার 
তাৎপর্য কি? আল-কোনআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও 
দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্‌ তা“আলারই কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা 
ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার 
প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এবং 
আসবাবপত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা 41৮ 
১০৭ 7৬ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে 
দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের । 
এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকুও থাকবে না, কেউ কারো দাস 
বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক একক সত্তার 
হয়ে যাবে । এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-মু'মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ-“যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের 
কোন কথাই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজতৃ্‌ ? (উত্তরে) সে আল্লাহ্‌ 
তাআলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত ৷ আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান করা হবে । আজ 
কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।” 

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সুরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র 

ংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা“রীফ 
ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্‌র একতৃবাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে 
দেওয়া হয়েছে। 

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তা'রীফ ও প্রশংসার 
সাথে সাথে ইসলামের বিপ্রবাত্মক মহত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ 
উপস্থিত করা হয়েছে। 

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা 8 ৮১৬০: 41219 ১১১ এ।০। এ আয়াতের এক অংশে 
তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও দরখাস্ত । 42 __ 3,4.০শব্দ হতে গঠিত । 
এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তার নিকট নিজের আন্তরিক 
কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা । ০,১৯3... __ ১৯ -:.১হতে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে কারো 
সাহায্য প্রার্থনা করা । আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র 
তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।' মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে ১৫1 ০| ১441 ২৯11 
৯৯০ এ ৬১৯১ এবং এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে 
কেবল একমাত্র আল্লাহ তা“আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তারই মুখাপেক্ষী । 
অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে 
তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সৃব্যবস্থা তিনিই করেছেন। অতঃপর 7৬+ .1, 
০১5। এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ তা'আলারই মুখাপেক্ষী । 
প্রতিদান দিবসে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। 

এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি 
কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও 
তারই করতে হবে । কেননা, ইবাদ্রুত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত 
কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। 
ফল কথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতংস্কুর্ত 
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সুরা আল-ফাতিহা ৭৭ 


স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক 
চাহিদাই ১. :4| -তে বর্ণনা করা হয়েছে। 

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সম্তা আল্লাহ তা*আলা, সুতরাং নিজের সকল 
কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা -১৬:.১ 4121) 
-এ করা হয়েছে । মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে 
একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য । অপরদিকে 
তার নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত 
না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী. মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত 
প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ 
আয়াতের মর্মবিরোধী নয় । 

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, “আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই ।” কিন্তু 
(কোন্‌ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই । জমহুর মুফাস্সিরীনের অভিমত এই যে, 
নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে “আম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা 
করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে 
পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি । 

ইবাদত শুধু নামায-রোযারই নাম নয়। ইমাম গায্যালী (র) স্বীয় গ্রন্থ 'আরবাঈন'-এ দশ 
প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন । যথা-নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ্র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, 
মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া, রসূলের সুন্নত 
পালন করা। 

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, 
কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি 
আশা-আকাজ্ষা পৌষণ আল্লাহ্র ভয় ও তীর প্রতি পোধষিত আশা-আকাজ্কার সমতুল্য হবে না। 
আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে 
করা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য. কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে 
অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা 
রুকু বা সিজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না। 

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনা-পদ্ধতি 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছেঃ 
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অর্থাং-আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্ুহ লাভ 
করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং এ সমস্ত লোকের 
রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। 

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যেমন সরল পথের হেদায়েতের 
জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ 
মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও। 
নিঃসন্দেহে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসন্বরূপ, তাদের পক্ষে পুনরায় সে 
হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি ? এ প্রশ্রের উত্তর “হেদায়েত' শব্দের 
তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল । এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার 
প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও “হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ 
লোকেরা যেসব পরম্পর বিরোধিতা আঁচ করেন, তাদের সকল প্রশ্রেরও মীমাংসা হয়ে যায়। 

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী “মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, “কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পৎপ্রদর্শন করা ।' 
তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর 
রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক । এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভক্ত। জড় 
পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন । প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন 
জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উত্তিদ-জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায় ? 

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি 
অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী । স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি 
বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে । অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে । কোনটাতে তা স্পষ্ট 
এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুপ্লেখ্য ৷ যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে 
প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র 
সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত 
করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন 
কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন $ 


৯০5 ১৮855 ১৫০১ 545%725১5১5 
অর্থাং-এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র প্রশংসার তস্বীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা 
তাদের তসবীহ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল) 
75 
+ 5816581 5 51৫ 
অর্থাং-তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্‌র 
পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে £ বিশেষত পাখিকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-ফাতিহা ৭৯ 


বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ তা'আলাও ওদের 
তসবীহ সম্পর্কে খবর রাখেন। 

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্‌ তা*আলার পরিচয়ের ওপরই তার তারীফ ও প্রশংসা 
নির্ভরশীল । আর এ কথাও স্কতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহর পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। 
এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, 
সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিও রয়েছে। তবে কোন 
কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই 
পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই 
ওদেরকে শরয়ী আদেশের আওতাতুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা 
আল-কোরআনে সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন 
দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ 
তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত 
অনেক লোক ছিল । মোটকথা, আল্লাহ্‌র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা-জড় 
পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণিজগত, মানবমণ্ডনী ও জিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত এ সাধারণ হেদায়েতের 
উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে ৪১ 1০ «৪1 1৮: 5 .৮৮-০1 করা হয়েছে। 
অর্থাৎ- “আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বন্ধুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে 
হেদায়েত দান করেছেন।” 

সিভি হছে! 


* ৪০৪ 2 555877271 চে 

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার গুণগান কর। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন 
এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পথ 
দেখিয়েছেন । 

অর্থাৎ_ধিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ 
করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে 
হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্‌ 
ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ 
অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা-__মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু 
কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি মুখের নিকটতম অঙ্গ । পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্‌ 
তা“আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে । 
অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্বাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা 
দেখার কাজও করা চলে না। 


সূরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে 
চে ॥ 9 5 প্‌ ॥ 2 ৪০৪০ 1 5 ০ ০2:৪৪ 
1.০ ১১৯১]| 5০] 21 ১৯১%1৩ ০৬৯০এ। ৬৪ ০৭ 4৫ ৩। 
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৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অর্থাৎআকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্‌র বান্দারপে আগমন করেনি । 

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর সাথে 
জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয় । অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিন জাতি । 
এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌছেছে। কেউ 
এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মু'মিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদীনে 
পরিণত হয়েছে। 

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্মভীরুদের 
জন্য । এ হেদায়েত আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান 
করা হয়। এরই নাম তওফীক । অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া 
যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে 
যায় এবং এর বির্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে । এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক । এ স্তরই 
মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে । কোরআনের 
বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে ঃ 

. ৮47৮০16৩৯ (৪15 928015 

অর্থাৎ-“যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো 
অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি ।” এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রাসূল 
এবং বড় বড় ওলী-আউলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অধিকতর 
হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে। 

হেদায়েতের এ ব্যাথ্যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা 
সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন 
বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সূরা আল-ফাতিহায় গুরুতুপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় 
রসূলের জন্যও উপযোগী । এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে সূরা 
ফাত্হ্‌তে মকা বিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, এ 829 
(2 ৪5:15 অর্থাৎ মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে 
সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়। 

রসূলুল্লাহ্‌ সো) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না ; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন 
হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তার হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় 
হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন। 

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে 
সংক্ষেপে তা নিম্নব্ূপ £ 

এক. পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই 
' হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে 
হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ 
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' আপনা-আপনিতেই দুরীভূত হয়ে যাবে । বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং 
কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 

দুই, আল-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে আল্লাহ 
তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই 
হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে 
যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা 
বাদ পড়েছে। 

তিন. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ তাআলার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত! এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তারই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও 
কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের 
যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের 
28৮422৮8558 ১১১৫৬০। 
দুরের কথা বলা হযেছে অর্থাৎ কাউকে তওবীক দান করা আপনার কাজ নয়। 

মোটকথা, ₹১৪:৯11 1512০11 0১০। একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা 
মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। 
কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য সন্তব নয়। 
দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের মত । কিন্তু মানুষ 
তা লক্ষ্য করে না । আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ “আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।” 

সরল পথ কোন্টি ? সোজা সরল রাস্তা সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাচ 
নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে “ইফরাত' বা “তফরীত'-এর অবকাশ নেই। 
ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম, করা, এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেওয়া । 
এরশাদ হয়েছে £ 8৫:1০ ০৮০৯১102311 45175 

অর্থাৎ-যে সর্কল লোক আপনার 'অনুগহ লাঁভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি 
আল্লাহ্র অনুষ্রহ লাত করেছে, ভাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ 


নিলে 5215 55918515241158 
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অর্থাৎ-যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাক অনুগহ করেছেন, তারা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং 
সতকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের । 
অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তীরা 
হলেন সিদ্দীক । যাদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় 
তাদেরকে “আউলিয়া বলা হয়। আর যাঁরা দীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ 
করেছেন, তাদেরকে বলা হয় শহীদ । আর সালেহীন হচ্ছেন__যারা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি: 
সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এদেরকে দীনদার: 
বলা হয়। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ১১ 
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৮২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


এ আয়াতের প্রথম অংশে হ্যা-সূচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা 
হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তা-ই সরল পথ । পরে শেষ আয়াতে 
না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 

 ০2402941 ১525 ৮৩৯৮1 ১৯৪ 
অর্থাৎ-যারা আপনার অভিসম্পাতগ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা 
পথহারা হয়েছে। 

১৫:১০ ১১১৯ ০ বলতে এ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে যারা ধর্মের হুকুম- 
আহকমিকে বুরঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবরতাঁ হয়ে বিরুদ্ধাচরণ 
করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, যারা আল্লাহ্‌ তা“আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। 
যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন 
দিয়ে তারা নবী-রাসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না । ৬-|.০-তাদেরকে 
বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের 
সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা-নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে 
দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আন্লরাহ্‌্র নবীদের কথা মানেনি ; 
এমন কি তাদেরকে হত্যা পর্যস্ত করেছে। 

_ আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে__আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং 
মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালজ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে । সে পথও চাই না, যে 
পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে । বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী 
সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা 
নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে। 

সূরা আল-ফাতিহার. আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম 
হচ্ছে এ দোয়া-_“হে আল্লাহ্‌ ! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন৷ কেননা, সরল পথের সন্ধান 
লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী ৷ বস্তুত সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ 
হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার 
পরিচয় লাভ করা এবং তার সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকুতির অভাব নেই। 
এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে -মুস্তাকীমের 
পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। 

আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা এবং তার প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথ 
প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে £ এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য । আর এ ব্যাপারে 
একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়! তা হচ্ছে, 
সিরাতে-যুস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বস্তুত সিরাতে রাসূল, সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই 
তো যথেষ্ট ছিল৷ উপরোক্ত দু”টি পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট । 
কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা । অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা । অথচ আলোচ্য এ 
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সূরা আল-ফাতিহা ৮৩ 


ছোট্ট সূরাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথম ইতিবাচক এবং পরে 
নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-সুস্তাকীম চিহ্দিত করতে গিয়ে বলেছেন-_যদি সিরাতে মুস্তাকীম 
চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন কর । কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান করবেন না । তার পরে আর কোন নবী বা 
রসূলেরও আগমন হবে না । তাই তাদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াও সিদ্দীক, শহীদান ও সালেহীনকেও 
অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে। | 

ফলকথা এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য আল্লাহ তা“আলা কিছু সংখ্যক মানুষের 
সন্ধান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেননি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) যখন 
সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উন্মতও পূর্ববর্তী উন্মতগণের ন্যায় সত্ুরটি দলে বিভক্ত 
হয়ে যাবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই সরল পথে থাকবে । তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 
সেটি কোন্‌ দল ঃ প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সন্ধান দিয়েছেন। 
এরশাদ করেছেন £ ৬:০1 «০ (১। (০ অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে 
রয়েছি সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে 
ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবল কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা সম্ভব হয় না, 
বরং দক্ষ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে । বাস্তবপক্ষে মানুষের 
শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে । কেবল কিতাব বা পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক 
হতে পারে না। রি 

এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নিদর্শন বিদ্যমান । শুধু 
পুথিগত বিদ্যার দ্বারা. কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে । শুধু 
ডাক্তারী বইপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইপত্র পাঠ করে কেউ 
ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের 
পরিপূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। ষে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের 
নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্ুহণ না করে, সে পর্যন্ত দীনের তা*লীম অসম্পূর্ণ .থেকে যায়। 
কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও 
জা 5-8১১8৬ শ২ 
সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরন্ধ ধারণা । কেননা, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল 
প্রেরণের প্রয়োজন হতো না । কিতাবের সাথে রাসূলকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। 

আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের তালিকা 
প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধু কিতাবের পাঠই পূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং 
কোন কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 

বোঝা গেল, মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'টি উপাদানের প্রয়োজন । 
প্রথম, আল্লাহ্‌র কিতাব যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে এবং অপরটি 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বা আল্লাহ-ওয়ালাগণ। তাদের কাছ থেকে.ফায়দা হাসিল করার 
মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের নিরিখে তাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে । এ পরীক্ষায় 
যারা টিকবে না তারা আশ্মাহ্র প্রিয়পাত্র নয় বলেই যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র স্থির 
হয়, তাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি আমল করতে হবে। 
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৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


মতানৈক্যের কারণ $ একশ্রেণীর লোক শুধু আল্লাহ্র কিতাবকে গ্রহণ করেছে এবং 
আল্লাহ্‌র পিয়পাত্রগণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে ; তাদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন শুরুত্বই 
দেয়নি । আবার কিছু লোক আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি স্থির করে আল্লাহ্‌র 
কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছে । বলা বাহুল্য, এই দুই পথের পরিণতিই গোমরাহী । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরাতুল ফাতিহাতে প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে । অতঃপর তার 
ইবাদতের উল্লেখ রয়েছে । এতদসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা তীকে ব্যতীত 
অন্য কাউকেও অভাব পুরণকারী মনে করি না। প্রকারান্তরে এটি আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের একটা 
শপথ বিশেষ । অতঃপর রয়েছে একটি গুরুততপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন 
এবং আশা-আকাজ্ঞ্কা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
ই মিমি 


লরি 
দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকুতি পেশ করতে হয়, তখন 
প্রথমে তার তা'রীফ কর, তার দেয়া সীমাহীন নিয়ামতের স্বীকৃতি দাও । অতঃপর একমাত্র তিনি 
ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাউকেই ইবাদতের 
যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর । এ নিয়মে যে 
দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন 
ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে৷ যথা, সরল 
পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন 
ক্ষতি বা পদস্থলনের আশংকা না থাকে । মোটকথা, এ স্থলে আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ হতে তার 
তা'রীফ প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো মানবকুলকে শিক্ষা দেওয়া । 

আল্লাহ্‌র তা*রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ই এ সূরার প্রথম বাক্যে 
আল্লাহ্‌র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন গুণের 
বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে । কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের 
উল্লেখ নেই। 

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত অগনিত । কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে 
পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে £(১',০* এ % 411) 222১1:3555 "১1 অর্থাত_যদি 
তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের গণনা করতে চাও, তর্বে তা পারবে না । মানুষ“যদি সারা বিশ্ব 
হতে মুখ ফিরিয়ে শুধু নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার 
শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান । তার শরীর 
যমীন তুল্য । কেশরাজি উদ্ভিদ তুল্য । তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে 
রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা । দু”টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের, 
অস্তিত্ব । একটি শরীর ও অপরটি আত্মা । এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা 
উত্তম অংশ আর তার শরীর হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী । 
এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ তা“আলা 
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সূরা আল-ফাতিহা ৮৫ 


পাচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে । প্রত্যেকটি 
জোড়া আল্লাহ্র কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়াচড়া করা 
সত্তেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। 
সাধারণ মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে । এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা 
নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ 
করেছেন- ১১০ (5১১ ৯৬ (81 ০৯০ 

অর্থাৎ_“আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি” 
এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে উহা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ 
এ. নড়বড়ে জোড়া সত্তুর বছর বা এর চাইতেও অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে । মানুষের 
অঙ্গুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত 
হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্যটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়। 

এই চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের 
কার্যক্রমে আল্লাহ তা“আলার কত নিয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয় । কেননা 
চক্ষু খুলে এর দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে । এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, 
অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে 
চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের 
দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয় । এতে বোঝা যায়, 
চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি । 
এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে । 
এমনিভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে 
কার্ধ সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে । এতে রাজা-প্রজা, 
ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত.এমন ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দু'টির 
মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু যথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে। 

এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান, যা মানুষের হেকমতের তাগিদে কম-বেশি দেওয়া হয়েছে, 
ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্তক্ত । যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, 
সাধারণ নিয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য ; যথা-আকাশ, বাতাস, 
জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নিয়ামত বিশেষ নিয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় 
অধিক গুরত্তৃপূর্ণ ও উত্তম । অথচ এসব নিয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, 
এত বড় নিয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নিয়ামত! বরং আশপাশের 
সামান্য বস্তু যথা-_আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ি-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের 
দৃষ্টি সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে । 

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে 
যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃফূর্তভাবে সেই মহান দাতার 
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৮৬. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক ৷ বলা বাহুল্য যে, মানব-জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে 
কোরআনের সর্বপ্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে এ «৯ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান 
সত্তার তা'রীফ বা প্রশংসাকে ইবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে। 

রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন নিয়ামত কোন বান্দাকে দান 
করার পর যখন সে [1] এ ৬৯|| বলে তখন বুঝতে হবে, যাঁ সে পেয়েছে, এই শব্দ তার চেয়ে 
অনেক উত্তম । (কুরতুবী) 

টি কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নিয়ামত লাভ 

এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ্‌ বলে তবে বুঝতে হবে যে, রাহি নিরারত্ন 

লিউ রী 

কোন কোন আলিমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে 41] , , ৯ বলা 
একটি নিয়ামত এবং এ নিয়ামত সারা বিশ্বের সকল নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম । সহীহ্‌ হাদীসে 
আছে যে, «[! এ০০| পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে । 

হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম এ__._৯1|-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কোন নিয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে চেন এবং পরে 
তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তার দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীরে 
যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবাধ্যতার কাছেও যেও না। 

দ্বিতীয় শব্দ 44|| এর সাথে ৮১ বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস ₹১ 
বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায় । এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তা'রীফ বা 

ংসাই মানবের কর্তব্য নয়। বরং এ তা'রীফ বা প্রশংসা তার অস্তিত্রে সাথে সংযুক্ত। 
বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর 
বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তীর নিয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন 
শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমার নিয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম 
অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে । আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর 
শোকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌ তা“আলারও শোকর করে না। 

কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জায়েষ নয় £ কোন মানুষের জন্য নিজের তা'রীফ 
85115775777 


১০১ ০151 ৮৪ 7478১115895 ৩ অর্থাৎ তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার 
দি আল্লাহই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী । কেননা, মানুষের পক্ষে তা'রীফ বা 
প্রশংসার' যোগ্য হওয়া তার তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নির্তরশীল। কার পরহেযগারী কোন্‌ 
স্তরের তা আল্লাহই ভাল জানেন। প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তো তার প্রশংসা নিজেই 
করেছেন । উত্তর হচ্ছে এই, আল্লাহ্‌র প্রশংসা বা তা'রীফ কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করার যোগ্যতা মানুষের নেই। পরস্তু আল্লাহ তা“আলার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা 
করাও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে । রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন £ ৬1০ ৮১১ (৮৮০ ৯13 
আমি আপনার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
তা'রীফ বা প্রশংসা পদ্ধতি মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন। 
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সূরা আল-ফাতিহা ৮৭ 


'রব' আল্লাহ্‌র এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সন্বোধন জায়েয নয় £ কোন 
বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিষয়ে সে বস্তুর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী কোন 
সত্তার প্রতিই কেবল রব" শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে । আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র 
সৃষ্টিজগতের এরূপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ 
হতে পারে না। এ কারণেই এ' শব্দ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নামের সাথেই ব্যবহৃত হতে 
পারে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে “রব' বলা জায়েয নয়। সহীহ্‌ মুসলিম শরীফের হাদীসে 
এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন গোলাম বা কর্মচারী যেন তার 
মালিককে 'রব' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে । অবশ্য বিশেষ কোন বস্তুর মালিকানা বোঝানোর 
অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে । যথা, রাব্বুল-বাইত,-বাড়ির মালিক ইত্যাদি । (কুরতুবী) 

১১ ৯5০0 510519 ১১৮০ ।০1-এর অর্থ মুফাসসিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে অবিবাস (রা) বলেছেন, আমরা তোমারই ইবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত 
করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, 
ইবনে আবি হাতেম) | 

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সুরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের 
সারমর্ম এবং ১১৬5. 10019 3১5 15। সমগ্র সূরা আল-ফাতিহার সারমর্ম । কেননা, 
এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও 
কুদরতের স্বীকৃতি । মানুষ দুর্বল, আন্রাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। 
তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ 
উরির নটর হার রুল াস্রহে রও 


4 


এতরাজিলোর সর হানি রী ভা রাজের বারি উগরনিউ 
করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরই 
তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকায়েদের দু'টি মাসআলারও মীমাংসা হয়ে গেছে। 
যথা ঃ 

এক. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত জায়েয নয়, তার ইবাদতে অন্য কাউকে 
অংশীদার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঃ ইতিপূর্বে ইবাদতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে, কোন'সম্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তার প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তার সামনে 
অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নাম ইবাদত । আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ 
আচরণ করাই শির্ক । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপুজা বা পাথরের মূর্তিকে 
খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সন্ত্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌছে দেওয়া, 
যা আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়, তাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত । কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনুসৃত 
শির্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
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৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


* 411 ০9১১০ 4201 ০4:0১১০০ ৮৪০০১ 1১১১০। 

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে। আদী 
ইবনে হাতেম খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন 
করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের ইবাদত করিনি, কোরআন আমাদের প্রতি 
কিভাবে এ অপবাদ দিয়েছে £ প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) এরশাদ করেছিলেন ঃ “পুরোহিত আলিমগণ 
এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন এবং এমন অনেক 
বন্ধুকে হালাল বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ হারাম বলেছেন ? আদী ইবনে হাতেম স্বীকার 
করেছিলেন যে, তা অবশ্য করেছেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে 
তাদের ইবাদতই হলো ।” 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বন্ত্ুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহরই 
কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ 
"ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্যকরণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার ইবাদতই করে 
এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, 
শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না ; এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, 
আলিম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে ; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের 
কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে ; 
আল্লাহ্র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে, আলিমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও 
রাসূলের সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র । কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ__“যদি আল্লাহ্র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলিমদের নিকট জেনে 
নাও ।” 

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা 
শির্ক । অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শির্ক । প্রয়োজন মেটানো 
বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করাও শির্ক । কেননা, হাদীসে 
দোয়াকে ইবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে । কাজেই যে সকল কার্যকলাপে শির্কের নিদর্শন 
রয়েছে, সে সব কাজ করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত । হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন__ইসলাম 
কবূল করার পর আমি আমার গলায় ক্রুশ পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত 
হয়েছিলাম । এটা দেখে হুযূর (সা) আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা হতে ফেলে দাও। আদী 
ইবনে হাতেম যদিও ক্রুশ সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্তেও 
প্রকাশ্যভাবে শির্কের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রাসূল (সা) তাকে এ 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
বিকল্প নেকটাই সগৌরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে লিপ্ত হচ্ছে। এমনিভাবে কারো প্রতি 
.রলুকু বা সিজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সুরা আল-ফাতিহা ৮৯ 


এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই এ ৮১ 42! -তে করা 
হয়েছে। 

ছিতীয় মাসআলা $ঃ কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ । 
কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে৷ এ ছাড়া 
দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই.পারে না যথা- প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, 
ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। এরূপ সাহায্য নেওয়া কোন 
ধর্মমতেই বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয় । কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট 
প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের. বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত 
হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন 
ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

আল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন 
ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির 
অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া_ ইহা প্রকাশ্য কুফরী । একে কাফের-মুশরিকরাও 
কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্‌র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক 
ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না। 

দুই. সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক 
বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা 
পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই, তবে তিনি তার কুদরতে 
সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান 
করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের 4121 
৮ »_5 :.5 দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঘে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্‌ তা“আলা ব্যতীত অন্য 
কার্বো নিকট চাইতে পারি না। 

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মুমিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করে । কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে 
সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উতদ্তব হয় তা হচ্ছে এই 
যে, আল্লাহ্‌ তার কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ 
করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব 
দায়িত্‌ পালনে আল্লাহ্‌ নিজেই তা ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ 
করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উর্ধে ; যথা ৪ মুঁজিযা ৷ অনুরূপ আওলিয়াগণকেও 
এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন 
কারামত । সুতরাং স্বল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাদের দ্বারা 
এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে £ এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস 
জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মুজিযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ । এর প্রকাশ 
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৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু:তার হেকমত ও রহস্য বোঝাবার জন্য । নবী ও 
ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে । 
যথা, এরশাদ হয়েছে £ | 
৮১১41 9443 255 91 ০৪০০ ও 
বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) শত্রু সৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে 
কল্কর সকল শত্রু সৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল । সে মু'জিযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে 
যে,-“হে মুহাম্মদ (সা) ! এ ক্কর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই নিক্ষেপ 
করেছেন।” এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জিযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ 
বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহরই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আ)-কে 
তার জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের 
ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ৪ 4111 4: ১212 (০০1 
মুজিযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধে । যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছাকরেন তবে 
আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না। 
না ইরাহীযে ননী ও রাতটা এক দলের কথা উরি হযেছে! তারা বলেছেনঃ 
, খু 33021 ১৮৮7৪ 1৫৪০6 90104 940 
অর্থা্_“কোন মু'জিযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা 
ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।” তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জিযা বা কারামত যখন ইচ্ছা 
বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া হয়নি । 
রাসূল ও নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জিযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়নি, 
সেগুলো প্রকাশ পায়নি । কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান । 
একটি স্থুল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে । যেমন, ঘরে বসে 
আমরা যে বান্বের আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস পাই, সে বান্ধব ও পাখা এই আলো ও 
হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের 
মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে এগুলোর যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে 
সে সংযোগের উপর নির্ভরশীল । এক মুহূর্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বান্ব 
আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাখা বাতাস দিতে সক্ষম হবে । কেননা এ আলো বান্বের 
নয় ; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বান্ধ ও পাখার মধ্যে পৌছে থাকে । নবী, 
রাসূল, আউলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহুর্তে আল্লাহ্‌ তা“আলার 
মুখাপেক্ষী । তার ইচ্ছায়ই বান্ব ও পাখার মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় নবী ও আউলিয়াগণের 
মাধ্যমে মুজিযা ও কারামতব্ূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। 
এই উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মুজিযা ও কারামত প্রতিফলনে নবী-র 
ওলীগণের কোন একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই। তবে তারা যে একেবারেই ক্ষমতাহীন তাও নয়। 
যেমনিভাবে বান্ব ও পাখা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া অসম্ভব, তেমনিভাবে মুজিযা ও 
কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের মাধ্যমের প্রয়োজন হয় । পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, 
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সূরা আল-ফাতিহা ৯১ 


সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া সত্তেও বান্ধ এবং পাখা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া 
অসম্ভব, কিন্তু মুজিযা ও কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সব কিছুই করতে পারেন । তবে 
সাধারণত তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ তাতে এগুলোর 
প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। 

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তা“আলার ইচ্ছাতেই হয়ে 
থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান 
করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তার বিধানের অনুসরণ 
থেকে বঞ্চিত হতে হবে । যেভাবে কোন ব্যক্তি বান্ব ও পাখার গুরুতৃ অনুধাবন না করে একে 
নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল 
ওলী-আউলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না। 

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্রে নানা প্রকার প্রশ্ন ও 
সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায় । আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও 
সন্দেহের নিরসন হবে । 

নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পূর্ণ জায়েয ৰা একেবারেই না-জায়েয বলা 
সঙ্গত নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, যদি কেউ তাদেরকে 
বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের অধিকারী মনে করে, তবে তা 
হারাম এবং শির্ক হবে। কিন্তু যদি তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে 
তাদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ বৈধ হবে । কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাড়ি 
করতে দেখা যায়। 

সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েতই দীন দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি £ আলোচ্য তফসীরে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের 
সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া । 
এমনিভাবে আখিরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, 
অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথের 
মধ্যে নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও 
অনিবার্ষভাবেই হয়ে থাকে। ৃ 
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যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা 
যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে। 

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট 
নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল । এজন্যই প্রত্যেক মুমিনের 
এ দৌয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য । তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও 
দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়। 
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নামকরণ ও আয়াত সংখ্যা £ এ সূরার নাম “সূরা আল্-বাকারাহ' । হাদীসেও এ নামেরই 
উল্লেখ রয়েছে। যে বর্ণনায় এ সূরাকে “সূরা আল্‌্-বাকারাহ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে সে 
বর্ণনা ঠিক নয়। (ইবনে-কাসীর) 

এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, শব্দ সংখ্যা ৬২২১, বর্ণসংখ্যা ৫০,৫০০ 

অবতরণকাল £ এ সূরাটি মদনী। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার পর 
অবতীর্ণ হয় । অবশ্য কয়েকটি আয়াত হজ্জের সময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তফসীরকারগণ 
এ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলেছেন। 

সূরা আল্-বাকারাহ কোরআনের সবচাইতে বড় সূরা । হিজরতের পর মদীনায় সর্বপ্রথম এ 
সূরারই অবতরণ শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হতে থাকে সুদ 
সম্পর্কিত আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর শেষ বয়সে মক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়। 19321) 
|| 1 4৮559 ০5 (০ পৰিত্র কোরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতগুলির একটি । 
দশম হিজরীর দশই যিলহজ্জ বিদায় হজ্জের সময় এটি মিনায় অবতীর্ণ হয়। এর ৮০/৯০ দিন 
পর নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করেন এবং ওহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় । 

সূরা বাকারাহর ফযীলত £ এ সূরা বহু আহকাম সম্বলিত সব চাইতে বড় সূরা । নবী করীম 
(সো) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাকারাহ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং 
পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্তাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন 
আহ্লে-বাতিল কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। 

ইমাম কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, 
উপরিউক্ত হাদীসে আহ্‌লে-বাতিল অর্থ যাদুকর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে তার উপর 
কোন যাদুকরের যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। (কুরতুবী, মুসলিম, আবূ উমামা বাহেলী) 

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, “যে ঘরে সুরা বাকারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে 
শয়তান পলায়ন করে।” (ইবনে কাসীর হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন) 

নবী করীম (সা) এ সূরাকে 01১৪1 ৮৮১. (সেনামুল-কোরআন) ও )1১৪|| 5০১ 
(যারওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও যারওয়াহ বস্তুর উবৃহত অংশকে 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


বলা হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে-বাকারায় আয়াতুল কুরসী 
নামে যে আয়াতগুলো রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। 
(ইবনে-কাসীর) 

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি 
যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না 
এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে 
থাকবে । তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম 
করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে । আয়াত দশটি হচ্ছে ঃ সূরার প্রথম চার আয়াত, 
মধ্যের তিনটি অর্থাৎ আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত। 

আহ্কাম ও মাসায়েল $ বিষয়বন্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারাহ সমগ্র 
কোরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী । ইবনে আরাবী রে) বলেছেন যে, তিনি 
তার বুষুর্গানের নিকট শুনেছেন-__এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক 
হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তাই হযরত উমর ফারূক (রো) এ 
সুরার তফসীর অধ্যয়নে বার বছর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আট বছর 
অতিবাহিত করেছিলেন । (কুরতুবী) 

প্রকৃতপক্ষে সূরাতুল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম বা সার-সংক্ষেপ। এর মৌলিক 
বিষয়বস্তু তিনটি। এক. আল্লাহ্‌ তা'আলার রবুবিয়ত। অর্থাৎ তিনিই যে, সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা 
এ তথ্যের বর্ণনা । দুই. আল্লাহ্‌ তা'আলাই ইবাদতের একমাত্র হকদার । তিনি ছাড়া অন্য কেউ 
ইবাদতের যোগ্য না হওয়া । তিন. হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা । সূরা ফাতিহার শেষাংশে 
সিরাতুল-সুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের যে প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কোরআন তারই প্রত্যুত্তর। 
যদি কেউ সরল ও সত্য পথের সন্ধান চায়, তবে সে পবিত্র কোরআনেই তা পেতে পারে। , 

সে জন্যই সূরাতুল-ফাতিহার পর সূরা বাকারাহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং _,341| 41১ 
দ্বারা সূরা আর্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান করছ তা 
হচ্ছে এ কিতাৰ। অতঃপর এ সূরার প্রথমে ঈমানের মূলনীতিসমূহ, তওহীদ, রিসালাত ও 
আখেরাতের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং সূরার শেষাংশে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হয়েছে। মধ্যভাগে জীবন যাপন পদ্ধতির বিভিন্ন দিকসমূহ যথা ইবাদত, আচার-ব্যবহার, 
মুয়াশেরাত, চরিত্র গঠন এবং আত্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশোধন এবং সংস্কার সম্পর্কিত মূলনীতি 
ছাড়াও অন্যান্য বহু ছোট-খাট বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি । 

(১) আলিফ লা-ম-যী-ম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ 
প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য ; (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে 
এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে । আর আমি তাদেরকে যে রুধী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে 
(৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর, যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববরতীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে! আর, 
আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এ কিতাব আল্লাহপ্রদত্ত (এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কোন অর্বাচীন যদি এ 
বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবতারণা করে তাতে কিছু যায়-আসে না। কেননা, কোন 
স্বতঃস্কুর্ত সত্যের প্রতি কেউ সন্দেহের অবতারণা করলেও সে সত্য বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে 
না, বরং সত্য সত্যই থাকে ।) যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, 
এ কিতাব তাদের জন্য পথপ্রদর্শক । (অর্থাৎ যেসব বিষয় জ্ঞান ও পঞ্চেন্দিয়-গ্রাহ্য অনুভূতির 
উর্ধ্বে সে সব রিষয়কে আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যারা সত্য বলে গ্রহণ 
করে) এবং নামায কায়েম করে নোমায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে যে, নামায সময়মত এর শর্ত . 
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ও আরকান-আহ্কাম যথারীতি পালন করে আদায় করা) এবং আমি যা কিছু দান করেছি তা 
থেকে সৎপথে ব্যয় করে । আর এঁ সমস্ত'লোক এমন যারা বিশ্বাস করে আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
কিতাব এবং আপনার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (অর্থাৎ কোরআনের প্রতি তাদের যেরূপ ঈমান 
রয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহেও ঈমান রয়েছে । কোন বিষয় 
সত্য বলে জানার নাম ঈমান। আমল করা অন্য কথা। আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কোরআন 
অবতীর্ণ করার পূর্বে যে সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ 
করা ফরয এবং ঈমানের শর্ত। অর্থাৎ.এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এ সমস্ত কিতাব 
আল্লাহ্‌ তাআলা নাধিল করেছিলেন এবং সেসব কিতাবও সহীহ । স্বার্থান্বেষী লোকেরা এগুলোতে 
যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস নয়। কিন্তু আমল করতে হবে কোরআন 
অনুযায়ী ; পূর্ববর্তী কিতাবগুলো মনসুখ বা রহিত বলে গণ্য হবে। (সেগুলো অনুযায়ী আমল 
করা জায়েয হবে না।) এবং তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সমস্ত লোক 
আল্লাহ্‌র দেয়া সত্যপথের উপর রয়েছে এবং এই সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ মাত্রায় সফলকাম । (এ 
সমস্ত লোক পার্থিব জীবনে সত্যপথের মত বড় নিয়ামতপ্রাপ্ত এবং পরকালেও তারা সকল 
প্রকার কামিয়াবী লাভ করবে ।) 


শব্দ বিশ্রেষণ £ 11) এ শব্দটি দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
€) সন্দেহ। (4৮ হেদায়েত। "১৪, যাদের মধ্যে ধর্মভীরুতা বা তাকওয়া ও পরহেয- 
গারীর গুণাবলী বিদ্যমান, তাদেরকে মুস্তাকীন বলা হয়। ($ 85 শব্দের অর্থ বিরত থাকা । এ 
স্থলে এর অর্থ হবে ঃ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা । অদৃশ্য ৷ -. ১ অর্থাৎ যে সমস্ত 
তথ্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে এবং ইন্দরিয়ানুভূতির উর্ধে । ১» ৪: শব্দটি (| হতে 
গঠিত; অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তুকে সোজা করা। নামায সোজা করার অর্থ হচ্ছে, একাগচিত্ে 
আদায় করা। ৫৪) শব্দটি ১ হতে উদ্ভৃত। অর্থ জীবিকা নির্বাহের উপকরণ দান করা। 
১১৪৪১ শ্দটি 30০১1 হতে উদ্ৃত। অর্থ ব্যয় করা। ৮/-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শেষ 
বা পরে সংঘটিত হবে এমন সব বিষয় ৷ এ স্থলে ইহকালের বিপরীত পরকাল । ১৮১5, 
শব্দটি -_৪১| হতে উতদ্ভৃত। ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে--যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ না 
থাকে। ৯৯ * শব্দটি ০১. 91 শব্দ থেকে এবং তা ০১৪ শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ পূর্ণ 
সফলতা । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হরূফে মুকাত্তা“আতের বিশদ আলোচনা £ অনেকগুলো সূরার প্রারন্ডে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন 
বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা »৯ - ৯11 - ৮৮৯11 এগুলোকে 
কোরআনের পরিভাষায় "হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক 
পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। যথা ৪ || _ (১ _- ০ (আলিফ-লাম-মীম)। 

কোন কোন তফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন । 
আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্র নামের তত্ত্ব বিশেষ । 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৯৭ 


অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে 
মুকাত্ত'আতগুলো এমন রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই জানেন। 
অন্য কাউকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়নি । হয়তো রাসূল (সা)-কে এগুলোর নিগৃঢ় তত্ব 
সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল, কিন্তু উম্মতের মধ্যে এর প্রচার ও প্রকাশ করতে দেওয়া 
হয়নি। ফলে এ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম (সা) থেকে কোন বর্ণনা 
পাওয়া যায়নি। ইমাম কুরতুবী এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে--আমের, 
শা'বী সুফিয়ান সওরী এবং একদল মুহাদ্দিস বলেছেন যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাবের 
এক-একটি বিশেষ ভেদ বা নিগৃঢ় তত্ব রয়েছে । আর 'হরূফে মুকাত্তা'আত' পবিত্র কোরআনের 
সে নিগৃঢ় তত্ব ও ভেদ। যার অর্থ আল্লাহ্‌ তা“আলাই জানেন । এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কোন 
বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া বা মন্তব্য করা সমীচীন নয়। এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য মহা 
উপকার নিহিত রয়েছে। এগুলোতে বিশ্বীস করা ও এগুলোর তেলাওয়াত করা বিশেষ সওয়াবের 
কাজ। এর তেলাওয়াত আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের জন্য গোপনীয় বরকত পৌঁছাতে 
থাকে। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী আরো লিখেছেন £ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর 
(রা), হযরত উসমান গনী (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী 
এ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌ তা"আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তার 
পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে হবে ; কিন্তু এগুলোর 
রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং তত্ত্ব সংগ্রহে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না। 

ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন কোন আলিম 
এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভুল প্রতিপন্ন করাও উচিত হবে না। কেননা, 
তারা উপমাস্থলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন। 

4৯ 4) 9 05411 1১ সাধারণত 1১ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য 
ব্যবহৃত হয় । 5541 দ্বারা কোরআন মজীদকে বেঝানো হয়েছে। 2 অর্থ সন্দেহ-সংশয় । 
আয়াতের অর্থ হচ্ছে--ইহা এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ইহা 
বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে, যা 
মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে 
যে, সূরাতুল-ফাতিহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ 
সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর ৷ ইহা সিরাতুল-সুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থ হচ্ছে--আমি 
তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। 
যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী 
আমল করে। 

এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কালামে বা 
বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে । কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুদন সন্দেহ 
উপস্থিত হতে পারে, যার উল্লেখ কয়েক আয়াত পরেই খোদ কোরআন শরীফে রয়েছে। যেমন, 
২2 এ | - যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব, বুদ্ধির স্বল্পেতাহেতু 


_ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ১৩ 
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৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার 
সন্দেহের অবকাশ নেই)। 

০ ৪%+511 4১৯ -যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে__তাদের জন্য হেদায়েত । অর্থাৎ 
যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল মুত্তাকীদেরই প্রাপ্য । অবশ্য কোরআনের 
হেদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশ্বচরাচরের জন্য ব্যাপক । সূরাতুল- 
ফাতিহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে। এক. সমগ্র 
মানবজাতি, প্রাণিজগৎ তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই ব্যাপৃত। দুই. মুসলমানদের জন্য খাস। তিন. 
যারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তথাপি হেদায়েতের 
স্তরের কোন সীমারেখা নেই। 

কোরআনের বিভিন্ন স্থানের কোথাও “আম' বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ হেদায়েতের 
উল্লেখ রয়েছে৷ কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হেদায়েতের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই 
হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকীগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলেই এনূপ সংশয় প্রকাশ করা 
সমীচীন হবে না। হেদায়েতের বেশি প্রয়োজন তো এ সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুত্তাকী নয়। 
কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেওয়া হয়েছে। 
তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, কোরআন শুধু মুত্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা 
পথপ্রদর্শক, অন্যের জন্য নয়। 

সুত্তাকীগণের গুণাবলী £ পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুত্তাকীগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। 
যারা হেদায়েতপ্রাণ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম । যারা সরল-সঠিক পুণ্যপস্থা লাভ 
করতে চায়, তাদের উচিত এ দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং এ সকল 
লোকের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের পাথেয়নূপে গ্রহণ করা । আর 
এজন্যই মুক্তাকীগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এর এরশাদ হচ্ছে £ 


পু 12817555527 
অর্থাৎ “তারাই আল্লাহপ্রদত্ত সৎপথধ্রাণ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম ।" পূর্বোক্ত দু'টি আয়াত 
দ্বারা মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং 
তৎসঙ্গে সৎকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই এঁ সমস্ত গুণের বিশ্লেষণ পরবর্তী 
আয়াতে দেওয়া হয়েছে। 


তি এপ ১৪ চর ৮7558 +:9৬ পি ৩পপ০৩৫ 57 লি ৮81 878: 7৫৯৭৫ 
৯ ১১৯১5৩০০০১০ 05 এল এ১%। ৮১ ০১৮৩ 98515 
ক $ 4 ৬ / 


* ০১৪৬৪ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায 
প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে। 

আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন 

করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বীয় জীবিকা হতে সৎপথে ব্যয় করা । উপরিউক্ত আলোচনার 


উস 
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সূরা আল-বাকারাহ ৯৯ 


মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। সেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। 

প্রথম বিষয় £ ঈমানের সংজ্ঞা £ ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে দু'টি শব্দ 
ব্যবহত হয়েছে। ৮১ ৯1, ১১:১০ ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে 
অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। 

“ঈমান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে-প্রাণে 
মেনে নেওয়া। এজন্যই অনুভূতিথ্াহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরা সাদা 
কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরা কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা 
সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোন প্রভাব বা দখল 
নেই। অপরদিকে রাসূল (সা)-এর কোন সংবাদ কেবল রাসূলের উপর বিশ্বাসবশত মেনে 
নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে । .-::-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন সব বস্তু, 
যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উধ্র্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে 
পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্বাণ নিতে পারে 
না, জিহবা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না- ফলে সে 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না। 

কোরআন শরীফে «১ $ শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষযয়কেই বোঝানো হয়েছে যার সংবাদ 
রাসূল (সা) দিয়েছেন এবং মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ই্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্তার মাধ্যমে যার জ্ঞান 
লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম । 

৯৪ শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ ও 
সমতা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত, দোযখের অবস্থা, 
কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্টিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, 
ূর্ববতী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্ত্তক্ যা সূরা বাকারাহর শেষে ৮০ 
১ __১1। আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে 
ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ 
এই দীড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তা আন্তরিকভাবে 
মেনে নেওয়া । তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তা রাসূল (সা)-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে 
প্রমাণিত হতে হবে। আহলে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 
“আকায়েদ-তাহাবী" ও “আকায়েদে-নসকী'-তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। এতে এ কথাও বোঝা যায় ষে, জানার নাম ঈমান নয় । কেননা, খোদ ইবলীস 
এবং অনেক কাফেরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামের নবুওত' যে সত্য তা আন্তরিকভাবে 
জানত, কিন্তু না-মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি । 

ছিতীয় বিষয় £ ইকামতে-সালাত £ ইকামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামা আদায় করা নয়, 
বরং নামাযের সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। 'ইকামত' অর্থ নামাযের 
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১০০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা 
এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায় । ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল 
নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যন্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত 
আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইকামতে-সালাত। 

তৃতীয় বিষয় ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় £ আল্লাহ্র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, 
ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি, যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সব 
কিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত ও ৯1 শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই 
ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব স্থানে ১55) শব্দই আনা হয়েছে। 

১১ ৮০ ৮এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় তথা সৎপর্থে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে 
বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য । একজন সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে 
যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহ্‌র দান ও আমানত । যদি আমরা 
সমস্ত ধন-সম্পদ তার পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নিয়ামতের হক আদায় হবে। পরস্তু এটা 
আমাদের পক্ষ থেকে কোন এহসান হবে না। 

তবে এ আয়াতে (০ শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ 
আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়; বরং কিয়দংশ ব্যয় করার 
কথাই বলা হয়েছে। 

মুস্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায প্রতিষ্ঠা করা 
এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । ঈমানের গুরুত্ব সকলের জানা যে, 
উঈমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল “আমল কবুল হওয়া ঈমানের উপরই নির্ভরশীল কিন্তু যখনই 
ঈমানের সাথে “আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে । 
কিন্তু এস্থলে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যস্ত “আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি ? এর উত্তর 
হচ্ছে এই যে, যত রকমের “আমল রয়েছে তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের 
দেহের সাথে অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত । ইবাদতে-বদনী বা দৈহিক ইবাদতের 
মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ, তাই এস্থলে নামাযের বর্ণনার মধ্যে এবং যেহেতু আর্থিক 
ইবাদত সবই (_&১| শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার ইবাদতের বর্ণনার মধ্যেই 
প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ইবাদতের বর্ণনা অস্তর্ভক্ত হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ তারাই 
মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং “আমলও পূর্ণাঙ্গ । ঈমান এবং “আমল এ দু'য়ের সমৰয়েই 
ইসলাম । এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের বিষয়বস্তুর প্রতিও 
ইশারা করা হয়েছে। তাই ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের আলোচনাও এন্থলে করতে হয় । 

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বীস স্থাপন ঈমান এবং 
কারো অনুগত ও তাবেদার হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের স্থান অন্তর, ইসলামের স্থানও 
অন্তরই এবং তৎসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম 
ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (সা)-এর প্রতি আন্তরিক 
বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌলিক স্বীকৃতির সাথে সাথে 
কর্মের ছারা আনুগত্য ও তীবেদারী প্রকাশ করা না হয়। 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ১০১ 


মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। 
অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ 
রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না। 
প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের ভাষায় একে 
'নেফাক' বলে । নেফাককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
 ১৭। ০০ 4৪৯ এ১এ। ৬৪ ০:৪৪১০। 2 
অর্থাৎ “মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর ৷" অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে 
যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়। 
যথা- 
এ ০১০০০০৫০০৮০ 
অর্থাৎ কাফেরগণ রাসূল (সা) এবং তার নবৃওতের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে 
জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে । 
অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 8 
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অর্থাৎ তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে । অথচ তাদের অন্তরে এর 
পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকারপ্রসৃত। 
আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্বীরী রে) এ বিষয়টি 
নিশ্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করতেন £ “ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরন্ত ও শেষের মধ্যে 
কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ঈমান যেমন অন্তর থেকে আরন্ত হয় এবং প্রকাশ "আমলে পৌছে 
পূর্ণতা লাভ করে,.তদ্রুপ ইসলামও প্রকাশ্য “আমল থেকে আরন্ত হয় এবং অন্তরে পৌছে পূর্ণতা 
লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য “আমল পর্যন্ত না পৌছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। 
অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছালে সে ইসলাম 
গ্রহণযোগ্য হয় না।” ইমাম গাযালী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে 
হুমাম “মুসামেরা' নামক গ্রন্থে এ অভিমতকে সকল আহ্‌লে হক-এর অভিমত বলে উল্লেখ 
করেছেন। 
০ প ॥৩. ৮০ ০56০৪ 95 তাপ ত৩৪৮০ ৩95 পালি :০%৪০৮০০:৫৫ 
১৯ ৯১৯১১ 4৪ ০৮১ ০১৮। ও এল। এ ৮৮ ০৬৮৩৯ ০৪১৭) 
* ০১৪৬৪ 
অর্থাৎ মুত্তাকীগণ এমন লোক যারা আপনার নিকট প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
আপনার পৃবরর্তী রাসূলগণের প্রতি প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে আর পরকালের 
প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। 
এ আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণের বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল্‌ গায়েব 
এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের তফসীরে 


৬/৬/৬/1091078091.001 


১০২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর যমানায় মু'মিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন; 
একশ্রেণী হলো তাঁরা, ধারা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ; অন্য 
শ্রেণী হলো তারা, ষারা প্রথমে আহলে কিতাব ইহুদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াত কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী 
আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোকেরা যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী 
ছিলেন, তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত কোরআনের প্রতি ঈমান এবং “আমলের 
জন্য, দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার জন্য ৷ তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো 
সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যেসব কিতাব 
অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। 
আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্কাম 
এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসূখ হয়েছে, তাই এখন আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুষায়ীই 
হবে। 

খতমে নবৃওত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীল $ এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটা 
মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামই শেষ নবী এবং তার নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী । কেননা, কোরআনের পরে 
যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর 
প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার 
কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশি । কেননা, তাওরাত,ইনজীলসহ 
বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে 
কমবেশি সবাই অবগতও ছিল। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি ওহী 
ও নবৃওতের কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির ন্যায় পরবর্তী 
কিতাব ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। 

কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবীগণের 
এবং তীদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন 
কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অনৃণ্য পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। 
সর্বত্রই হযরত (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতে পরবর্তী 
কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখতে পাওয়া যায় না। 


যথা ৪ সরা নমল-) 1125 ১০ (21০৮১11550১) 
(সূরা মুমিন) ০4129 ১ ১.১) 819২) 
সূরারম-) 9:০১ 18 ১০055) 15৩) 
স্রানিসা-) ০12 ৯ ১1১1551১815 69) 
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সুরা আল-বাকারাহ ১০৩ 
(সূরা যুমার)- 4৮৯১০ ০১। ০১ এ ০৯৩ 205৫) 
(সূরা বাকারাহ)- ০৪ ০০ ০:২4| ৮115 এ2]| ৮১? এ1২৫ ৬) 
(সূরা বাকারাহ) - +515 ০০ 52301 ০ ৮০৪ ৮১৫৭) 
(সূরা বলী-ইস্রাঈল)-. ৮১... ১০ 10315150135 ১০ 2০5৮) 
এ আয়াতগুলোতে এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াতে যেখানেই নবী-রাসূল, ওহী ও 
কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্রই / $ ১, এবং 4417 3 "১০ শব্দ যুক্ত করা 
হয়েছে। কিন্তু কোথাও ._ »১-০ শব্দের ইশারা পর্যন্ত নেই। যর্দি কোরআনের অন্য আয়াতে 
খতমে-নবৃওত এবং ওহাঁর ধারাবাহিকতা পরিসমান্তির উল্লেখ নাও থাকত, তবুও পবিত্র কোরআনের 
এ বর্ণনাভঙ্গিই বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 
আখেরাতের প্রতি ঈমান ঃ এ আয়াতে মুস্তাকীগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা 
আখেরাতে বিশ্বাস রাখে । এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাসম্থলের কথা বোঝানো 
হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে 'দারুল-কারার', “দারুল-হায়াওয়ান' এবং “ওকবা' নামেও 
উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 
আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্রবিক বিশ্বাস £ আখেরাতের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গটি 
বিল-গায়েব-এর আলোচনায় কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত 
আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী 
সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুততৃপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত 
প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে । 
ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্রবিক বিশ্বাস, যা 
দুনিয়ার কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে । এ বিশ্বাসে উদ্ুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে 
নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ত্রীয় পর্যায় পর্যস্ত দুনিয়ার 
অন্য সকল জাতির মোকাবিলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। 
পরস্তু তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার 
ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসন্ধপে চলে আসছে । যেসব লোক দুনিয়ার জীবন এবং 
পার্থিব ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যেসব তিক্ত 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের 
জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের আস্থা নেই, তারা 
যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে 
বিসর্জন দিতে একটুও কুষ্ঠাবোধ করে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুষ্কর্ম থেকে 
বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক 
জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সে সব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন 
শক্তি সে আইনেরও নেই___এ কথা পরীক্ষিত সত্য ৷ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের 
চরিত্র শুদ্ধি ঘটানোও সম্ভবপর হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের 
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শাস্তি সাধারণত তাদের ধাত-সওয়া হয়ে পড়ে । শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় 
করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে 
ভয়ের আওতীও শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু 
গোপনে লোকচক্ষুর অস্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত 
লোকের পক্ষেও যে কোন গ্িত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না 

প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে । 
তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অঙ্লান শিখা অবিরাম সমুজ্্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই 
থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধ ঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা 
ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি__আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, 
এমনকি অন্তরে লুকায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিরাজমান এক মহাসত্তার সম্মুখে রয়েছে। 
তার সদাজাগ্তত দৃষ্টির সম্মৃথে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার 
সঙ্গে মিলে রয়েছে এমন সব প্রহরী, ধারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই 
লিপিবদ্ধ করছেন। 

উপরিউক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি 
হয়েছিলেন, যাদের চেহারা, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই লোক ইসলামের 
প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত। 

এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে ১১ ++ শব্দ ব্যবহার না করে 
১১০৯ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াকীনের 
বিপরীতে-সন্দেহ-সংশয় | এ শব্দ ছারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই 
শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন 
বন্ধু সম্পর্কে হয়ে থাকে। 

মুস্তাকীদের এই শুণ পরকালে আল্লাহ তা“আলার সম্মুখে উপস্থিত এবং হিসাব-নিকাশ, 
প্রতিদান_ সব কিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে । যে ব্যক্তি 
অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহ্র আদেশের 
বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য 
শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি 
স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মু'মিনও বলা হয় কিন্তু কোরআন যে ইয়াকীনের 
কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াকীন থাকতে পারে না । আর সে কোরআনী 
ইয়াকীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে আর এর পরিণামেই মুস্তাকীগণকে 
হেদায়েত এবং সফলতার সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যা সূরা-বাকারাহর পঞ্চম আয়াতে বলা 
হয়েছে ঃ টা ক 
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অর্থাৎ __তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে দান করা 

হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে। 
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(৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই 
করুন তাতে কিছু আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, 
তাতে কিছু যায় আসে না; তারা ঈমান আনবে না। (এ কথা সমস্ত কাফেরদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা অবগত যে, তাদের মৃত্যু কুফরীর মধ্যেই ঘটবে । 
এখানে সাধারণ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়নি। কেননা, সাধারণ অবিশ্বাসীদের 
মধ্যে অনেক লোক পরে মুসলমান হয়েছেন) আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের অন্ত্করণ বন্ধ করে 
দিয়েছেন এবং তাদের কানসমূহ ও তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন । আর তাদের জন্য 
রয়েছে কঠোর শাস্তি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বাপর সম্পর্ক ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু সূরা বাকারাহ্‌র প্রথম পাচটি আয়াত কোরআনকে 
হেদায়েত বা পৎপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার 
পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এগ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে 
উপকৃত ও লাভবান হয়েছে এবং যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুস্তাকী উপাধিতে 
ভূষিত করা হয়েছে। সে সমস্ত লোকের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। 
পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে 
গ্রহণ করেনি, বরং অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। 

তারা দু'টি দলে বিভক্ত । একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে বিব্ুদ্ধাচরণের পথ 
অবলম্বন করেছে । কোরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে সেই 
সব ব্যক্তি, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অন্তরের ভাবধারা ও বিশ্বাসের কথাটি 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের 
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তারা বলে, আমরা মুসলমান, কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। 
অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, 
আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য এবং 
তাদের গোপন কথা জানার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করি। কোরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' 
বলে আখ্যায়িত করেছে । এ পনেরটি আয়াত যারা কোরআনকে অমান্য করে তাদের সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত দু'টি আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও 
স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা 
রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। 

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, কোরআন সূরা 
ৰাক্ারাহর প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ 
উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এই কোরআন; অপরদিকে বিশ্ববাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও 
না করার নিরিখে দু'টি ভাগে বিতক্ত করে দিয়েছে। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুস্তাকী 
বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে। 


প্রথমে রয়েছে সে দলের কথা, যাদের পথ 1৫:4০ -৮.১1 ১234 ১ 


এ চাওয়া হয়েছে। আর দিতীয় দল যাদের পথ হতে 74 ৮+:৮-১৬-]। ১ 
০12 বানা নাছ বরে রা 
জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে 
আদর্শভিত্তিক । বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা 
নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা তাগাবুন-এ পরিষ্কার 
মীমাংসা দেওয়া হয়েছে ঃ 
কি 95555 25% পর ৪5৪৫ উঠল পণ 
লা 
অর্থ_আল্লাহ তা“আলা তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে 
কিছুসংখ্যক মু'মিন এবং কিছুসংখ্যক কাফের হয়েছে। 
আলোচ্য দু'টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা সেসব কাফের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা 
তাদের কুফরীর দরুন বিরুদ্ধাচরণ ও শক্রতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণে 
বশীভূত, তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে 
প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহর বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি 
নগদ শাস্তিস্বরূপ তাদের অস্তঃ্করণে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে । তাদের চোখ-কান থেকে 
হক বা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা এই দীড়িয়েছে যে, 
সত্যকে বুঝবার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ করার মত কান আর তাদের 
অবশিষ্ট নেই। শেষ আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


কাফেরের সংজ্জা £ ১৬ €-এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা । না-শোকরীকেও কুফরী বলা 
হয়। কেননা, এতে এহসানকারীর এহসানকে গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর 
বলতে বোঝায়__যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অস্বীকার 
করা। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১০৭ 


যথা-_ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত 
হয়ে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে 
আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং হক বলে জানা । কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটি 
হক বলে না মানে, তা হলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে। 


“এনযার' শব্দের অর্থ £ 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের 
সঞ্চার হয়। )__..১| এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শ্রবণে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে 
'এনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে “এনযার' 
বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। 
যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 
“নাধীর” বা ভয়-প্রদর্শনকারী এ সমস্ত ব্যক্তি, যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতির যথার্থ ভয়ের খবর 
জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে “নাধীর' বলা হয়। কেননা, তারা দয়া. 
ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যন্তাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। 
নবীগণের জন্য 'নাধীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ধারা তবলীগের 
দায়িত্ব পালন করবেন' তাদের কর্তব্য হচ্ছে__ সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা 
সহকারে তাদের সামনে কথা বলা। 

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী 
অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে 
অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শ্রবণ করতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ 
দেখতে প্রস্তুত নয় তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা) যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়৷ এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা 
একই কথা । এর কারণস্থরূপ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর এবং চোখ-কানে 
সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে। আর তাদের চোখে পর্দা বা আবরণ পড়ে রয়েছে চিন্তা করা 
ও অনুধাবন করার মত যেসব রাস্তা বা পথ রয়েছে তা সবই তাদের জন্য রুদ্ধ । তাই তাদের 
সংশোধনের আশা করাও বৃথা । কোন কিছুতেই সীলমোহর এজন্যই ব্যবহার করা হয় যাতে 
তার মধ্যে বাইরের কোন বস্তু প্রবেশ করতে না পারে । তাদের অন্তর এবং কানে মোহর মেরে 
দেওয়ার উদ্দেশ্য ও তাই যে, তাদের মধ্যে হক বা সত্য গ্রহণের কোন সন্তাবনা নেই। তাদের এ 
অবস্থাকেই অন্তর ও কানে সীলমোহর এটে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর চক্ষু 
সম্পর্কে সীলমোহরের পরিবর্তে পর্দা ৰা আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে 
এই যে, অন্তরে প্রবেশের মত কোন বিষয় বা কোন চিন্তা ও অনুভূতি কোন একদিক হতে আসৈ 
না; বরং সব দিক হতে আসে । অনুরূপভাবে কানে পৌছাবার শব্দও চতুর্দিক হতে আসতে 
পারে, তা একমাত্র সীলমোহর করা হলেই রহিত হতে পারে। কিন্তু চোখের ব্যাপার স্বতন্ত্র । 
চোখের দৃষ্টি শুধু সামনের দিকে, তাই যখন সামনে পর্দা পড়ে, তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। 

পাপের শান্তি জাগতিক সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া 8 এ দু”টি আয়াতের দ্বারা বোঝা 
গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের 
আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে । দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্র বিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন 
করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় । শুভবুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ 
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১০৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে ; যাতে 
১১ 
করেছেন ৪ 


পপ ০৩6৫ 


ডিও 

টা রাজারা রহনাররাহার 
করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয় । হাদীসে আছে, মানুষ 
যখন কোন একটি গোনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগে । সাদা 
কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে 
পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ 
করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় 
তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে 
সৃষ্ট এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে কোরআনে ২) বা ১2.) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ 
হয়েছে ঃ 
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তিরমিধী শরীফে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সা) এরশাদ করেছেন--মানুষ 
যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে এবং সে যখন তওবা করে, 
তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায় । 

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী £ এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে ৮৫_+/--এর 
বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসূলের 
জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই 
পাওয়া যাবে । তাই সমগ্ধ কোরআনের কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের 
দিকে দাওয়াত দেওয়া নিষেধ করা হয়নি । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের 
দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক সে এ কাজের সওয়াব 
পাবেই। 

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফ্ফিফীনের 
এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে । যথা £ 

* ০১৮৪৭১০৫৮৮৩ ৮০ ৩১ ৩৩১৫ 

অর্থাৎ কখনও এমন নয় ; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে।' 
তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার 
ধারণ করেছে । এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে “সীলমোহর' বা 'আবরণ' শব্দের দ্বারা উল্লেখ 
করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে 
সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে 
বাধ্য । কাজেই তাদের শান্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও 
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বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী । যেহেতু 
বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তাই তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত 
হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের 
অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি। 


90 (62) 7529 22 
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১১০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(৮) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌ ও 
পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয় । (৯) তারা আল্লাহ্‌ এবং 
ঈমানদারগণকে ধোকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা 


দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর 
আল্লাহু তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে 
ভয়াবহ আযাব; তাদের মিথ্যাচারের দরুন । (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, 


দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ 
অবলম্বন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী--কিন্তু তারা তা উপলব্ধি 
করে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও 
সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে 
রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না। (১৪) আর তারা যখন 
ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি । আবার যখন তাদের শয়তানদের 
সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি--আমরা তো 
(মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র । (১৫) বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন 
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজ্জেদের অহংকার কুমতলবে হয়রান ও 
পেরেশান থাকে । (১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়তের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ 
করে । বস্তুত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ 
করতে পারেনি । (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো 
এবং তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ্‌ 
তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন । ফলে, 
সে কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, মূক ও অন্ধ । সুতরাং তারা ফিরে আসবে 
না। (১৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুযেগিপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ 
চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুণ্চমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙুল 
দিয়ে রক্ষা পেতে চায় । অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ্‌ কর্তৃক পরিবেষ্টিত । (২০) বিদ্যুতালোকে 
যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে । আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, 
তখন ঠীয় দীড়িয়ে থাকে । যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি 
ছিনিয়ে নিতে পারেন । আল্লাহ্‌ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর মানবকুলের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
পরকালে ঈমান এনেছি ; অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়৷ তারা আল্লাহ্‌ এবং ঈমান্দারদেরকে 


ধোকা দেয় । অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় না এবং তারা অনুভব করতে 
পারে না যে, এ ধোকার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে । তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিপূর্ণ ; 
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আর আল্লাহ তাদের এ ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (তাদের দুক্র্ম, অবিশ্বাস এবং 
ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার আগুনে জলা এবং তাদের কুফর প্রকাশ হওয়াতে 
সর্বদা তাদের দুশ্চিন্তা ও নাভিশ্বাস সবই অন্তর্ভুক্ত ।) আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । 
কারণ, তারা মিথ্যা কথা বলে। (অর্থাৎ ঈমানের মিথ্যা দাবি করে!) আর যখন তাদেরকে বলা 
হয় যে, দুনিয়ার বুকে ঝগড়া ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো 
মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। তাদের দু'মুখো নীতির দরুন যখন ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি 
হতে থাকে এবং শুভাকাঙ্ফ্ষী যখন বলেন যে, এ জাতীয় কাজ-কর্মে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়, 
তা ত্যাগ কর, তখন তারা নিজেদেরকে মীমাংসাকারী বলে দাবি করে (অর্থাৎ তাদের ছারা সৃষ্ট 
বিবাদকেই মীমাংসা মনে করে) । স্মরণ রেখ, তারাই ফাসাদী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। 
(এ তো তাদের অজ্ঞতা ও অহমিকার পরিণাম যে, নিজের দোষকে তারা গুণ মনে করে এবং 
সৎ ও ভাল কাজ যথা অন্যের ঈমানকে দোষ মনে করে ।) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, 
অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও ঈমান আন, তখন তারা বলে যে, বোকাদের মত আমরাও কি 
ঈমান আনব? স্মরণ রেখ, তারাই বাস্তবপক্ষে বোকা কিন্তু তারা তা বুঝে না। (এ সব মুনাফিক. 
প্রকাশ্যে সরলপ্রাণ মুসলমানদের সাথে এভাবে কথাবার্তা বলত, যাতে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ 
সন্দেহ করা না যায় এবং নিজেদের অন্তরে অবিশ্বাসকে গোপন রাখত ।) আর তারা যখন 
ঈমানদারদের সাথে মিশত তখন বলত, আমরা তো ঈমান এনেছি । আবার যখন মুনাফিক 
সরদারদের সাথে মিশত, তখন বলত আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তাদের (মুসলমানদের) 
সাথে উপহাস ও তাদেরকে বিদ্ধপ করার জন্য মেলামেশা করি! (বিদ্রপচ্ছলে আমরা তাদেরকে 
বলি, আমরাও ঈমান এনেছি ।) বরং আল্লাহই তা“আলাই তাদের সাথে বিদ্রপ করেন, আর 
তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা তাদের অহংকার ও কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান 
থাকে। (আল্লাহ্‌র বিদ্ধপের নমুনাই হচ্ছে যে, তাদেরকে সময় দিয়েছেন যাতে তারা কুফর ও 
অবাধ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করে ; আর চরম অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তখন, হঠাৎ একবারে 
তাদের মূল উৎপাটন করবেন । তাদের বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরেই আল্লাহ্‌র এ কাজ, তাই একে বিদ্রুপ 
বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীকে 
গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি, আর তারা হেদায়েতও 
লাভ করেনি । (অর্থাৎ তাদের ব্যবসার যোগ্যতাও নেই, তাই হেদায়েতের মত মূল্যবান বস্তুর 
পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে ।) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অগ্নি-প্রজবলিত 
করে, যখন তার চারদিক আলোকিত হয় এমন সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কাছ থেকে আলো 
উঠিয়ে নিয়ে তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেন, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। (সে ব্যক্তি এবং 
তার সাথিগণ যেভাবে আলোর পরে অন্ধকারে রয়ে গেল ; মুনাফিকরাও অনুরূপভাবে হক ও 
সত্য প্রকাশ হবার পরও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমগ্ হয়ে রইল । আর অন্ধকারে প্রথমোক্ত 
ব্যক্তির হাত, পা, কান, চক্ষু সবই অকর্মণ্য হয়ে গেল, অনুরূপভাবে গোমরাহীর অন্ধকারে 
শেষোক্ত ব্যক্তিদের (মুনাফিকদের) অবস্থাও তা-ই হলো। 
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১১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তারা বধির, বোবা ও অন্ধ সুতরাং তারা এখন আর ফিরবে না। (অর্থাৎ তাদের 
অনুভূতিতে সত্য ও হক বুঝবার মত যোগ্যতা রইল না। যে সমস্ত মুনাফিক মনখোলাভাবে 
কুফরীতে নিমগ্ন, ঈমানের কল্পনাও কোনদিন করেনি, তাদের এ অবস্থা । মুনাফিকদের আর 
একটি দল, যারা ইসলামের সত্যতা দেখে এ দিকে ধাবিত হয় কিন্তু পরে স্বার্থপরতার চাপে 
মত পরিবর্তন করে নেয়, পরবর্তী আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।) আর তাদের 
উদাহরণ এঁ সমস্ত ব্যক্তিদের মত, যারা দুযোগিপূর্ণ বৃষ্টির রাতে পথ চলে, যাতে অন্ধকার ও 
বিজলীর গর্জন হতে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফের আল্লাহ্‌রই ক্ষমতার আওতাভুক্ত । 
বিদ্যুতের অবস্থা যে, মনে হয় তাদের দৃষ্টিশক্তি এখনই হরণ করবে । যখন একটু আলোকিত 
হয়, তখন কিছুটা পথ চলে । আবার তখন অন্ধকার বিরাজ করে, যখন দীড়িয়ে থাকে । যদি 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন, তাদের শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্‌ সকল বস্তুর উপর 
সর্বশক্তিমান (যেভাবে এ সমস্ত লোক কখনও তুফানের দরুন, কখনও ঠাণ্ডা বায়ুর দরদন আবার 
কখনও বৃষ্টির দরুন পথচলা বন্ধ করে, আবার একটু সুযোগ পেলেই সামনে অগ্রসর হয়, 
সন্দিহান মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্ধপ |) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা আল-বাকারার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন 
এমন এক কিতাব, যা সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে । অতঃপর বিশটি আয়াতের মধ্যে 
কোরআনকে যারা মান্য করে, আর মানে না, তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পাচ 
আয়াতে মান্যকারীদের কথা, 'মুত্তাকীন' শিরোনামে এবং অন্য দু'আয়াতে সে সমস্ত অমান্যকারীর 
কথা, যারা প্রকাশ্যে অমান্য করে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী 
তেরটি আয়াতে সে সমস্ত মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মু'মিন 
বলে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। কোরআন তাদেরকে মুনাফিক বলে 
আখ্যা দিয়েছে। 

উপরিউক্ত আয়াতের মধ্যে দুটি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 
কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার 
নয় ; বরং তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোকাবাজি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা 
নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ধোকা দিচ্ছে না। 

এতে তাদের ঈমানের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবিও ধোকা । 
একথা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহকে কেউ ধোকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে 
না যে, তারা আল্লাহ্‌কে ধোকা দিতে পারবে, বরং রাসূল (সা) এবং মুসলমানদের সাথে 
ধোকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে ধোকাবাজি করছে। (কুরতুবী) 

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা সমস্ত ধোকা ও ফেরেবের উর্ধ্বে । অনুরূপ তার রসূল এবং মুমিনগণও ওহীর 
বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোকা ও ফেরেব থেকে নিরাপদ । কারো পক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করা 
ছিল অস্বাভাবিক । পরন্তব তাদের এ ধোকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই 
তাদের উপর পতিত হতো । তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রাত্ত বা 
অসুস্থ ৷ তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
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সূরা আল-বাকারাহ ১১৩ 


রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং 
তাদের কাজ-কর্মে বিন সৃষ্টি হয়। শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু । হযরত জুনায়দ বাগদাদী রে) 
বলেন, যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির 
প্ররোচনার অনুকরণের ছারা মানুষের অস্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। 

এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে, যা আত্মিক ও শারীরিক উভয় 
বিবেচনায়ই বড় রোগ । রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য ; কেননা, প্রথমত এ থেকে স্বীয় স্রষ্টা-পালনকর্তার 
না-শোকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন 
ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানব সভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না 
করা--এ দ্বিতীয় ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ । মুনাফিকদের শারীরিক রোগ এজন্য যে, তারা 
সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারীরিক ব্যাধিই বটে! তাছাড়া 
এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা । কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে 
তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও 
প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে । 

“আল্লাহ্‌ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।” এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম .ও 
মুসলমানদের উন্নতি দেখে জবলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে । আল্লাহ্‌ তো দিন দিন তার 
দীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তারা দিন দিন শুধু হিংসার আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যাচ্ছে 

চতুর্থ ও পঞ্চম- আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা 
, ফেতনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে । কোরআন পরিষ্কারভাবে 
বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবির উপর নির্ভরশীল নয় । অন্যথায় কোন চোর 
বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা 
ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির 
কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই 
একাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না-ই হোক। 

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা 
হয়েছে-- “১.1 ১5114 1551 অর্থাত" অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও 
অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ স্থলে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। মুফাসসিরগণ 
এতে একমত । কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তারাই ঈমান এনেছিলেন । আর আল্লাহ্‌ 
তাআলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য; যে বিষয়ে তারা যেভাবে 
ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। অন্যথায় 
তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টিপাথর | 
যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে 
ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মুমিন বলা 
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চলে না। এর বিপরীত যত ভাল কাজই হোক না কেন আর যত নেক-নিয়তেই করা হোক না 
কেন, আল্লাহর নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকগণ সাহাবীগণকে 
বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা 
গোমরাহদেরকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণত বোকা, অশিক্ষিত প্রভৃতি আখ্যাই জুটে 
থাকে । কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা । 
কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্তেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত 
জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি । 

সপ্তম আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তারা যখন 
মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন 
তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, 
মুসলমানদের সাথে একটু রহস্য এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি। 

অষ্টম আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে । তারা মনে করে, আমরা 
মুসলমানদেরকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবপক্ষে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাদেরকে একটু টিল দিয়ে'উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন৷ প্রকাশ্যে তাদের 
কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের 
উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্ধপ 
বলে আখ্যা দিয়েছেন। ৃ 

নবম আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে নিকট হতে 
দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর 
ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের 
পরিবর্তে কৃফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে কোরআনে তেজারতের সাথে তুলনা দিয়ে 
জানানো হয়েছে যে, তাদের তেজারতের যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বন্তু ঈমানের 
পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কৃফরকে ক্রয় করেছে। 

শেষ চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে 
চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'*টি 
উদাহরণ পেশ করা হয়েছে৷ 

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু 
মুসলমানদের নিকট থেকে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ 
করত । ঈমান ও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে 
তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে, কখনো প্রকৃত মু'মিন হতে ইচ্ছা করত, কিন্তু 
দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা হতে বিরত রাখত । এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় 
দিনাতিপাত করত। 

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা 
আল্লাহ্‌র নাগালের উধ্র্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসও করতে 
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পারেন । এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি 
আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা 
এবং গুরুত্পূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে । যথা- 

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনও আছে £ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা 
জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত 
করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ তা“আলা ওহীর মাধ্যমে তার রাসূলকে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক । দ্বিতীয়ত, এই যে, 
তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া । হুযূর 
(সা)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের শনাক্ত করার পথ 
বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথাবার্তায় ঈমান ও 
ইসলামের দাবিদার হয়, কিন্তু কার্ষকলাপে হয় তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে । এ 
সমস্ত মুনাফিককে কোরআনের ভাষায় “মুলহিদ'ও বলা হয় । যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ 
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হাদীস শরীফে এসব লোককে 'যিন্দীক'ও বলা হয়েছে। যেহেতু এসব লোকের কুফরী 
দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাই এরা অন্যান্য কাফেরের ন্যায় একই হুকুমের আওতাভুক্ত । এদের 
জন্য স্বতন্ত্র কোন হুকুম নেই। এ জন্যই এক শ্রেণীর লোক এন্সপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 
রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পর মুনাফিকদের ব্যাপার শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন যারা 
মুসলমান নয়, তারা সরাসরি কাফের বলেই পরিচিত হবে । 

বুখারী শরীফের শরাহ্‌ 'উমদা'তে হযরত ইমাম মালেক রে) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
রাসূল (সা)-এর পরেও মুনাফিকদের পরিচয় করা যেতে পারে । পরিচয় হলে তাদেরকে 
মুনাফিক বলা হবে। 

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য £ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ 
তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকীকতও প্রকাশ হয়। কেননা, এ 
আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবি «111 ১ (71 এবং কোরআনের পক্ষ হতে এই 
দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা 2: ৯. বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে £ 

প্রথমত, যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তারা ছিল 
ইহুদী । আল্লাহ্‌ তা“আলা এবং রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল। 
তাদেরকে রাসূল (সা)-এর রিসালাত ও নবৃওতের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। 
বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ 
বিচারের দিনের প্রতি । এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্তেও কোরআন কর্তৃক 
তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি ? আসল কথা হচ্ছে যে, 
কোন-না-কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছামাফিক আল্লাহ এবং পরকাল স্বীকার করাকে 
ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন-না-কোন দিক দিয়ে আল্লাহকে মেনে নেয় 
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এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। 
আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে 
থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সেই ঈমানই 
গ্রহণযোগ্য,আল্লাহ্‌র প্রতি তার নিজের বর্ণিত সকল গুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের 
ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। 

জানা কথা যে, ইহুদীগণ কোরআনে উল্লিখিত বর্ণনানুষায়ী আল্লাহ বা আখেরাত, কোনটির 
প্রতিই ঈমান আনেনি । একদিকে তারা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে, 
অপরদিকে আখেরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, নবী ও রাসূলগণের সন্তানগণ যা কিছুই 
করুক না কেন, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র, পরকালে তাদের কিছু হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি 
হলে তা হবে অতি নগণ্য। অতএব, তারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি যে ঈমানের কথা বলে 
থাকে, কোরআনের ভাষায় তাকে ঈমান বলা যায় না। 

কুফর ও ঈমানের সংস্ঞা ঃ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য, বলতে গিয়ে সূরা 
বাকারাহ ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে 8/৫| ১51 (4 1%১০। যাতে বোঝা যাচ্ছে 
যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান | এ পরীক্ষায় যা সঠিক 
বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে 
না। 

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথ অবলম্বন করে 
বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় । যথা ঃ আজকাল 
কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুওতে বিশ্বাস করি । অথচ এ বিশ্বাসে তারা 
রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে । আর এ " 
পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে । তাই কোরআনের 
বর্ণনায় এদেরকেও ১-১৮০-০: + (,১-এর আওতাভুক্ত করা হয়। 

শেষ কথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ 
ও মত তৈরি করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মু'মিন বলে দাবি করে, মুসলমানদের 
নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান 
আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মু*মিন বলা হবে না। 

একটি সন্দেহের নিরসন £ হাদীস ও ফেকাহ্শান্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, 
আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, 
জানায়; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরস্তু শুধু 
কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবীগণের 
ন্যায় দীনের যাবতীয় জরনরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ৷ ৃ 

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ $ ১১| 7১:10:9 411 15০1 এ আয়াতে মুনাফিকদের 
কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্তেও নিজেদের জানামতে 
মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত । তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রোজ কিয়ামতের 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১১৭ 


কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। 
কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বোঝা 
যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকই পছন্দ 
করে না__-সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন। 

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্বযবহার করা প্রকারাস্তরে আল্লাহ্র সাথে দুর্ব্যবহারেরই 
শামিল £ উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
441 ১৬ ০০৯৪ অর্থাৎ এরা আল্লাহকে ধোকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো 
একজনও এর্মন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত । বরং তারা 
রাসূল সো) এবং মু'মিনগণকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে। 

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্‌কেই ধোকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে 
এবং প্রকারান্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র রাসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার 
করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথেই খারাপ আচরণ করে । প্রসঙ্গত আল্লাহ্‌র রাসূলের 
সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ্র সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্র 
রাসূল (সা) এবং তার অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। . 

মিথ্যা বলার পাপ $ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ__ /১৫ ৮ 
১৮১৬ অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের 
অন্যায়ই ছিল সবচেয়ে বড় । দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ 
পোষণ করা । একদসত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। 
এতে একথাই বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায় । এ বদ অভ্যাসই 
তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যস্ত পৌছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও 
নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা । তাই কোরআন 
মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে ঃ 


- ১১১। ৩৪ 1১,০৯1 30938 । ০৮ ০৯০ 1১১৯৪ 
অর্থাৎমূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক। 
সংশোধন ও ফাসাদের সংজ্ঞা এবং সংশোধনকারী ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীর পরিচয় £ 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে__যখন এসব মুনাফিককে বলা হয় যে, কপটতার মাধ্যমে জগত 
ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করো না, তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে বেড়ায় ০১ (১1 
১৯/০ এখানে ।০। শব্দটি প্রাসঙ্গিক শব্দের অর্থে সার্বিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত 
হয়েছে। তাই এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমরা তো আপোস-মীমাংসা বা কল্যাণ সাধনকারী । 
আমাদের কোন কাজের সম্পর্ক ফেতনা-ফাসাদের সাথে নেই । কিন্তু কোরআন এ দাবির উত্তরে 
বলেছে £ রা 
- ০৮৮৮০০৭0905 9১০৮৮115169 2 
অর্থাৎ্_ স্মরণ রোখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী । কিন্তু তা অনুভব করতে পারে না। 
এতে দু'টি বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রথমত, মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে 
ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের কারণ । দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের নিয়ত বা 
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১১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


উদ্দেশ্যে এসব কাজ করত না, বরং তারা জানতও না যে, তাদের এ কাজ ফেতনা সৃষ্টির কারণ 
হতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে £ ১১ ২? % "১54 দ্বারা এ অর্থই বোঝা 
যাচ্ছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কতগুলো কাজ আছে যেগুলো দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়, ফেতনা-ফাসাদ 
সৃষ্টি হয়-_এ সহজ বোধ সকলেরই রয়েছে। যথা-__হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ধোকা ও 
শঠতা প্রভৃতি । এগুলো বুদ্ধিমান ব্যক্তিযাত্রই ফেতনা মনে করে এবং প্রত্যেক ভদ্র ও শান্তিকামী 
লোক প্রকারান্তরে এসব হতে দূরে থাকে। এমনও কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে 
ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে না হলেও সেগুলোর প্রতিক্রিয়া মানব-চরিত্রে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে এবং চরিত্রকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় । ফলে জগতে ফেতনা-ফাসাদের 
দ্বার অবারিত হয়ে যায় । এ মুনাফিকদের অবস্থাও তাই। তারা চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি 
হতে বিরত থাকত আর সে জন্যই অত্যন্ত জোরগলায় বলে বেড়াতো যে, আমরা ফাসাদ 
সৃষ্টিকারী তো নই-ই, বরং আমরা শান্তি ও কল্যাণকামী । কিন্তু নিফাক বা হিংসা-বিদ্বেঘপ্রসৃত 
চক্রান্ত প্রভৃতির ফলে মানুষ চারিত্রিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরের চলে যায় এবং এমন সব 
কাজে লিপ্ত হয়,যা কোন সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যখন মানবচরিত্র 
হারিয়ে ফেলে তখন জীবনের পদে পদে শুধু ফেতনা-ফাসাদই আসতে থাকে । আর সে ফেতনা 
এত মারাত্মক যে, তা হিংস্র জন্তু বা চোর-ডাকাতও করতে পারে না। অবশ্য তাদের এ কার্ষে 
রাষ্ট্রীয় আইন বাধা দিতে পারে । কিন্তু আইন তো মানুষের রচিত । যখন মানুষই মনুষ্যত্রে গণ্ডি 
থেকে দূরে সরে পড়ে, তখন আইনের নীতিমালা পদে পদে লঙ্ঘিত হয়। আজকের তথাকথিত 
সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই তা প্রত্যক্ষ করেছেন । আধুনিক 
বিশ্বে তাহযীব-তমদ্দুন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টো আজ মানুষের মুখে মুখে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আজ অত্যন্ত 
সচেতন । লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ব্যবস্থাপনা ও 
শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগও এ কাজে সদা ব্যস্ত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্্ও ফেতনা-ফাসাদ, 
অন্যায়-অনাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আইন নিজে কোন যন্ত্র 
নয়; এর পরিচালনা মানুষের হাতেই ন্যস্ত । যখন মানুষ মানবীয় শুণাবলী হারিয়ে ফেলে, তখন 
এ ফেতনার প্রতিকার না আইনের দ্বারা হতে পারে, না সরকার করতে পারে, না প্রতিকারের 
অন্য কোন পদ্থা দৃষ্টিগোচর হয় । এজন্য রাসূল (সা) তার সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষকে সত্যিকারের 
মানুষরূপে গঠন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । মানুষ যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের 
গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার জন্য পৃথকভাবে আইন 
প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা থাকে না । তখন আর পুলিশেরও এত বেশি প্রয়োজন 
হবে না, এত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানেরও দরকার হবে না। যখনই দুনিয়ার কোন অংশে তার 
শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তখন দুনিয়ার সে অংশের মানুষ প্রকৃত 
শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান দেখেছেন । এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যায়নি, বিশেষত এ শিক্ষা 
বর্জনকারীদের মধ্যে তো নয়ই। 


নবী করীম (সা)-এর উপদেশ আমল করার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকালের 
হিসাব-নিকাশের চিস্তা । এ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই মানুষকে অন্যায় 
হতে বিরত রাখার বাস্তব শিক্ষা দান করতে পারে না। 
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সমকালীন পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তারা এসব অন্যায় ও অপরাধ রোধ 
করার জন্য নতুন নতুন পন্থা বের করেন বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্র শুদ্ধির মূল উৎস, অন্তরে 
আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা যে শুধু গাফেল তা-ই নয়; বরং মানুষের হৃদয়-মন 
থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান চিরতরে উৎখাত করার ফিকিরে ব্যস্ত । এর পরিণাম 
হচ্ছে এই যে, দিন দিন অন্যায় ও অপরাধ শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে। 

প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ, কিন্তু যারা 
মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ফাসাদ কল্যাণের ছন্মাবরণে প্রসার লাভ করছে। তারা এজন্য 
মনোমুগ্ধকর এবং শঠতাপূর্ণ পরিকল্পনাও তৈরি করে। আর স্ব স্ব জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ 
হাসিলের জন্য কলাণ্যের আবরণে ১৯৯০০ “১৯১ (০9।-এর ধুয়া তোলে । এজন্য আল্লাহ্‌ 
তা“আলা যেখানে অন্যায় অপরাধ ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করার কথা বলেছেন, সেখানে এরশাদ 
করেছেন $ 

১3211050550 805 

অর্থাৎ “কে কল্যাণকারী আর কে ফাসাদকারী তা আল্লাহই জানেন ।” তাছাড়া প্রত্যেক 
কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণীমও তিনি জানেন যে, এতে মীমাংসা হবে, না ফাসাদ হবে। 
এজন্য আপোষ-মীমাংসার জন্য শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং কর্ম-পদ্ধতি ও শরীয়ত 
অনুযায়ী ঠিক হতে হবে । অনেক সময় কোন কোন কাজ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যই করা হয়, 
কিন্তু তার পরিণাম দীড়ায় ফেতনা-ফাসাদ এবং মারাত্বক অকল্যাণ । 
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(২১) হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তী দিগকে সৃষ্টি করেছেন । তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী 
অর্জন করতে পারবে । (২২) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে 
ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য 
ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে । অতএব, আল্লাহ্র সাথে তোমরা 
অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান। 
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১২০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং 
তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এর দ্বারা 
হয়ত তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিফৃতি পাবে । (খোদায়ী ফরমানের ভাষায় “হয়ত' শব্দ 
আশ্বাস বা অঙ্গীকারার্থে ব্যবহৃত হয়) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য জমিকে বিছানারপে সৃষ্টি 
করেছেন এবং আকাশকে ছাদবূপে তৈরি করেছেন; আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্ঘারা 
তোমাদের জন্য খাদ্যরূপে ফলমূল সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ 
মনে করো না। তার সাথে কাউকে অংশীদার করো না। 

বস্তুত, তোমরা জান (যে, প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি 
বর্ষিত হয় এবং তাতে যমীন যে ফসল উৎপাদন করে, তা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ করতে 
পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য কিভাবে মনে করা যেতে 
পারে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক £ সূরা ফাতিহার 2৪11 1১০41 1১4১1-এ যে 
দোয়া ও দরখাস্ত করা হয়েছে, তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে সূরা আল-বাক্ারহির দ্বিতীয় 
আয়াতে । এর অর্থ, যে সরল পথ তোমরা চাও, তা-ই এ কোরআনে রয়েছে । কোরআনের 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতে-মুস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । অতঃপর কোরআনের 
হেদায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানকারী মানব-সমাজকে তিনটি দলে বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে সেসব মু*মিন-ুত্তাকীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, 
যারা কোরআনের হেদায়েতকে জীবন-সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী দু'টি 
আয়াতে আলোচিত হয়েছে সে দলের কথা, যারা এ হেদায়েতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার এবং 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে। পরবর্তী তেরটি আয়াতে সে মারাত্মক দলের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, 
যারা প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত এ হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যারা দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্য স্বীয় কুফর ও ইসলাম-বিরোধী ভাবধারাকে গোপন রেখে এবং মুসলমানদের 
ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দলে মিশেছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ 
করেছে। 

এমনিভাবে সূরা বাকারাহর প্রথম বিশটি আয়াতেও এ হেদায়েতকে গ্রহণ করা ও বর্জন 
করার ব্যাপারে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে । এতে এ কথার প্রতিও ইশারা 
করা হয়েছে যে, বিশ্ব-মানবকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নিরিখে বিভক্ত করা চলে না। 
বরং এর সঠিক বিভক্তি একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে । আল্লাহ্‌ ও তার হেদায়েত 
গ্রহণকারীকে এক জাতি, পক্ষান্তরে অমান্যকারীদেরকে অন্য জাতি হিসাবে ভাগ করা হয়। এ 
দু'টি ভাগকেই সূরা-হাশরে হিযবুল্লাহ্‌ ও হিযবুশ্‌ শয়তান___এ দু'টি নামে চিহিনত করা হয়েছে। 

মোটকথা, সূরা আল-বাক্ারাহর প্রথম বিশটি আয়াতে আল্লাহ্র হেদায়েতকে মানা না-মানার 
ভিত্তিতে মান'জাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা কর! 
হয়েছে। 7 
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অতঃপর একুশ ও বাইশতম আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার 
প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা থেকে বিরত থেকে এক 
আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যাতে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। 

প্রথম আয়াত ৪ “১451 (_$45 দ্বারা আহ্বানের সুচনা হয়েছে। ')..১ (নাস) আরবী 
ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন 
শ্রেণীই, এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত । তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 

১৫: 19১51 ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও তীতি জাত রেখে সকল 
শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে 
থাকা । (রেহুল বয়ান, খ. ১. পৃ. ৭৪,) “রব' শব্দের অর্থ পালনকর্তা । ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দীড়ায়__স্ীয় পালনকর্তার ইবাদত কর। 

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে “'আল্লাহ' বা তার গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে 
কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারতেন, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো 
হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র 
সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ 
এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন 
এবং দুনিয়ার জীবনে বেচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। 

মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, 
একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, লালন-পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর নির্মিত কোন মূর্তি 
দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি । আর তারা করবেই বা কিরূপে । তারা তো নিজেদের অস্তিতু 
রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী । যে নিজেই অন্যের 
মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে ? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন 
করেও, তবে তাও প্রকৃত প্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। 

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য 
কোন সত্তা ইবাদতের উপযুক্ত নয়। 

এ বাক্যে মানুষের তিনটি দলই অন্তর্ভুক্ত । তবে উল্লেখিত তিন দলের প্রত্যেকের বেলায় এ 
বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে । কাজেই যখন কাফিরদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তার 
ইবাদত কর, তখন এর অর্থ হয়, সকল সৃষ্টবস্তুর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে তওহীদ বা একতৃবাদ 
গ্রহণ কর । মুনাফিকদের বেলায় এ বাক্যের অর্থ হবে__কপটতা ত্যাগ করে আন্তরিকতা ও 
সরলতা গ্রহণ কর। মুসলমান পাপীদের বেলায় অর্থ হবে_পাপ পরিহার করে পরিপূর্ণ 
আনুগত্য অবলম্বন কর । আর মু*মিন-মুত্তাকীদের বেলায় এর অর্থ হবে__ইবাদত ও আনুগত্যে 
দৃঢ় থাক এবং এতে উন্নতির চেষ্টা কর ।”- (বূহুল-বয়ান) 

অতঃপর রব" বা পালনকর্তার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করে এ বিষয়টি আরো 
একটু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । এরশাদ হয়েছে ঃ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) -__ ১৬ 
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15175 ১০ 52301318৯৬1 
অর্থাৎ_ তোমাদের সে পালনকর্তা-_ধিনি তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন। এতে “রব'-এর অস্তিত্ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তাতে থাকার কোন ধারণাও 
কেউ করতে পারে না। তা হচ্ছে, অস্তিত্হীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা । তাছাড়া 
মাতৃগর্ভের অন্ধকার ও সন্কীর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর ও এত পবিত্র মানুষ তৈরী করা, যার 
পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষা হয়। তা সে একক সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা হতে 
পারে না; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তার মুখাপেক্ষী। 

এ স্থলে ১৫৪1১- এর সাথে 47৯ ১ ০3১1 যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 
তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দারদা, অর্থাৎ গোর্টা মানবজাতির স্রষ্টা সেই “রব । অতঃপর 
৮5178 ০ বলেছেন, কিন্তু 5.৮: ১* না বলে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, উম্মতে- 
মুহা্মাদীর পর আর কোন উম্মত বা মিল্লার্ত হবে না। কেননা, খতমে-নবৃওতের পর আর কোন 
নবী রাসূলের আগমন হবে না এবং কোন নতুন উম্মতও হবে না। অতঃপর এ আয়াতের শেষ 
বাক্য ১১ ৪ 55 2৫15] অর্থাৎ দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ 
তোমাদের জন্য একমাত্র এই যে, তওহীদকে গ্রহণ কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক । 
অতগির ভি রপযাছে যুব জোরে! 


টি 68077555 15155550185 
115১১ 1৮এ। ০০ (০১১০৪ 
অর্থাৎ-“সে সম্তাই তোমাদের পালনকর্তা, ধিনি তোমাদের জন্য যষীনকে বিছানা এবং 
আকাশকে ছাদরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে ত্ধারা ফলমূল 
আহার্যরূপে সৃষ্টি করেছেন।” পূর্বের আয়াতে এ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যেগুলো 
মানুষের সত্তার সাথে মিশে রয়েছে । অতঃপর এ আয়াতে সে সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা 
হয়েছে, যা মানুষের চারদিকের বন্তুসমূহের সাথে সম্পৃক্ত । অর্থাৎ প্রথম আয়াতে মানবসৃষ্টি এবং 
দ্বিতীয় আয়াতে প্রকৃতির ভাশারে ছড়িয়ে থাকা নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় 
নেয়ামতকেই এ আলোচনার অন্তর্তৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নেয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে 
উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনকে পানির মত এমন নরম করা 
হয়নি, যাতে স্থির হয়ে এর উপর দীড়ানো যাবে না ; আবার লৌহ বা পাথরের মত এত শক্তও 
করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না । বরং নরম ও শক্ত--এ দুয়ের মধ্যবর্তী 
সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান 
সংগ্রহ করতে পারে। 


১51১৪ শব্দের দ্বারা একথা বোঝায় না যে, পৃথিবীর আকৃতি গোল নয়। বরং ভূখণ্ডে গোল 
হওয়া সত্বেও দেখতে বিছানার মত বিস্তৃত দেখায়। 

কোরআন বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনাদান উপলক্ষে এমন এক বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করেছে যাতে 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও সরল-বিচক্ষণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই তা অতি সহজে বুঝতে 
পারে। দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত করে একটি ছাদের 
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ন্যায় উপরে বিস্তৃত করে রাখা । তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ । “আকাশ 
থেকে পানি বর্ষণ করেন' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝবার কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম 
ব্যতীতই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে। বরং সাধারণ পরিভাষায় উপর থেকে 
আগত যাবতীয় বস্তুকেই যেহেতু “আকাশ থেকে অবতীর্ণ” বলে উল্লেখ করা হয়, সে জন্যই 
এরূপ বলা হয়েছে। 
অধিকন্তু কোরআনের বহু স্থানে মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ 
পু ১১1১০] ১৯০0 ০১০] ০৭১১৯০১১১০ 
অর্থাৎ শ্বেত-শুভ্র মেঘমালা থেকে বৃষ্টির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? 
আরো এরশাদ হয়েছে ঃ 
৮1545 155৮58151515213 
অর্থাৎ-আমি পরিপূর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করছি। ] 
চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে, পানি বর্ষণ করে ফলমূল উৎপন্ন করা এবং সেগুলোকে মানুষের 
আহার্ষে পরিণত করা। 
আল্লাহ্‌র উপরিউক্ত চারটি গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি এমন, যেগুলোতে মানুষের চেষ্টা ও 
কর্ম তো দূরের কথা, তার উপস্থিতিরও দখল নেই। যে সময় যমীন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছিল 
এবং সৃষ্টিকর্তা তার কাজ করছিলেন, সে যুগে তো মানুষের অস্তিত্বও ছিল না । এ সম্পর্কে কোন 
নির্বোধও এমন কল্পনা বা সন্দেহ পৌষণ করতে পারে না যে, এ বিশাল জগত আল্লাহ্‌ তাআলা 
ব্যতীত অন্য কোন মানুষ, মূর্তি বা দেবতা অথবা অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে। 
তবে যমীন থেকে ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে আপাত 
দৃষ্টিতে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাটিকে নরম করে বা তাতে হালচাষ করে, বীজ বুনে 
ফসল উৎপাদনের জন্য তৈরি করা হয়তো মানুষের শ্রমেই সম্ভব হয়ে থাকে। 
কিন্তু কোরআনের অন্য এক আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃক্ষ সৃষ্টি ও 
তাতে ফলমূল উৎপাদনে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের আদৌ কোন ভূমিকা নেই । ফসল উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে মানুষের যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তা প্রকৃতপক্ষে অন্কুর উদ্গমের পর্যায় থেকে শুরু 
করে ফসল পাকার সময় পর্যস্ত যেসব বাধা-বিষ্বের সম্মুখীন হয়, শুধু সেগুলো অপসারণ ছাড়া 
আর কিছুই নয়। 
চিন্তা করুন--জমি চাষ করা, গর্ত খনন করা, আগাছা দূর করা, সার প্রয়োগের মাধ্যমে 
জমিকে নরম করা প্রভৃতি কৃষকের প্রাথমিক কাজগুলো তো শুধু বীজ ও অন্কুর উদ্গমের পথে 
যাতে করে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বীজ থেকে অন্কুর বের 
করে আনা এবং এগুলোকে ফলমূল ও পত্র-পল্পবে সঙ্জিত করায় কৃষকের পরিশ্রমের কোন 
দখল বা ভূমিকা আছে কি? 
অনুরূপ ভাবে কৃষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন, এর রক্ষণাবেক্ষণ, চারা-গাছকে 
শীত-তাপ ও জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তার অর্থ, আল্লাহ্‌র কুদরতে সৃষ্ট গাছকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চারা বেড়ে ওঠার পথে বাধা দূরীকরণ পর্যস্তই কৃষকের 
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কাজ। বলা যেতে পারে যে, পানি সেচের মাধ্যমে বীজ, অন্কুর ও বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করা 
কৃষকের কাজ বটে, কিন্তু পানি তো তাদের সৃষ্ট নয়। কৃষকের অবদান শুধু এতটুকুই যে, 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পানিকে আল্লাহরই আর এক সৃষ্টি ফসলের গোড়ায় একটি উপযুক্ত সময়ে 
প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করবে। 

এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে--ফসলের গাছ সৃষ্টি, এর প্রবৃদ্ধি ও ফল-ফসল উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে আগাগোড়া মানুষের যে চেষ্টা-তদবীর নিয়োজিত হয়, সেসব একান্তভাবেই উৎপাদনের 
পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো দূর করা বা একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ব্যতীত অন্য 
কিছুই নয়। কিছু বৃক্ষ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি, তাকে ফলে-ফুলে পত্র-পল্লবে সঙ্জিত করার ব্যাপারে 
আল্লাহ্র কুদরত ছাড়া অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব নেই। আল-কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ 
করেছে ঃ 
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অর্থাৎ__“বল তো, তোমরা যা বপন কর, সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন কর, না আমি 
উৎপাদন করি ?” 

কোরআনের এ প্রশ্রের উত্তরে মানুষ এক বাক্যে একথাই বলতে বাধ্য হয় যে, এ সবের 
উৎপাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা, অন্য কেউ নয়। 

এ আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং বৃষ্টি বিদ্যুৎ বর্ষণ করার যে 
নিয়মিত বিধান আছে তাতে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের কোন দখল নেই। অনুরূপভাবে বীজ 
থেকে ফসল ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, একে ফলে-ফুলে, পত্র-পন্লবে সঙ্জিত-রক্ষিত করায় এবং 
তদ্বারা মানুষের আহার্য প্রস্তুত করায় মানুষের শ্রম নামেমাত্রই ব্যবহার হয়ে থাকে । বন্তুতপক্ষে 
এসব কাজ আল্লাহরই কুদরত ও হেকমতের ফলশ্রণতি | 

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন চারটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, 
যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ দুটি আয়াত দ্বারাও বোঝা যায় যে, 
মানুষকে অস্তিত্হীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং বেঁচে থাকার জন্য আসমান, যমীন, 
ফল-ফসল ইত্যাদি দ্বারা রিযিক তৈরি করা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। এজন্য সামান্য 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র 
তিনিই । কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি মানুষ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করে, তবে তার 
চাইতে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে? 
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অর্থাৎ_“তোমার নেয়ামত খেয়েই পাপ করি। তোমরা নেয়ামত আমি ছাড়া আর কে 
খায়?” আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা বা সরদার বানিয়েছেন এবং এমন ব্যবস্থা 
করে দিয়েছেন, যেন যাবতীয় সৃষ্টি তাদের খেদমত করবে, আর তারা শুধু বিশ্বপালকের এবাদত 
ও খেদমত করবে । কিন্তু আত্মভোলা মানুষ স্বয়ং আল্লাহকে তুলে গেছে ; ফলে তাদের শত শত 
দেবতার গোলামিতে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে। 
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১১ ০০ ১৫০ ১ ০১৫৬৬ ৯ 2 ১৩৫৩৭ ৪ 
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অর্থাৎ_এক দরজা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বস্তুর গোলামে পরিণত হয়েছি । যত্রতত্র 
বিচরণের এই যে স্বাধীনতা, এর পরিণাম চিন্তা করিনি। 


মানুষকে অন্যের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতের 

শেষাংশে এরশাদ করেছেন ঃ 
৮5415 ৮5১19 1১1১1 4111125 ১৪ 

অর্থাৎ কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, আর তোমরা তো জানই। 
অর্থাৎ, যখন তোমরা জান যে, তোমাদের জন্ম, তোমাদের লালন-পালন ও বর্ধন, জ্ঞান-বুদ্ধি 
দান এবং বসবাসের জন্য জমি, অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, 
পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন, তা দিয়ে আহার্য তৈরি প্রভৃতি যখনই আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো 
কাজও নয়, অন্য কেউ তা করতেও পারে না, তখন ইবাদত-বন্দেগীর যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য 
কেউ হতে পারে না। এতদসত্বেও তার সাথে অন্যকে অংশীদার করা নিতান্ত অন্যায়। 

সারকথা, এ দু'টি আয়াতে তওহীদের সে দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে, যে দাওয়াত প্রচারের 
জন্য সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর সমস্ত নবী ও রসূলকে প্রেরণ করা 
হয়েছে। পরন্তু এক আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করার নামই তওহীদ। 

এটা সেই যুগান্তকারী পরিকল্পনা, যা মানুষের যাবতীয় কাজে, যথা “আমল-আখলাক' 
আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরই অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে । কেননা, যখন কোন মানুষ 
বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বের ত্রষ্টা ও মালিক, সকল পরিচালনা এবং সকল বস্তুর উপর একক 
ক্ষমতার অধিকারী একটি মাত্র সতা, তার ইচ্ছা ব্যতীত কারো নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই, 
কেউ কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তখন বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, অভাব-অনটনে 
সর্বাবস্থায় সে মহাসত্তার প্রতি তার সকল মনোযোগ ও আকর্ষণ নিয়োজিত হবে, ফলে তার সে 
যোগ্যতা অর্জিত হবে যাতে সে বাহ্যিক বস্তুর হাকীকত চিনতে পারবে এবং অনুভব করতে 
পারবে যে, এ সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। 

বিজলী বা বাম্পের উপাসক পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে 
পারত, তবে তারা বুঝত যে, এ বিজলী ও বাম্পের উর্ধ্বে আরও কোন শক্তি রয়েছে এবং প্রকৃত 
শক্তি বিজলীতেও নেই, বাম্পেও নেই ; বরং যিনি এ বিদ্যুৎ ও বাম্প সৃষ্টি করেছেন, সে 
মহাসত্তাই সমস্ত শক্তির উৎস। অবশ্য একথা বোঝার জন্য গভীর ও তীক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন। 
আর যারা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এ দুনিয়াতে যত বড় দার্শনিক ও 
জ্ঞানীই হোক, সেই সরল লোকটিরই মত যে রেল স্টেশনে এসে গার্ডের হাতে লাল ও সবুজ 
নিশান দেখতে পেলো। সবুজ নিশান দেখালে গাড়ি চলতে থাকে, আর লাল নিশান দেখালে 
থামে । তা দেখে সে চিন্তা করে বুঝে নিল যে, এ নিশানগুলিই এতবড় দ্রুতগামী গাড়ী চালানো 
ও থামানোর মালিক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস। এই লোকটির বুদ্ধি দেখে মানুষ তাকে উপহাস 
করে। কারণ সে এটা বুঝে না যে, নিশান হলো একটি নিদর্শন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ 
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হচ্ছে চালকের, যে লোকটি ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে । আসলে এ কাজটি চালকেরও নয় । 
বরং এটি ইঞ্জিনের সকল কল-কজার সম্মিলিত কাজ। আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা 
যায়--এ কাজটি চালকেরও নয় ; ইঞ্জিনেরও নয় ; বরং ইঞ্জিনের ভেতরে ষে উত্তাপের উৎপত্তি 
হয়, সেই উত্তাপের। এমনিভাবে একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী লোক বন্তুবাদী তথাকথিত বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিদের প্রতি এই বলে উপহাস করে যে, প্রকৃত হাকীকত তোমরাও বুঝ না ; চিন্তার স্থান 
আরও দূরে । দৃষ্টিশক্তি আরও প্রথর কর, আরও গভীরভাবে লক্ষ্য কর, তখন বুঝতে পারবে, 
বাষ্প বা এ আগুন এবং এ পানিও কিছুই নয়। এ শক্তি সে স্তার, যিনি আগুন-পানি সবকিছুই 
সৃষ্টি করেছেন, তার ইচ্ছা ও আদেশে এগুলো নিজ নিজ দায়িত্‌ পালন করছে মাত্র । 
১১ ১০১ ০৯০৩ 213 ১2৩ ২৮০ 
১১1 ১১১ ৯ ১১০০ ৬১০ ০০৪ 

অর্থাৎ _মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যা মানুষের মাঝে রয়েছে, তা আমার-তোমার কাছে 
মৃত, কিনতু আল্লাহ্র কাছে সজীব 

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় £ ১১৪25 (11 বাক্যটিতে 
|] শব্দ “আশা” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ 
অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহ্র ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু 
সে বস্তুকে উম্মিদ বা আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও 
বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই মুক্তি 
সন্তব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়। 

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন £ ইসলামের মৌলিক আকীদা 
তাওহীদে বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদ মাত্রই নয় ; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে 
মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে । যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, 
সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং তার সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী । কেননা, তাওহীদে 
বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার 
ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তার কুদ্রতের প্রকাশ মাত্র । 


১13 5৪১1৪ ৮০৭৯ ০ ১০০ ০৯ ৯ 3131 5 আম ভি ০৮০ ১ 

অর্থাত _প্রতিটি পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে অদৃশ্যের সাড়া এবং প্রতিটি নতুনে রয়েছে 
অসংখ্য রহস্য। 

স্বাভাবিকভাবেই এরূপ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থেই বদ্ধমূল 
হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের উপর যথার্থ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে পারে, তবে তার 
জন্য এ বিশ্বজগতই বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। যেসব কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক 
হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেসবের. মূলই উৎপাটিত হয়ে যাবে, তার সামনে তখন এ শিক্ষাই শুধু 
প্রকাশমান থাকবে যে £ 


০৮০1 ৮৪০০৮০5৪৩১১ ০] 45 * 5৮4$৭৩ ০৮৮৪৭ ৮895 91515 3। 
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অর্থাৎ__শত্ুমিত্রের বিরদ্ধাচরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে, কেননা উভয়ের অন্তরের 
পরিবর্তন তারই হাতে সাধিত হয়। এ আকীদায় বিশ্বাসীরা সারাবিশ্ব হতে বেপরোয়া ও সকল 
ভয়-ভীতির উধ্র্বে জীবন যাপন করে। তার অবস্থা হয় নিম্নোক্ত কবিতাটির মত- 

০৯০০৮ ০৪ ৫১ ১০৪ 5১৬৪ বনী ৯ ০১১৩ ৪১৪১ হি ০৪ বি ৯৯৬ 
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কলেমা «11| 3| «|| 3 যাকে কালেমা-এ-তাওহীদ বলা হয়, উদ্ধৃত কবিতাটির অর্থ এবং 
মর্মও তাই। কিন্তু তাওহীদের এ মন্ত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং সঠিক অন্তরে এর প্রতি দৃঢ় 
বিশ্বাস এবং সার্বক্ষণিকভাবে এ বিশ্বাসের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখাও আবশ্যক । কেননা, এক 
আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দৃষ্টির সম্মুখে জাগ্রত থাকাকেই তাওহীদ বলে; মৌখিক স্বীকৃতিকে 
নয়। 41] ১| «| ১ পাঠ করার মত কোটি কোটি লোক এ যমানায় রয়েছে। এদের সংখ্যা 
এত বেশি যে, ইতিপূর্বে কখনও এত ছিল না। কিন্তু সাধারণ বিচারেই এ বিপুল জনসংখ্যাকে 
মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর তাওহীদের বিপ্রবী রঙে রঞ্জিত 
বড় একটা দেখা যায় না নতুবা অবস্থাও পূর্বেকার বুযুর্গের মতই হতো । বৃহৎ হতে বৃহত্তর কোন 
শক্তিও তাদেরকে অবনত করতে পারত না। কোন জাতির অগণিত লোকসংখ্যা তাদের উপর 
কোন প্রভাবও বিস্তার করতে পারত না। যে কোন জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা পার্থিব সম্পদ 
তাদের অন্তরকে আল্লাহ্‌-বিরোধী কোন কাজে আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হতো না । আল্লাহ্‌র নবী 
একা দীড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করতে পারবে না। আমার নীতিতে কোন পরিবর্তন আনার সাধ্য কারো নেই । আমার কোন 
ক্ষাতি করার সামর্থ্য ও হবে না কারো। 

নবী করীম (সা)-এর পর সাহাবী ও তাবের়ীগণ অল্প দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ 
করেছেন। তাদের শক্তি প্রকৃত তাওহীদের. মধ্যেই নিহিত ছিল । আমি-আপনি এবং সারা বিশ্বের 
মুসলমানকে আল্লাহ্‌ যেন-এ সম্পদ দান করেন। 


কোরআনের অকাট্যতায় রিসালতের প্রমাণ ঃ 
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(২৩) এতদ্সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি 
- অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো । তোমাদের সেসব 
সাহাধ্যকারীকেও সঙ্গে নাও__এক আল্লাহ্‌কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। 
(২৪) আর যদি তা না পার__অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না-_ তাহলে সে দোযখের 
আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর । তা প্রস্তুত করা 
হয়েছে কাফেরদের জন্য । | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আমার (এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের 
কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো । (কেননা তোমরাও আরবী 
ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য-পদ্য সকল রীতিও তোমাদের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা 
রচনায় অভ্যন্ত। অথচ মুহাম্মদ (সা) এ বিষয়ে অভ্যস্ত নন। এতদসত্বেও তোমরা যখন 
কোরআনের কোন একটি সূরার সমপর্যায়ের কোন সূরা রচনা করতে পারলে না, তখন 
ন্যায়নীতির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনরূপী এ মু'জিযা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ 
এবং ইনি আল্লাহরই পয়গাম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীকেও সঙ্গে নাও এক আল্লাহ্‌কে 
ছেড়ে (যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছ,) যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও । কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, তবে দোযখের আগুন, যে 
আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, তা হতে বাচতে চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে 
(কৃত) কাফেরদের জন্য। | 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ ঃ এ দু'টি সূরা আল-বাকারাহর 
তেইশ ও চব্বিশতম আয়াত । এর পুববর্তী দু'টি আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি 
আয়াতে রিসালতে-মুহাম্মদীর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। আল-কোরআন যে হেদায়েত নিয়ে আগমন 
করেছে, তার দু'টি স্তন্তের একটি তাওহীদ ও অন্যটি রিসালাত প্রথম দু"'আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কয়েকটি বিশেষ কাজের উল্লেখ করে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে 
আল্লাহ্‌র কালাম পেশ করে হুযূর (সা)-এর রিসালাত প্রমাণ করা হচ্ছে। উভয় বিষয়ের প্রমাণ 
পদ্ধতি একই। প্রথম দু'টি আয়াতে এমন কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কেউ আদৌ করতে পারে না। যথা, যমীন ও আসমান সৃষ্টি করা, আকাশ হতে 
পানি বর্ষণ করা, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি । এ দলীলের সারকথা এই যে, 
যখন এসব কাজ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ইবাদতও তাকে ছাড়া অন্য 
কেউ পেতে পারে না। 

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো হতে 
পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা পেশ 





৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১২৯ 


করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারকতার আলোকেই এ সত্য সপ্রমাণিত যে, এ 
কালাম আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে 
উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন 
মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম 
রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম 
একটি সুরাই রচনা করে দেখাও । এতে তোমাদিগকে আরও সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না 
পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব 
লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও। 

এজন্য তোমরা বিশ্ব-সম্মেলন ডাক, চেষ্টা কর। কিন্তু না, তা পারবে না। অতঃপর অন্য 
আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, যখন 
কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না, তখন দোযখের আগুন ও শান্তিকে ভয় কর। কেননা 
এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব-রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম 
শক্তিশালী সন্তার কালাম যা মানুষের ধরাছৌয়া ও নাগালের উর্ধ্বে যার শক্তি সকলের উর্ধ্বে 
এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম । সুতরাং তার বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের 
কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর। 

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা বড় 
মু'জিযা হিসাবে অভিহিত করে তার রিসালাত ও সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা 
হয়েছে। রাসূল (সা)-এর মুজিযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রতিটিই-অত্যন্ত বিস্বয়কর । কি 
তা সত্ত্বেও এস্থলে তার জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে 
ইশারা করা হয়েছে যে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মু'জিযা অন্যান্য 
নবী-রাসূলের সাধারণ মু'জিযা হতে স্বতন্ত্র। কেননা আলাহ্‌ তা“আলা তার অপার কুদরতে 
রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত 
রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাদের জীবৎকাল পর্যস্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 
কোরআনই এমন এক বিচিত্র মুজিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। 


১ 95 

£,১. শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে 2) এমন 

সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই সে সন্দেহ 

দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও .-১১-এ পতিত 
হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, এরশাদ হয়েছে £ 

, ০১৮০৮০]।) 50540115501 521 5552 95 
একই কারণে কোরআনের প্রথম সূরা আল-বাক্ারাহ্য় কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
«++ ১ 3১3 “এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই ।” আলোচ্য এ আয়াতে ১1 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) -__ ১৭ 
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০ (৯1558 অর্থাৎ 'যদি তোমাদের কৌন সন্দেহ হয়' বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও 

সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক প্রমাণাদি সমূদ্ধ কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ-সং 

অবকাশই থাকতে পারে না, তর শোন। 1১, "১ ৮৮..১1:$ সূরা শের অর্থ সীমিত 

নার লোনা নর লেন তিলে যা ওহীর নির্দেশ দ্বারাই 
অংশ হতে পৃথক করা হয়েছে। 

৮12 হাহা রত রা 
শব্দটিকে 'আলিফ-লাম' বর্জিতভাবে ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, কোরআন 
আল্লাহ্র কালাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে 
অথবা যদি এরূপ মনে কর যে, এটি নবী করীম (সা) নিজে কিংবা অন্য কোন মানুষ রচনা 
করেছেন, তবে এর মীমাংসা অতি সহজে এভাবে হতে পারে যে, তোমরাও কোরআনের 
ক্ষুদ্রতম যে কোন সুরার মত একটি সুরা রচনা কর। তাতে যদি কৃতকার্য হতে পার, তবে 
তোমাদের দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তোমরা একথা বলতে পারবে যে, কোরআন 
মানব রচিত একটি পুস্তক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি তা না পার, তবে মনে করতে 
হবে যে, এটি সত্যিই মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে, আল্লাহ্র রচিত কালাম । 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা পারিনি বলে অন্য কোন লোক বা দল তা করতে 
পারবে না, একথা তো বলা চলে না। এজন্য এরশাদ হয়েছে £ 

। চা 
, 441 5১০০৪০14155 

₹|44৮- ৬৯৩ শব্দের বহুবচন, অর্থ__উপস্থিত। সকল সাক্ষীকে শাহেদ এজন্যই বলা 
হয় যে, তাদেরকেও আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হয় । এখানে ব্যাপক অর্থে বলা 
হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের যার যার কাছ থেকে তোমরা এ কাজে সাহায্য পাওয়া সন্ভব বলে 
মনে কর, তাদেরও সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের 
সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে এ সব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী 
দেবে। 

দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তা করতে না 
পার, তবে জাহান্নামের সে আগুন 'থেকে বাচতে চেষ্টা কর, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও 
পাথর । সে আগুন তোমাদের মত অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। 
তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি 11 ৯: ১1 বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
ব্যক্তিগত বা সমষ্লিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা চালাও না কেন তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করতে 
পারবে না। কারণ, তা তোমাদের ক্ষমতার উর্ধরবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি 
ইসলাম ও কোরআনের বিরু্ধাচরণে এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানামাল, ইজ্জত 
প্রভৃতি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা পথ 
* দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেওয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে কোন ছোট 
সূরার মত একটি সূরা রচনা কর; তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে । তাদেরকে এ কাজে 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ১৩১ 


উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা আদৌ তা করতে পারবে না। এমন একটা 
চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার 
জন্য এগিয়ে এলো না? তাদের সে অপারকতাই কি কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তার প্রমাণ 
হিসেবে যথেষ্ট নয় ? এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এমন এক জুলস্ত যু'জিযা যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মস্তক অবনত করতে বাধ্য 
হয়েছে। 

কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মুজিযা $ অন্য সমস্ত নবী ও 
রাসূলের মুঁজিযাসমূহ তাদের জীবন পর্যন্তই মুঁজিযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জিযা হুযূর 
(সা)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মুজিযাসুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ 
পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে 
যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত ইতিপূর্বেও কেউ তৈরি করতে পারেনি, এখনও কেউ 
পারবে না--আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরি করে দেখাও । তফসীরে-জালালাইন প্রণেতা 
শায়খ জালালুদ্দীন সুমুতী (র) স্বীয় “থাসায়েসে কুবরা' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দু'টি মু'জিযা 
হাদীসের উদ্কৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি কোরআন এবং অপরটি হচ্ছে এই যে, 
হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযূর! হজ্জের সময় 
তিনটি প্রতীককে লক্ষ লক্ষ হাজী তিনদিন পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে । এ সব পাথর টুকরা 
তো কেউ অন্যত্র উঠিয়েও নিয়ে যায় না, এতে তো এ স্থানে প্রতি বছর পাথরের এমন স্তূপ 
হওয়ার কথা, যাতে প্রতীকগুলো নিমজ্জিত হয়ে যায়। একবার নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ 
করাও নিষেধ। তাই হাজীগণ মুযদালিফা থেকে যে পাথর নিয়ে আসেন, এতে তো দু-এক 
বছরে পাহাড় হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো হয় না? হুযুর (সা) জবাব দিলেন ঃ এজন্য আল্লাহ্‌ 
তা*আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যেন যে সব হাজীর হজ্জ কবুল হয়, তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর 
টুকরাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায়, আর যে সমস্ত হতভাগার হজ্জ কবুল হয় না, তাদের কংকরগুলো 
এখানেই থেকে যায় । এ জন্যই এখানে কংকরের সংখ্যা কমই দেখা যায়। তা না হলে এখানে 
পাথরের পাহাড় হয়ে যেতো । (সুনানে বায়হাকীতে এ বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে)। 

এটি এমন একটি হাদীস যদ্দারা প্রতিবছর রাসূল (সা)-এর সত্যতা প্রতীয়মান হয় এবং 
এমন একটি বাস্তব সত্য যে, প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে হাজার হাজার হাজী একত্রিত হয় এবং 
প্রত্যেক হাজী প্রতিদিন তিনটি ফলক লক্ষ্য করে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করে । কোন কোন 
অতি উৎসাহী লোক বড় বড় পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করে থাকে এবং একথাও সত্য যে, এসব 
পাথরকণা পরিষ্কার করার জন্য না সরকার কোন ব্যবস্থা করে, না কোন বেসরকারী দল নিযুক্ত 
থাকে প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে যে, সেখান থেকে কেউ কংকর পরিফার করে 
না। তাই পরের বছর ছিগুণ, তৃতীয় বছর ব্রিগুণ জমা হবে। এতে এ এলাকা প্রতীক চিহ্নিটিসহ 
পাথরে দ্রাকা পড়বে, এমনকি দিনে দিনে এখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যাওয়াই ছিল 
স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না! এ আশ্চর্যজনক বাস্তব বিষয়টি যুগে যুগে রাসূল .. 
(সা)-কে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট । 


৬/৬/৬/1091078091.001 


১৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


অনুরূপভাবে কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন জাতি পেশ 
করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। হুযুরের যুগে যেমন এর নযীর পেশ 
করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি ; ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। 

অনন্য কোরআন & উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার 
হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
সর্বাপেক্ষা বড় মুজিযা বলা হয় ? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও 
অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপারক হলো ? 

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের এ দাৰি যে, চৌদ্দশ' বছরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ 
চ্যালেঞ্জ সত্তেও কেউ কোরআনের বা এর 'একটি সূরার অনুরূপ কোন রচনাও পেশ করতে 
পারেনি, এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবির যথার্থতা কতটুকু-__এ দু'টি বিষয়ই দীর্ঘ 
আলোচনাসাপেক্ষ । 

কোরআনের মু*জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণ ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে 
মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নবীর পেশ করতে 
অপারক হয়েছে । এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর 
প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব-স্ব বর্ণনাভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন! আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি 
প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি। 

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার, 
মহান গ্রন্থটি কোন্‌ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল । আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে 
যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন 
পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথনির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন 
সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্ারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক 
উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ূম-শৃঙ্খলা, সমাজ 
সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে 
প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে £ যে ভূখণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ 
অবতীর্ণ হয়েছে এর ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন 
একটা উর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে, যা ছিল “বাত্হা' বা মক্কা নামে পরিচিত। এই 
এলাকার ভূমি কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। এখানে কোন কারিগরি শিল্প ছিল না। আবহাওয়াও 
এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে । রাস্তাঘাটও এমন 
ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, 
এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর 
কিছুই নজরে পড়ত না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৩৩ 


এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ ছিল না। মাঝে-মধ্যে 
ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ 
বসবাস করত । ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, 
সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল-কলেজ, না ছিল কোন 
বিশ্ববিদ্যালয় । শুধুমাত্র এঁতিহ্যগতভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ 
ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য । আকাশের 
মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে 
আসত । অপূর্ব রসময় কাব্যসত্তার বৃষ্টিধারার মত আবৃত হতো পথে-প্রান্তরে ৷ এ সম্পদ ছিল 
এমনি এক আশ্চর্য বিস্বয়, আজ পর্যস্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা 
হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার । কোন 
মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ 
ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না । যারা শহরে বাস করত, তাদের জীবিকার প্রধান 
অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য । পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল 
তাদের একমাত্র পেশা । 

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সস্ত্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, 
অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক। 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে । মাত্র 
সাত বছর বয়সেই তার মাতৃবিয়োগ ঘটে । মাতার স্েহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার 
সুযোগ তিনি পাননি । পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজ দিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র 
থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তীর ভাগ্যে জোটেনি, যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের 
যোগ্য লালন-পালন হতে পারত। পিত্-মাত্হীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে 
লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মন্ধায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতও তবুও এ কঠোর দারিদ্রযপূর্ণ 
জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তার পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো 
না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে 
জন্য আরব জাতিকে “উম্মী” জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উ্বী জাতি 
নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকাল অবধি যে 
কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী 
ব্যক্তিরও অস্তিত্‌ ছিল না, যার সাহচর্ষে থেকে এমন কোন জ্ঞানসূত্রের সন্ধান পাওয়া সন্তব হতো, 
যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্যসাধারণ মু'জিযা 
প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার উদ্দেশ্য, তাই মামুলী অক্ষরজ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন 
এলাকার লোকই কোন-না-কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ 
তার জীবনে হয়ে ওঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর রয়ে গেলেন 
যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতেও তিনি শেখেন নি। 


৬/৬/৬/091078091.001 


১৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা- 
মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব-কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতা হতো । প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার 
চেষ্টা করত। কিন্তু তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন রুচিবান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ 
ধরনের কবি জলসায় শরীক হননি । জীবনে কখনও এক ছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেন 
নি। 

উদ্বী হওয়া সত্তেও জদ্রতা-নম্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা 
ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের 
ক্ষমতাদর্গা বড়লোকগুলোও তকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত ; সমগ্র মক্কা নগরীতে তাকে 
“আল-আমীন' বলে অভিহিত করা হতো । 

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কী নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন 
দেশে ভ্রমণেও যাননি । যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব 
সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দু'টি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে 
তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মন্কীয় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন 
যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যাননি, কোন 
কবিতা বা ছড়াও রচনা করেন নি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তার মুখ থেকেই সেই বাণী নিঃসৃত 
হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তন্তিত 
করত। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মুঁজিযা হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ 
সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন 
সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও। 

একদিকে কোরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও 
ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জানমাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু 
নিয়োজিত করে দিনরাত চেষ্টা করছিল । কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস 
করেনি । ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ নাও হতো, তবু একজন 
উন্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থ 
বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উন্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা 
করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না। 

দ্বিতীয় কারণ ঃ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য 
অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। 
যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষাশৈলীর উপর ছিল অসাধারণ দক্ষতা । এদিক দিয়ে 
আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল । কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই 
চ্যালেঞ্জ করেছে যে, “কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, 
তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও । যদি আল-কোরআনের "৭ 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৩৫ 


চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগৃঢ় তত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা 
হতো, তবে হয়তো এ উন্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারত, 
কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনাশৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান 
করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশি 
উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উধ্র্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে 
অসাধারণ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনমতেই অসন্তবই হতো না, বরং 
এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরি করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'-একজনের পক্ষে তা 
সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। 
এমন সুযোগ দেওয়া সত্তেও সমথ আরববাসী একেবারে নিশ্থপ রয়ে গেল; কয়েকটি বাক্যও 
তৈরি করতে পারল না! 

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল 
(সা)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই 
অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং তীর স্বল্প-সংখ্যক অনুসারীকে নানা 
উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা 
তোষামোদের পথ ধরল । আরবের বড় সরদার ওত্বা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে 
হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, “আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত 
থাকুন। আপনাকে সম আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে ।” তিনি 
এর উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন । এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় 
তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হলো । কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না; তারা কোরআনের 
অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরি করতে পারল না । ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের 
মাধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, 
কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই রচিত কালাম । মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র 
সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না। 

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় 
এরপ মন্তব্য করতেও তারা কুপ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। 
আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ 
স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ 
পৈতৃক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আবৃদে মনাফের প্রতি. বিদ্বেষবশত 
কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। 

কুরাইশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী । তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি 
ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বোঝা যাবে যে, সম আরববাসী কোরআনকে 
অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় 
অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে। 
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১৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং কোরআন নাধিলের কথা মক্কার গণ্ডি ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য 
এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন 
হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন করবে । তারা রাসূল 
(সা)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ 
করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সন্তান্ত কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শ সভার 
আয়োজন করল। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে 
ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । সবাই তার নিকট এ 
সমস্যার কথা উত্থাপন করল । তারা বলল, এখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ 
(সা) সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে । তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব ? 
আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি । 
ওলীদ বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল যে, আমরা তাকে পাগল বলে 
পরিচয়.দিয়ে বলব, তার কথাবার্তা পাগলামিতে পরিপূর্ণ । ওলীদ তাদেরকে এরূপ বলতে বারণ 
করে বলে দিলেন, ওরা মানুষ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে তার পরিচয় পেয়ে তোমাদেরকে 
মিথ্যাবাদী মনে করবে। | 

অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাকে কবি বলে পরিচয় দেব। তিনি তাও বলতে 
নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী । তাই তারা মুহাম্মদের 
কথা শুনে ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, তিনি কৰি নন। ফলে তারা সবাই 
তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে । কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তবে আমরা তাকে যাদুকর 
বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান ও জ্বিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে 
বেড়ায়। 

ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না; বরং শেষ পর্যন্ত 
লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে । কেননা, তারা যখন তার কথা-বার্তা ও কালাম 
শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন যাদুকরের নয় । শেষ পর্যস্ত কোরআন 
সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করেছিলেন ঃ আল্লাহর কসম! কবিতার 
ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশি অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো নাই । সত্যি বলতে কি, এ কালামে 
অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে । এতে এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা 
অসাধারণ কোন পগ্তিতের বাক্যে কখনও পাইনি । 

তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো ? ওলীদ বললেন, 
আমি চিন্তা করে বলব । অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু 
বলতেই হয়, তবে তাঁকে যাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক যাদুবলে 
পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত এ কথায় 
একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ত 
করলো, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুঁৎকারে নির্বাপিত হবার নয় । আরবের বিভিন্ন 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ১৩৭ 


অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। 
ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো । (খোসায়েসে-কুব্রা) 
আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি । মুহাম্মদ 
(সা) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তার চরিত্র মাধুর্ষে বিমুগ্ধ ছিলে, 
করতে। কিন্তু যখন তার মাথার চুল সাদা হতে আরম করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম 
তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাকে যাদুকর বলে অভিহিত করছ। 
আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যাদুকর নন । আমি বহু যাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, 
তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্‌। আরও জেনে রেখ! আমি অনেক যাদুকরের কথাবার্তা শনেছি, কিন্তু তার 
কথাবার্তা যাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাকে কৰি 
বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা 
শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তার কালামের সাথে কবিদের কবিতার 
কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি । কখনও কখনও তোমরা তাকে পাগল বল, তিনি পাগলও 
নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তার মধ্যে 
তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ 
ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ তিনি নন। 

হযরত আবূ যর (রা) বলেছেন, আমার ভাই উনাইস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন । তিনি 
ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবি 
করেছেন । আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে ? তিনি 
উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউবা যাদুকর বলে। আমার ভাই উনাইস 
একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি 
যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা । তার কালাম কবিতাও নয়, যাদুও নয়, 
আমার ধারণায় সে কালাম সত্য । ও 

আবু যর. (রা) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম । মসজিদে হারামে 
অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম । এ সময় যমযম 
কৃপের পানি ছাড়া আমি অন্য কিছুই খাইনি । কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি! 
দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত কা'বা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বললাম-__আমি 
রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, 
কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি । কাজেই সবাই 
আমার কথা শোন এবং তার অনুসরণ কর । আবু যরের এ প্রচারে উদ্ুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের 
বছর তার কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) _-_-১৮ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


১৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খও্ 


ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় বড় শক্র আবু জাহ্‌ল এবং আখনাস ইবনে সোরাইকও 
লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির 
প্রভাবে প্রভাবািত হতো । কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলত যে, তোমরা যখন এ 
কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্ভিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন 
তা গ্রহণ করছ নাঃ প্রত্যুত্তরে আবূ জাহ্‌্ল বলতো তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং 
আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শক্রতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর 
হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দীরূপে বাধা দিই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের ৷ এমতাবস্থায় 
তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, ধার কাছে আল্লাহ্‌র 
বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তা-ই আমার চিন্তা । আমি 
কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না। 

মোটকথা, কোরআনের এ দাবি ও চ্যালেঞ্জ সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত 
হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্ধিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে । যদি 
কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন 
না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারক হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের 
কথা স্বীকারও করতো না। কোরআনে ও কোরআনের বাহক পয়গন্বরের বিরুদ্ধে জানমাল, 

ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করে দু'টি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি। 

এর কারণ এই যে, সমস্ত মানুষ তাদের মৃর্থতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সন্ত কিছুটা 
বিবেকসম্পন্ন ছিল, মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা 
যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা 
কেবল একগুয়েমির মাধ্যমে কোন বাক্য রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য 
লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো । কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদিও কোন বাক্য পেশ 
করি, সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা 
করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল । আর যারা 
কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুষ্ঠিত হয়নি যে, 
এটা আল্লাহ্র কালাম । 

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস“আদ ইবনে 
যেরারা হযরতের চাচা আব্বাস রো)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মাদ 
(সা)-এর বিরদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কছেদ করছ। আমি দৃঢ় 
বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ 
করেছেন তা আল্লাহ্র কালাম, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। 

বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রাসূল (সা)-এর দরবারে 
উপস্থিত হয়ে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুযূর (সা) তার জবাব দেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমি রোম ও পারস্যের অনেক 
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বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক যাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা 
হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কালামের অনুরূপ কালাম আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। 
তোমরা আমার কথা শোন এবং তার অনুসরণ কর। এসব স্বতওঃস্কুর্ত স্বীকারোক্তি এমন 
লোকদের নয়, যারা হুযূর (সা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা 
সবদিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোক্তি। কিন্তু তারা 
নিজেদের একগুঁয়েমির দরুন মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না। 

আল্লামা সুযুতী (র) বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে “খাসায়েসে-কুবরা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 
একবার আবূ জাহ্‌্ল, আবূ সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে সোরাইক রাতের অন্ধকারে গোপনে 
আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যবানে কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে আসে 
এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে একে সবাই সে 
বাড়ির আশেপাশে সমবেত হয়ে আত্মগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে থাকে । এতে তারা এমন 
অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ি ফেরার পথে দৈবাৎ 
র্রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং সবাই সবার ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে 
দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায় করেছ। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ এমন কাজ 
করে না। কেননা, আরবের সাধারণ লোক এ ব্যাপারে জানতে পারলে সবাই মুসলমান হয়ে . 
যাবে। পরস্পর এমন কথা বলাবলি করে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। পরের রাতে 
পুনরায় তাদের কোরআন শোনার আগ্রহ জাগে এবং গোপনে প্রত্যেকেই এসে একই স্থানে 
সমবেত হয়। রাতশেষে প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাৎ হলে আবার একে অপরকে দোষারোপ 
করতে থাকে । তারপর থেকে তা বন্ধ করতে সবাই একমত প্রকাশ করে । কিন্তু তৃতীয় রাতেও 
তারা কোরআন শোনার আগ্রহে পূর্বের মতই চলে যায় । রাতশেষে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। 
এবার তারা সবাই বলে যে, চল এবার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আর কখনো এ কাজ করবো 
না। এভাবেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে । পরদিন সকালে আখনাস ইবনে সোরাইক 
লাঠি হাতে নিয়ে প্রথমে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে যে, বল, মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম 
সম্পর্কে তোমরা কি অভিমত ? আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে শেষ পর্যন্ত 
কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর আখনাস আবূ জাহ্‌লের বাড়ি গিয়ে তাকেও 
অনুরূপ প্রশ্ন করে। আবূ জাহল উত্তর দিল, পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব থেকেই 
আবদে-মনাফ গোত্রের সাথে আমাদের গোত্রের শঞ্ুতা চলে আসছে। তারা কোন ব্যাপারে 
অগ্ষসর হলে আমরা তাতে বাধা দিই। তারা বদান্যতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর প্রভাব 
বিস্তার করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের চাইতে অধিক দান-খয়রাত করে এর মোকাবিলা 
করেছি। তারা সমগ্র জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা তাদের পেছনে 
থাকিনি। সমগ্র আরববাসী জানে, আমাদের এ দু"টি গোত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন । এমতাবস্থায় 
তাদের গোত্র থেকে এ ঘোষণা করা হলো যে, আমাদের বংশে একজন নবী জন্থহণ 
করেছেন। তার কাছে আন্রাহ্র কালাম আসে । সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় হয়ে 
দাঁড়িয়েছে যে, এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করবো । এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, 
কোনদিনও আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো না । 
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এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশ্য মুজিযা, যা শতুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। 
(খাসায়েসে-কুব্রা) 

তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে 
ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে । যথা__কোরআন 
ঘোষণা করেছে যে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর 
যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে । এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর 
মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে 
বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজির 
শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো । রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্য এ মাল 
গ্রহণও করেন নি। কেননা, এরূপ বাজি ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক 
ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু 
ঘটেছেও। 
_ চতুর্থ কারণ $ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীয়ত 
ও তাদের ইতিহাসে এমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-থৃষ্টানদের 
আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও 
এতটা অবগত ছিল না। রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। কোন 
শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেন নি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেন নি। 
এতদসজ্েও দুনিয়ার প্রথম থেকে তার যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর এঁতিহাসিক অবস্থা এবং 
তাদের সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্র কালাম ছাড়া কিছুতেই 
তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা“আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন 
এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

পঞ্চম কারণ £ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত 
বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য । একাজও আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে 
সন্ভব ছিল না। এরশাদ হয়েছে ঃ 
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, অর্থাৎ-“যখন তোমাদের দু'দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসরণ করবে” আরো 
হচ্ছে ঃ 
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অর্থাৎ-তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্‌ কেন আমাদেরকে 
শান্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে প্রকাশ করেনি, বরং 
কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে। 

ষষ্ঠ কারণ £ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন 
সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের ছারা অমুক কাজ হবে না; 
তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র 
প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে; সুতরাং 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৪১ 


এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ 
হচ্ছে ৪1১1 ১১১০১ 41 -তারা কখনও তা চাইবে না। 
মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে এ সমস্ত লোকদের জন্য, 
যারা কোর€নকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো । কোরআনের এরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু 
কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার 
(মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ 
ছিল। কোরআনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত 
ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন 
জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার 
চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি। 
সপ্তম কারণ £ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মু'মিন, কাফের, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে 
সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতইম 
(রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযূর (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে 
শোনেন । হুযুর (সা) যখন শেষ আয়াতে পৌছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা) বলেন যে, মনে 
হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তার কোরআন পাঠ শোনার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা । 
তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল । আয়াতটি হচ্ছে ঃ 
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অর্থাং-তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে ? কোন 
কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত 
রয়েছে, না তারাই রক্ষক ? 
অষ্টম কারণ $ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে 
না। বরং যতই বেশি পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে । দুনিয়ার যত ভাল ও 
আকর্ষণীয় পুস্তক হোক না কেন, বড়জোর দু-চার বার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় 
না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত 
বেশি পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও মনে 
আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে । 
নবম কারণ £ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের 
দায়িত্‌ স্বয়ং আল্লাহ্‌ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যস্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে । আল্লাহ তাআলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, 
প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় 
স্থৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর অবিকৃত রয়েছে। নাধিলের সময় থেকে 
চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি । প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেজ 
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১৪২ তফসীরে ম।'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেমও যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট 
বাচ্চারাও তার ভুল ধরে ফেলে । পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে 
ধর্মের লোকেরা এক-দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত 
বা নষীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ 
সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন্‌ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে 
কয়টি অধ্যায় ছিল। 

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে 
তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের 
তুলনায় কম ছিল এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। 
এতদসত্েও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মপ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা 
সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ্‌ তাআলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ 
রাখেন নি, যা জলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা 
থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-নাথাস্তা সমগ্র 
বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত 
থাকবে । কয়েকজন হাফেজ একত্রে বসে কয়েক ঘন্টায় তা লিখে দিতে পারবেন । এ অদ্ভুত 

রক্ষণও আল-কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল 
প্রমাণ । যেভাবে আল্লাহ্‌র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন 
ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তার কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান 
থাকবে । কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশ' বছরের অভিজ্ঞতা থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে । এ প্রকাশ্য মুজিযার পর কোরআন 
আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না। 

দশম কারণ £ কোরআনে এল্ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন 
কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও 
সীমিত শব্দসন্তারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির 
সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর 
বিশ্ব পরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে 
সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উত্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির 
সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় 
না। র 

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির 
এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে 
এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, 
সাতা় ও সংস্কৃতিতে এত অন্ুকালের মধ্যে এমন পরিবর্তন করে দেওয়ার নীরও আর 
দ্বিতীয়টি নেই। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৪৩ 


সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্বয় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্‌র 
কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের 
কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন লোকই কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জিযা 
সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি । যারা কোরআনকে জীবন বিধান হিসাবে 
গ্রহণ করেনি এমন অনেক অমুসলিম লোকও কোরআনের এ নযীরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার 
করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের 
বাষপ্রিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল । তার স্বীকারোক্তিও এ 
ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি লিখেছেন, “নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা- 
ভঙ্গিরই স্বাক্ষর । একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্য বর্ণিত হয়েছে, 
আল্লাহ্‌র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।” 

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ 
কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, 
তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খ্রিস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, 
তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি। 

যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর তেলাওয়াত 
থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের কথা তারা সে যুগে 
স্বীকার করেছে । আফসোস, এ ভদ্রলোক যদি সে যুগটি দেখতেন, যাতে মুসলমানগণ জীবনের 
প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত 
করেছেন। 

অনুরূপভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মিঃ 
উইলিয়াম ম্যুর তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার করেছেন । 
আর ডক্টর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন। 

তাতে কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত 
মুজিযা হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে । সবশেষে আলোকপাত করা হয়েছে যে, 
হযরত মুহাম্মম (সা) ছিলেন জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে 
পারেন নি। কোন বই-পুস্তক ও কাগজ-কলম তিনি হাতে নেন নি। এমনকি নিজের নামটুকু 
পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তার স্বভাব এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে, খেলাধুলা, রং-তামাশা, 
দঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না । কবিতা বা কোন সাহিত্য সভায়ও তিনি যোগ দেন নি। 
কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেন নি। এমতাবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি 
বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা লাভ করার বয়স শেষ হয়ে যায়, সে সময় তার মুখ 
থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা অনন্য জ্ঞান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে 
পরিপূর্ণ । যা কোন যুগপ্রবর্তক, কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের 
পক্ষেও সন্ভব নয়। এসব কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ 
করেছেন যে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ্র কালাম নয়, তবে এর 


৬/৬/৬/1091078091.001 
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একটি ছোট সুরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার 
ব্যাপারে আরব সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারগ ছিল। 

সমগ্র জাতির যারা তাকে আল্‌্-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাকে সম্মান 
করতো, এ কালামের প্রচারে অবতীর্ণ হবার পর সে সমস্ত লোকই তার বিরোধী হয়ে যায়। এ 
কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং জাগতিক জীবনের যাবতীয় 
আকাঙ্ফা পূরণ করারও ওয়াদা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন একটিও গ্রহণ করেন নি। 
সমগ্ন জাতি তাকে এবং তার সাহাবীগণকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি 
তা অল্লান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ কালামের তবলীগ ছাড়েন নি। জাতি তাকে হত্যা 
করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, অবশেষে তাকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে 
যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সমগ্র আরববাসী মুশরিক 
ও আহ্‌্লে-কিতাব তার শক্র হয়ে দীড়িয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। 
তার শক্ররা সব কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ 
ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ 
কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর নযীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেন নি। তার 
সমস্ত হাদীসই কোরআন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরশাদ হয়েছে - 
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অর্থাৎ-যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে-এরূপ অন্য 
আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি বলুন, আমার পক্ষে তা 
সম্ভব নয়। 

একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ্য মুজিযা, যা এর আল্লাহ্‌র কালাম হওয়াই স্পষ্টভাবে 
প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে আরো 
আশ্চর্য হতে হয়। 

কোরআন অবতরণের প্রথম যুগ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ সব বাক্য 
পেশ করাও সন্ভব হয়নি । রসূলুল্লাহ্‌ (সা) গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহবান জানাতে থাকেন। 
অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বির্াচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য প্রচার আরন্ত করেন। তখন 
কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। 

মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের জন্য 
স্বাধীন যুগ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করার 
চেষ্টা ও গঠনমূলক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। 

কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর শক্রদের 
বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ঘড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চত্রাস্ত প্রভৃতির মধ্যে যত 
সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের “ভিত্তি. 
স্থাপিত হয়েছিল, যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য 
আদর্শ হয়ে আছে। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সুরা আল-বাকারাহ্‌ ১৪৫ 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ.এ ছয়. বছরে সংঘটিত হয়েছে। বদর, ওহুদ, আহযাব 
ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয়. বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়।.হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ বছরের জন্য 
হুদায়ৰিয়ার সন্ধি ছুক্তি লেখা হয়। আর মাত্র এক বছর আরবের কুর্সইশগণ এ চুক্তির শর্তাদি 
44905559595588555545 
করে।. . 

প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়ন করার পরিপূর্ণ সুযোগ রাসূল (সা) মাত্র দু' -এক বছরই 
পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের নিকট পত্র 
প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা করার 
“চেষ্টা করেন। আর হুযূর (সা) তার জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার সুযোগ পান মাত্র চার বছর। 
এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা জয়-হয়।. 

এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য 
করুল, তাহলেই. বুঝতে পারবেন যে,.সে সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র কোরআনী 
আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে.ইরানের সীমান্ত 
পর্যস্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

রসূল, ্লানলাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী নিরক্ষর ছিলেন। ভীর জাতি ছিল. এমনই এক 
জনগোষ্ঠী, যারা কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা কোন রাজা-বাদশাহ্র শাস্ন 
মেনে চলেনি। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া ছিল বিরুদ্ধাচরণে কৃতসংকল্প । আরবের মুশরিক এবং 
ইহুদী-নাসারাগণ তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল । এসব কথা বাদ দিয়ে ধরা যাক .যে, 
যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ নাও হতো, যদি. সমস্ত লোক বিনা বাক্যব্যয়ে কোরআন ও রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে, সর্বান্তকরণে মেনে নিতো, তবুও একটা নতুন 
দর্শন, নতুন জীবন বিধান, আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি প্রথমে সংকলন করা, এর প্রতিটি বিষয় 
সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করা এবং তৎপর সে নিয়ম-নীতির আলোকে একটি আদর্শনিষ্ঠ 
নতুন জাতির গোড়াপত্তন করা আর সে জাতিকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শবাদী জনগোষ্ঠীতে 
ন্বপান্তুরিত করার জন্য কত সময়, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির প্রয়োজন হতো । 
সেরূপ সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপায়-উপকরণ কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলীইহে ওয়া সাল্লাম এবং 
সাহাবায়ে-কিরামের আয়ত্তাধীন ছিল ? সম্পূর্ণ উচ্ছুঙ্খল এবং আইনের শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ একটা জাতিকে শৃঙ্খলাবন্ধ একটা সভ্য জনসমাজে রূপান্তরিত করা এবং পরিপূর্ণভাবে সে 
ৈপ্রবিক পরিবর্তনকে সুসংহত করার মত কোনরূপ জাগতিক উপকরণের অনুপস্থিতি সত্তেও 
হাতে-নধীরবিহীন সাফল্য একথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র অপার: অনুগ্রহের ছারাই 
এমনটি সম্ভবপর হঞ্কেছিল। আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান কোরআনের এই দাওয়াত 
ছারা বিয়ের হরে এমন সরিরিনিতিলি পারিবে ভার বির রহ 
হয়েছিল। 

কোরআনের অনন্যসাধারণ ফু'জিয়া সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। 
যুগে ঘুগে্‌ ব্লিভিনন ভাষায় এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 

সর্বপ্রথম হিজরী তৃতীয় শতকে আল্লামা জাহিয.এ. বিষয়ের উপর 'নযৃমুল কোরআন নামে 
একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা. করেন। অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে আবদুল্লাহ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ১৯. 
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১৪৬ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


ওয়াসেতী 'এ'জাধুল-কোরআন' নামে আর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা.করেন। একই শতাব্দীতে 
ইবনে ঈসা রাব্বানী এ'জাযুল-কোরআন' নামে আর একটা ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। কাজী 
আবূ বকর বাকিল্লানী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরম্র দিকে “এ'জাযুল-কোরআন' নামে একটি 
বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। 

এত্যতীত আল্লামা জালালুদ্দীন সুযৃতী (র) “আল-এতকান' এবং 'খাসায়েসে-কুবরা' নামে 
ইমাম ফখরম্দীন রাধী তফসীরে কবীরে এবং কাষী আয়ায 'শেফা' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত 
বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন৷ 

আধুনিককালে মুস্তফা সাদেক রাফেয়ীর 'এ'জাযুল-কোরআন' এবং আল্লামা রশীদ রেযা 
মিসরীর “আল্ওয়াহ্য়্যাল মুহাম্মদী' এ বিষয়ের ওপর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ । উর্দু 
ভাষায় আল্লামা শাববীর আহমদ উসমানী রচিত 'এ'জাযুল কোরআন* নামক পৃত্তিকাটিও এ 
বিষয়ে একটা অনবদ্য সংযোজন । 

এটাও কোরআনের আর এক অনম্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে তফসীর 
গ্রন্থ ছাড়াও এত বেশি কিতাব রচিত হয়েছে, যার নধীর অন্য কোন কিতাবের বেলায় খুঁজে 
পাওয়া যায় না। 

মোটকথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সন্ভব না 
হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার 
করতে বাধ্য হবেন যে, কৌরআন আল্লাহরই কালাম এবং রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
য়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা । ্‌ 

কিছু সন্দেহ ও তার অবাব $ কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এমনও তো হতে পারে যে, 
কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু গ্রন্থ কিংবা অনুরূপ কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত 
হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে পারেনি ? কিন্তু, 
যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও 
অবকাশ থাকে না । কেননা, সকলেই জানেন যে, কোরআন যখন নাধিল হয়, তখন কোরআনকে 
মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য । অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার 
করতো না, অধিরুত্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় 
জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতছ্যতীত 
সূচনাকাল থেকেই কোরআনের অনুসারিগণের হাতে গ্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ- 
সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায়ও যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে 
থাকলো, তখন কোরআনের দুশমনরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরন্বাদী সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছে, ব্ুক্ত দিয়েছে, জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় 
কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন গ্রন্থ বা তার সূরার অনুরূপ কোন রচনা পেশ 
করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করতো 
এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেষ্ট হতো, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইতিহাস 
সাক্ষী দেয় যে, অনুরূপ কোন গ্রন্থের সন্ধান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। অধিকল্তু কোন 
যুগে যদি কোরআনের অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে এর মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা 
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. সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৪৭ 


হতো, তবে সে গ্রন্থ রচনার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলিমগণও অনেক জবাবী 
কিতাব অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সন্ধানও কোথাও পাওয়া 
যায়নি। 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতৃল-কায্যাবের ঘটনা ইতিহাসে উল্লিখিত 
রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের 
সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য অবশ্য রচনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর পরিণতি কি হয়েছিল, তা 
কারো অজানা নয়। তার কওমের লোকেরাই সেগুলো তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। 
অধিকন্তু তার রচিত সেই বাক্যগুলো ছিল এতই অশ্লীল, যা' কোন রুচিবান মানুষের সামনে 
উদ্ধৃতও করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ্‌ কায্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে 
উদ্ধৃত হয়েছে। আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ধৃত করা হয় । সুতরাং যদি 
কোরআনের মোকাবিলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই ইতিহাসে 
কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো । অন্তত কোরআন বিরোধীদের প্রচেষ্টায় 
সেসব কালামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই হতো । 

যেসব লোক কোরআনের বিরহ্দাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, তাদের 
অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লিখিত হয়েছে এবং সাথে সাথে জবাবও 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায়' না, যাতে কোন কালাম 
কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে। 

নো দের একজন জীজানিবিদানারভাররেরকা ডে তই 
সম্পর্কে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। সে মাঝে মাঝে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্সামের 
দরবারে যাতায়াত করতো । এ সূত্র ধরেই বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করে দিল যে, রসূলুল্লাহ্‌.(সা) এ 
গোলামের মুখে তওরাত-ইনজীলের কথা শুনে নিয়ে তাই কোরআনের নামে প্রচার রুরেছেন। 
খোদ কোরআন শরীফেই এ অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে-“যে ব্যক্তির 
প্রতি ইঙ্গিত করে তোমরা এমন অমূলক প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়েছ, সে.তো. একজন অনারব; সে 
ব্যক্তির পক্ষে কি কোরআনের অনুরূপ ভাষাশৈলী আয়ত্ত করা এবং প্রকাশ করা সম্ভব ?” সূরায়ে 
নাহলের ১০৩ আয়াত দ্রষ্টব্য । 

রর 45 57251537558 

অর্থাৎ - ইসলীমেরদুশমনেরা রা বলে তাঁদের সেঁ বর্তব্য আমাদের জানা আছে-“এ 
'কোরআ আপনাকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে দেয়, অথচ যে লোকের প্রতি এ বিষয়টিকে জড়িত 
করে, সে হচ্ছে অনারব-আজমী । আর কোরআন হলো একটা একান্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও বিশুদ্ধ 
আরবী ভাষার কালাম ।” 

অনেকে কোরআন সম্পর্কে বলেছে_ 2518 এ] ₹-5.591 অর্থাৎ -আমরাও ইচ্ছা 
করলে কোরআনের অনুরূপ কালাম বলতে পারতার্ম। 

কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, তাহলে ইচ্ছাটা করই না কেন? কোরআনের মোকাবিলায় 
গোটা শক্তি তো নিয়োগ করলেই-__জানমাল পর্যন্ত বিসর্জন দিলে । যদি কোরআনের মত কোন 
কালাম লেখীর বা বলার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তাহলে কোরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তরে এর 
মত একটা কালাম তৈরি করে বিজয়ের শিরোপাটা নিয়েই নাও না কেন? 
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১৪৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন, ঃ প্রথম খও 


সারকথা, কোরআনের এ দাবির বিরোধীরা যে একান্ত জদ্রজনোচিত নীরবতা অবলম্বন 
করেছেন তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাই বলেছে । 
কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক 
কালামটি রচনা করেছে-কাজেই কোরআনের এ স্বাতন্তর্ের দাবিটি (নাউযুবিল্লাহ্‌) ভুল। 

“হুযুর আকরাম (সা) নবৃয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েক দিনের জন্য শাম দেশে তশরীফ 
নিয়ে গিয়েছিলেন । তখন পথে পাদ্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল । বুহায়রা ছিলেন তাওরাতের 
বিজ্ঞ পণ্ডিত। কোন কোন বিদ্বেষবাদীর এমন দুর্মতিও হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি 
তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন । িস্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, একদিনে এবং একবারের 
সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ সমস্ত তত্বজ্ঞান। ভাষার অলঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্রিক 
বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন ? . 

ইদানীংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলেছে যে, কোন কালামের অনুরূপ কালাম তৈরি 
করতে না পারাটাই তার আল্লাহ্‌র কালাম বা মু'জিযা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। এমনও 
তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ঞ অলঙ্কারশান্ত্রবিদ গদ্য কিংবা পদ্য লিখবেন, যার অনুরূপ রচনা 
অপর কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়? 

সা'দী শীরাধীর “গুলেস্তা', ফয়মীর 'নোক্তাবিহীন'তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্ধিতীয় গ্রন্থ বলা 
হয়। তাই বলে এগুলো কি কোন মুজিযা ? 

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সাদী এবং ফয়যীর কাছে জ্ঞানার্জন ও রচনার 
কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জ্ঞানার্জন করেছিলেন। বছরের পর 
বছর তারা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন, যুগের পর যুগ 
পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলিম-উলামার দরবারে হাটু গেড়ে বসে কাটিয়েছেন। বছরের পর 
বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেওয়া ষায় যে, ফয়যী- ফারসী ভাষায় এবং 
মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিতবা হোমার শ্রীক ভাষায় অথবা কালীদাস সংস্কৃত এমন ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী ছিলেন যে, তাদের রচনা অন্যদের রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশ্চর্যের 
বিষয় মোটেই নয়। 

মু'জিযার সংজ্ঞা হলো এই যে, তার প্রচলিত নিয়ম-রীতি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যম 
ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করবে । কিন্তু উল্লিখিত মনীষীবৃন্দের যথারীতি জ্ঞানার্জন, উত্তাদ-শিক্ষকদের 
সাথে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপকৃতা 
কিংবা অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উপকরণ ছিল না? তাদের কালাম যদি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে 
থাকে, তাহলে তাতে বিশ্বয়ের কি থাকতে পারে £ অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, 
বই-পুস্তক স্পর্শ করেও দেখেন নি, কোন মক্তব-মাদ্রাসার ধারে-কাছেও যান নি, তিনি যদি 
পৃথিবীর সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সাদী আর লাখো ফয়েধী যাতে 
আত্মবিসর্জন দেওয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে তারই অবদান বলে 
মেনে নেয়, তবে বিশ্ময়ের বিষয় সেটাই । তাছাড়া সাদী কিংবা ফয়েমীর কালামের মত কালাম 
উপস্থাপন করার প্রয়োজন বা কি থাকতে পারে ? তারা কি নবুয়তের দাবি করেছেন ? তাঁরা কি 
নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের যু'জিযা বলে দাবি করেছেন £ কিংবা গোটা বিশ্বকে 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৪৯ 


কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে; আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা 
কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ 
কালাম উপস্থাপনে বাধ্য ছিল ? 

তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অলঙ্কার; বাকশৈলী আর বিন্যাস ও গ্রস্থনাই যে অনন্য তাই 
নয়, বরং মানুষের মন-মস্তিষ্কে এর যে প্রভাব তা আরও বিশ্বয়কর নযীরবিহীন। যার ফলে 
সমকালীন জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মন-মস্তিষ্কই বদলে গেছে। মানব চরিত্রের মূল কাঠামোই 
পরিবর্তিত হয়ে গেছে । আরবের অমার্জিত-বেদুঈনরা তারই দৌলতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং 
জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় বিদগ্ধ হয়ে উঠেছিল । 

তার এই বিস্ময়কর বৈপ্রবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃতি শুধু মুসলিমরাই দেননি, বরং 
বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীও দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত ইউরোপীয় প্রাচ্যৰিদদের 
নিবন্ধসমূহ একত্র করলে একটা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হতে পারে । আর হাকীমুল-উম্মত হযরত 
মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এ প্রসঙ্গে 'শাহাদাতুল আক্ওয়াম আলা সিদ্কিল ইসলাম' 
নামে একখানি গ্রস্থও রচনা করেছেন। এখানে তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে 8 

ডঃ গোস্তাগুল্সি তার “আরব সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিম্নরূপ বক্তব্যের 
মাধ্যামে দিয়েছেন £ 

“ইসলামের সে পয়গন্বর নবীয়ে-উন্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে যার আহবান গোটা 
একটি মূর্খ জাতিকে, যারা তখন পর্যস্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় করে নিয়েছিল 
এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে 
রে নার ওতে তা রানত্রতির ভিত মালা মারিভুলিকি 
ইসলামের বাণীতে বদ্ধমূল করে রেখেছেন ।” 

মিনি হিলি নিজ ভিনারা তো রলাদের ননদ দিিজে 

“আমরা যতই এ গ্রস্থৃকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্টে-পাল্টে দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার 
প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সহসাই 
সেগুলো আমাদের বিশ্বিত করে, আকৃষ্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ-থেকে শ্রদ্ধা আদায় করে 
ছাড়ে । এর বর্ণনাভঙ্গি, এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনের স্বচ্ছ, মার্জিত, মহৎ ও 
'দীক্ষাপূর্ণ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে দিয়ে আরোহণ করে । সারকথা, এ 
গ্রন্থ সর্বযুগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে ।” (শোহাদাতুল-আকওয়াম, পৃ. 
১৩) 

মিসরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক্‌ যাগলুল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ কাউন্ট হেজভীর 
গ্রন্থ “দি ইসলাম'-এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থটি ছিল ফরাসী ভাষায় । 
এতে মিঃ কাউন্ট কোরআন সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ 

“বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে কেমন করে 
বেরুতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর.।. সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, গোটা 
মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সামঞ্জস্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম । এটা 
সে কালাম, যার রচনা্টশলী উমর ইবনে খান্তাবকে অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি 
আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এটা সেই বাণী যখন ইয়াহ্‌ইয়া $আ)-এর 
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১৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সম্রাটের দরবারে আবৃত্তি করেন, তখন তার চোখগুলো একান্ত অজান্তেই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে 
এবং তীর দরবারে উপস্থিত বিশপও এই বলে চিৎকার করে ওঠেন, “এ বাণী সেই উৎসমূল 
থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আ)-এর ৰাণীসমূহ।” (শাহাদাতুল 
আকওয়াম, পৃ. ১৪) 

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার ১৬তম খণ্ডের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে ঃ “কোরআনের 
বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । অনেক আয়াত ধর্মীয় ও নৈতিক 
ধারণাসম্বলিত, অলৌকিক নিদর্শনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত আল্লাহ্‌র বাণী প্রভৃতির 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে 
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে। 
পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তি উপাসনাকে দ্যর্থহীনভাবে না-জায়েয বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাধি 
পঠিত হয় ।” . 

ইংল্যান্ডের প্রখন্নত এঁতিহাসিক মিঃ গীবন তার বিখ্যাত গ্রন্থ”'রোম সাম্রাজ্যের উ্থান ও 
পতন্‌'-এর ৫ম খণ্ড ৫০তম পরিচ্ছেদে লেখেন ঃ 

“আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু-করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা স্বীকার 
করে নেওয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধু 
ধর্মীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
তারই উপর নির্ভর করা ইয়, যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের 
প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত । প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর 
শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য ৷ এ শরীয়ত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই 
সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।” 

এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদৃদের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং 
উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষার অলঙ্কার এবং 
বাকশৈলীর দিক দিয়ে উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে অথবা জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের 
অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীকৃতি শুধু মুসলমানরাই নয়, বরং সর্বযুগের অমুসলমান লেখকরাও 
দিয়েছেন। 

. কোরআন সম্থর বিশ্বকে নিজের মত কোন কালাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল, 
কিন্তু তা কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আজও মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী 
ও রাজনীতিবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি 
বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত র্রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন 
আর তার সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেঁয়ো-অর্বাচীন, অথচ তিনি এত অল্প সময়ে তার শিক্ষাকে এ 
হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তার কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ 
হয়েছেন যে, তার কোন উদাহরণ আজকের “সুদৃঢ়' ও “সুসংহত' ব্যবস্থাসমূহে খুঁজে পাওয়া 


সম্ভব নয়। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৫১ 


পৃথিবীর তৎকালীন ইতিহাসে.যদি তার-কোন নযীর না-ও থেকে থাকে, কিন্তু সমকালের 
আলোকোজ্জ্বল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি উপস্থাপন করে দেখাক; 
একা সন্ভব না হলে স্বীয় জাতি, সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি 
উদাহরণ পেশ করুন। 


০০০1৮১০১৮৪০ 10 (|| ১ 361 02557 ১55 ০৪ 
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পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর । ষা 
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শু (০5৩৬ 


(২৫) আর হে নৰী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে 
এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে । যখনই তারা 
খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা 
আমরা ইতিপূর্বেও লাত করেছিলাম । যত্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা 
হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে । আর সেখানে তারা 
অনস্তকাল অবস্থান করবে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর "আপনি সেসব লোককে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, এ 
সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এমন বেহেশত রয়েছে, ধার তলদেশে 
ন্হরসমূহ প্রবাহিত থাকবে । সেখানে যতবারই তাদেরকে কোন ফলজাত খাবার প্রদান করা 
হবে, ততবারই তারা এগুলো পূর্বপ্রাপ্ত ফলের অনুরূপ বলে মন্তব্য করবে। বন্তুত প্রতিবারেই 
তাদেরকে একই ধরনের ফল দেওয়া হবে এবং বেহেশতে তাদের স্ত্রীগণ সম্পূর্ণ লিফলুষ ও 
পৃত-পবিত্র হবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে। প্রতিবার একই 
ধরনের ফলপ্রাপ্তি পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভে সহায়ক। (প্রতিবার অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল 
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দেখে তারা নে করবে, এতো প্রথমবারে প্রাপ্ত ফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু স্বাদে ওদ্ধে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের হবে বলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃত্তিবর্ধক বলে প্রতিপন্ন হবে1) 
আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল কোরআন করীমের প্রতি অবিশ্বাসীদের 
শাস্তির বর্ণনা । আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাকের অনুসরণকারীদের জন্য বেহেশতে সংরক্ষিত 
বিস্ময়কর ও অভিনব ফলমূল ও অনিন্দ্যসুন্দরী স্বর্গীয় অন্পরীদের সুসংবাদ প্রদান কর! হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্ত 
ও আনন্দ সঞ্চার । কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ প্রস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ' হওয়ার. অর্থ 
বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই 'হবে$। সেগুলো যখন 
জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা 
টনিরাডেন রেহার রে রানির ড্র রিরের ভুরি টের হানে 
কোন, তুলনাই চলবে না,.শুধু নামের মিল থাকবে । . 

জান্নাতে পৃত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্র ্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব থাবতীয় বাতিক ও 
গঠনগত ক্রটি-বিচ্যুতি ও চৃৰরিত্রগনত কলুষতা থেকে সম্পূ্ণুক্ত এবং প্রশ্রাব- পায়খানা, রজঃ্রাব, 
প্রসবোন্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বস্তু থেকে একেবারে উর্ধে । অনুরূপভাকে নীতিত্রষ্টতা, 
£চরিব্রহীনুতা, অবাধ্যতা, পরসৃতি আত্য্টরীণ টি ও কৃদর্যতার দেশমাতরও ভাদৈর মুখ্য পাওয়া 
যাবে না। 

পরিবেশে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বা্ন্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে 
যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয়, যাতে যে কোন 
মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে এবং জান্নাতবাসীরা অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই 
অফুরস্ত উপকরণসমূহ ভোগ করত বিমল আনন্দস্কুর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন । 

-আলোচ্য আয়াতে স্ুু'মিনদের- জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে 
সৎকাজের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।. তাই সৎকর্ষক্ীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের 
অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবল ঈযানই স্থারীদোষঞ্বাস হতে অব্যাহতি গ্রদান 
'করতে পার ৷ সুসতবলাং মু'মিন যত পাপীই- হোক, কোন না কোন সময় দোষখ-থেকে মুক্তি লাভ 
নার ররর নিজে জো রাতিরিে রনির 
লাভের অধিকারী হতে পারবে না। (রূস্ুল-বয়ান) 
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শু (৩১৮১সএ। (১ ভাস 


(২৬) আল্্াহ্‌ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদূর্ধ্য বস্তু ঘারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ 
করেন না। বস্তুত যারা মু'মিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা 
ক্তূ্ক-উপস্থাপিত-এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক । আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ 
উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্র মতলবই বা কি ছিল । এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা+আলা অনেককে 
বিপথগামী করেন। আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করন । তিনি অনুজ্ধপ উপমা 
দ্বারা অসখ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন-কাকেও বিপথগামী করেন না । (২৭) (বিপথগামী ওরাই) যারা 
আল্লাহর সঙ্গে অঙগীকারাধদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌ পাক যা অবিচ্ছিন 
রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন; তা ছিন করে, 29959544 
যথার্থই ক্ষতিখত্ত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

.. কোরআন পাক যে আল্লাহ্‌র বাণী সে সম্পর্কে এ আপত্তি উথাপন করে কোন কোন 
বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মশা-মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য 
বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। যদি' এটি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র বাণী হতো, তবে এতে এরূপ 
নিকৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকত না । (এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,) হ্যা! যথার্থই আল্লাহ্‌ পাক মশা বা 
ততোধিক নগণ্য বস্তুর দ্বারাও উপমা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান 
এনেছে (যাই হোক না কেন) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক 
উপস্থাপিত উপমাগুলো অত্যন্ত স্থানোপযোগী ও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত । বাকি কাফিরদের কথা-বন্তুত 
সর্বাবস্থায়ই তারা বলতে থাকবে যে, এরপ তুচ্ছ উপমা দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক কি উদ্দেশ্য সাধন 
করতে চান-?' এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক অনেককে পথগ্রষ্ট করেন। আবার এরই মাধ্যমে 
অনেককে হেদায়েত প্রদান করেন। এতদ্বারা নিছক অবাধ্যজন ব্যতীত অন্য কাকেও পথম্যত 
করেন না। যারা আল্লাহ্‌ পাকের. সাথে দৃঢ়ভাবে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (অর্থাৎ আযল দিবসের 
অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের আত্মাই আল্লাহ্‌ পাককে স্বীয় বব বা পালনকর্তা বলে স্বীকার 
করে নিয়েছিল) এবং আল্লাহ্‌ পাক যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন 
করে (শরীয়ত অনুমোদিত সম্পর্কই এর অন্তভক্ত। চাই তা আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান 
সম্পর্কই হোক; অথবা আত্মীয়-স্বজন বা সমগ্র মুসলমান অথবা বিশ্বমানবের মধ্যে অবস্থিত 
পারস্পরিক সম্পর্কই হোক) এবং ভূপৃষ্ঠে কলহ সৃষ্টি করে। (কুফর, আল্লাহ্‌ পাকের অস্তিতে 
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অবিশ্বাস পোষণ ও অংশীদার নিরূপণ অশান্তি তো বটেই, তা ছাড়া তা কুফরেরই অবশ্যন্তাবী 
ফল । অত্যাচার, অবিচারও এ অশান্তির অন্তর্ভূক্ত ।) ফলত এরাই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত । (ইহলৌকিক 
শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক সুখ' ভোগের উপকরণ__সবই এদের নাগালের বাইরে। 
কারণ, হিংসুকের পার্থিব জীবন সর্বদা নানাবিধ তিক্ততা ও প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ থাকে ।) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কয়েক আয়াচ্ত পূর্বে দাবি করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের 
অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহ্‌র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে 
তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সুরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা 
অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোরআন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর 
আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বন্ত্ুত এটা মহান আল্লাহ্‌ ও তার পবিত্র রালামের মর্যাদার 
সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহ্‌র বাণী হতো, তবে এনপ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুর 
আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরন্রে নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে 
লজ্জা ও অপমান বোধ করেম। 

প্রত্যুন্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তৃচ্ছ.ও নগণ্য-বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে, 
দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশ্যে কোন-স্ৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ 
সন্ত্রম ও আত্মমর্যাদ্বাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ পাক এ ধরনের 
বন্তুসমূহের উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না । সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, 
এ ধরনের নির্বদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু তাদের মনেই হতে পারে, যাদের-মন-মস্তিষ্ক 
অবিরাম আল্মাহদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে 
পড়েছে। মুমিনদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না। 

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে 
মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায়-এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগায় হেদায়েতের 
উপকরণ । আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথত্রষ্টতার কারণ হয়ে 
দাড়ায় । পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা 
এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ্‌ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে 
এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্‌ পাক অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা ছিন্ন করে। যার 
পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার লাভ করে। 

(43: ১1১ ২-০১১-এর অর্থ মশা বা ততোধিক। এখানে অধিক বলে নিকৃষ্টতায় 
অধিক বুঝানো হয়েছে। 

1১১৫ £$ 54479 15 £5 ২৬, কোরআন পাক এবং এতে বর্ণিত উপমাসমূহের 
মাধ্যমে মানবকুলের হেদায়েতপ্রান্তি তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অনেককে বিপথগামী 
করার অর্থ কোরআন একদিকে যেমন তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী ও তার অনুসারীদের জন্য 
হেদায়েত্রে মাধ্যম, অপরদিকে তার বিরুদ্ধাচারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য পথচ্যুতির কারণও 
বটে। 
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৪০801 2 (445 (০১ _ $:০০এর শাব্দিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া । 

শরীরতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের গন্তি থেকে বের হয়ে যাওয়াকে 7. ৪ 
বলা হয়। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অবিশ্বাস 
পোষণের কারণেও হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও হতে পারে । 
এন্য ৬.১ শব্দটি 4.৫ এর সলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কোরআনের অধিকাংশ জায়গায় 
বর্লে সম্বোধন করা হর ফিকাহ শীল্লুবিদগণের পরিভাষায় সাধারণত ফাসিক ১... ১ শব্দটি এ 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাদের পরিভাষায় ফাসিককে ($--4-_৪) কাফির (১-&_€)-এর 
সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে দীড় করানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কবীরা শুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা 
থেকে তওবা করে না, বা অবিরাম সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত 
হয়ে যায়, সে ব্যক্তি ফিকাহ শান্ত্রবিদগণের পরিভাষায়, ফাসিক বলে পরিগণিত । আর যে ব্যক্তি 
দারিরে কারা রিও জাজ ইভচা হাতাতে ইনার ই জি সে ফাজির 

: সুতরাং আল্মাতের অর্থ দীড়ালো এই থে, টির হা 
অনেকেই সঠিক 'পথণ্রাপ্ত হুয়, আবার. অনেকের ভাগ্যে জোটে পথচ্যুতি ৷ বিপথগামী শুধু সেসব 
লোকই হয়, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের আওতা অতিক্রম করে । পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে 
সামান্যতম্‌ আল্লাহ্ভীতিও রয়েছে, তারা তা থেকে হেদায়েতই লাভ করে থাকেন। 


; (52০ ৪৪০০ 411 45 ১১০৪৪ ০281 
কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে 
আহুদ্‌ (১০) বলা হয়। এ ছুক্তি বা অঙ্গীকারকে যখন শপথের মাধ্যমে অধিকতর দৃঢ় করা হয়, 
তখন তাকে বলা হয় মীসাক (51২...)। 

এ আয়াতে পরবর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং কোরআনের ্রতি অবিশ্বাসীদের 
করুণ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোরআনের বর্ণিত উপমাসমূহের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে 
মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, তার ফলে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও 
তার নির্দেশ অনুসরণে পরাজ্সুখ কেবল তারাই দ্বিবিধ কারণে বিপথগামী হবে । 

প্রথম কারণ-এ বিরুদ্ধাচারিগণ সৃষ্টির আদিলগ্নে আল্লাহ্‌ পাকের সাথে সমগ্র মানব কর্তৃক 
কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মানব জাতি এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মহান ত্রষ্টা তাদের 
আত্মাগুলোকে একত্র করে সবার সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, “আমি কি তোমাদের পালনকর্তা 
নই ?” প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সবাই সমস্বরে স্বীকার করেছিল, “হ্যা-মহান আল্লাহই 
আমাদের পালনকর্তা ।”- আমরা যেন তীর আনুগত্যের সীমা একবিন্দুও লঙ্ঘন না করি, এই 
ছিল এ অঙ্গীকারের অবশ্যন্তাবী দাবি। 

মানব জাতিকে তাদের এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার বাস্তবায়ন 
পদ্ধতির সবিস্তার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যুগে. যুগে পবিত্র 
আসমানী গ্রন্থসহ মহান নবী ও রাসূলগণের আবির্ভার ঘটেছে। যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে 
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ফেলেছে, সে যে কোন পয়গন্থর বা আসমানী গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবে, এ আশা কিভাবে করা 
যায় ॥ 

দ্বিতীয় কারণ-তারা সেসব সম্পর্কই ছিন্ন করেছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ পাক অটুট রাখতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ পাক পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, নানাবিধ কাজ-কর্মের 
অংশীদার: গোটা মুসলিম জাতি বা বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের যত প্রকার সম্পর্কের কথা 
বলেছেন, সেসবই আলোচ্য সম্পর্কের অন্ততূক্ত। এসব সম্পর্ক যথার্থভাবে বজায় রাখার নামই 
ইসলাম এক্ষেত্রে সামান্যতম অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার দরুন বিশ্বময় অশান্তি ছড়িয়ে 
পড়ে । এজন্য বাক্যের শেষাংশে বলা হয়েছে ১৯:১1 (৮৪... ৯3$ অর্থাৎ, “এরা ধরার 
বুকে অশান্তি ঘটায়।” সবশেষে এদের করুণ পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “এরাই 
সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ।” 


উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় 8 ১ 2:.7 4 11111 | এ 
আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বি্লঘণ প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, 
নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ক্রুটি বা অপরাধ নয়-কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থীও 
নয় । কোরআন, হাদীস এবং প্রথম"যুগের উলামায়ে কিরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের 
বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মেলে, ষা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও 
নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সন্ত্রমের তোয়াক্কা না করে 
প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঙ্কুনীয় বলে মনে করেনি । 

411 ১2 355 আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) এতে প্রমাণিত হয় যে, 
কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ । এর পরিণতিতে সে যাবতীয় 
পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে । 

সম্পক ংিষ্ট ্রীয়তী বিধান মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ন করা মারাত্মক অপরাধ 
রাধতে সলেছেন, বাপি ৮৮৫১ 
বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম । গভীরভাবে চিন্তা 
করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র 
সৃষ্টিকূলের. অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংখ্রিষ্ট সীমা ও বাধনের 
সমষ্টির নামই দীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা 
না রাখার ওপরই নির্ভরশীল । এজন্যই ₹১০)%| ৪ ১১+...১১ (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি 
করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পর্ক ক্ষুগ্র করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র 
কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এ হলো যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ । 

১১৯৯1 ০১ এ৭১। -(তোরাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত ।) এ বাক্যের মাধ্যমে যারা 
উল্লিখিত নির্দেশাবলী অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি 
উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়। 
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(২৮). কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ ? অথচ তোমরা 
ছিলে নিপ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যুদান করবেন । 
পুনরায় তোমাদেরকে জীরন দান করবেন । অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে । (২৯) 
তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য-__যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমন্ত। 
তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি । বন্ুত তিনি তৈরী করেছেন সাত 
আসমান । আর আল্লাহ সববিষয়ে অবহিত । . 


তফসীরের সার-সংক্ষেণ 

(আচ্ছা!) তোমরা কেমন করে আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ৰতা প্রকাশ করতে পার, (ক্জাৎ-তার 
দয়া ও অনুগহরাজির কথা ভুলে অন্যকে পৃজ্য বলে মেনে নাও,) অথচ (একমাত্র তিনিই যে 
উপাসনা ও আরাধনার অধিকারী এ সম্পর্কে অজন্র জাজুল্যমান ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। 
যথা-_বীর্ষে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে) তোমরা ছিলে নিশ্প্াণ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে. প্রাণ দান 
করলেন। পরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে পুন্রুজ্জীবিত 
করবেন । অবশেষে হিসাব-নিকাশের জন্য হাশর প্রান্তরে) তারই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত 
করা হবে। সে মহান সত্তাই ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সে সব. তোমাদের কল্যাণার্থে সৃষ্টি 
করেছেন। (এ কল্যাণ ব্যাপক । পানাহার সম্পর্কেও হতে পারে বা বেশভূষা সম্পর্কেও হতে 
পারে, অথবা বিয়ে-শাদী অথবা আত্মার পরিপুষ্টি ও সজীবতা সঞ্চার সম্পর্কেও হতে পারে । এর 
দ্বারা একথাও বোঝা গেল খে, মানুষের উপকারে আসতে পারে না, জগতে এমন কোন বন্তুই 
নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সব ধরনের ব্যবহারই ঠিক ও ধর্মসম্মত। 
মারাত্মক কোন বিষও মানুষের কোন উপকারে আসে না, এমন নয় কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে তা 
খেয়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতা বিধানের) প্রতি 
7০5845854 
তিনি তো সব বিষয়েই অবহিত । 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ॥ পূর্ববতী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার অস্তিত্ব, একতৃ 

এবং হুযূরের রিসালাত সম্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি এবং সত্যবিমুখ' বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার 
অপনোদন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার করুণা ও 
'অনুগ্রহসমূহ বর্ণনাত্র পর বিশ্বয় প্রকাশ করে" বলা হয়েছে 'যে, আল্লাহ্র অগণিত দয়া ও 
সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্তেও কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত 
থাকতে পারে! এতে বিশেষ জৌর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসর প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে 
চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্তত 
দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো 
প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্যকর্তব্য। 
_ প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার 
সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথী প্রথমাবস্থায় সে ছিল 
নিম্পাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্‌ পাক প্রাণ সপ্ার করেছেন। : 

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্ছারা সমগ্ধ মানবজীতি ও 
গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য একান্ত 
আবশ্যক । এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে 
মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় । অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন 
ক্ষমতা, ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে । 

4110 0১845 2৬৮১৫ (তোমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করতে 
পার ?্বষ্টারা যদিও সরাসরি আল্লাহ্‌র অস্তিতে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি 
অবিশ্বাস পোষণকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র প্রতিই অবিশ্বাস বলে মনে করে তাদেরকে এরূপ 


পা ০৩৪ 


রহ ৯ ১ 
চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা এ নিষ্পাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা 
আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে 
খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান:আল্লাহ্‌ সেসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ 
অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে 
বউ ররর নাট রাড 

৫ ৮১৫: ১7১ অনস্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনর্জজীবিত 
করবেন) অর্থাত যিনি তোরাঁদের ইতত্তত বিক্িতত অপুকণাগুলো সমৰিত করে তাতে প্রাণ 
সঞ্চার করেছেন, তিনিই এ মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের 
জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের শরীরের 
নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমৰিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। 
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প্রথম মৃত্যু হলো তোমাদের সৃষ্টিধারায় 'সৃচনাপর্বের; নিষ্প্রাণ ও জড়-অবস্থা যা থেকে 
আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের 
আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু ৷ বস্তুত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন । 

প্রথম মৃত্যু ও প্রথমবার জীবন লাভের মাঝে যেহেতু কোন দূরত্ব ছিল না, সেজন্য ৪ বর্ণ 
যোগ করে ৫. ১৯ বলা হয়েছে। আর ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অনুরূপভাবে এ 
মৃত্যু ও কিয়ামত দিবসের পুনরক্ছ্ীবনের মাঝে যেহেতু বেশ দূরতু রয়েছে, সুতরাং সেখানে 
ছুন্মা (43) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে-যার অর্থ সুদূর ভবিষ্যত। ০: ২১3 «| (-2 (অতঃপর 
তোমাদেরকে সে মহান সন্তার সমীপে ফিরিয়ে নেয়া হবে ।) এর অর্থ হলো হিসাব নিকাশ ও 
কিয়ামতের সময় । ূ 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর সেসব দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের নিজস্ব 
সত্তার সাথে যার সম্পর্ক এবং যা যাবতীয় করুণা ও দয়ার মূল ভিত্তি। আর তা হলো মানুষের 
জীবন । ইহকালে ও পরকালে, ভূমগ্ডলে ও নভোমগ্ডলে আল্লাহ্‌ পাকের যেসব দয়া ও অনুগ্রহ 
রয়েছে, তা সবকিছুই এ জীবনের উপর নির্ভরশীল। জীবন না থাকলে আল্লাহ্‌র কোন অনুধহের 
দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায় না। কাজেই জীবন যে আল্লাহ্‌ পাকের দয়া তা একান্ত সহজবোধ্য 
ব্যাপার। কিন্তু এ আয়াতে মৃত্যুকেও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের তালিকাতুক্ত করা হয়েছে। 
কারণ, এই পার্থিব মৃত্যু সে অনন্ত জীবনেরই প্রবেশঘ্বার, যার পরে আর মৃত্যু নেই। এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুও আল্লাহ্‌ পাকের অনুগ্বহবিশেষ । 

মাসআলা £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রসূলে পাক (সা)-এর , 
রিসালতের প্রতি এবং কোরআন যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে অবিশ্বাসী, সে দৃশ্যত আল্লাহ্‌র 
অস্তিতে ও মহত্বে অবিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে সে আবিশ্বাসীদেরই তালিকাভুক্ত । 
মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় $ আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর 
পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে । কিন্তু যে 
কবরদেশের প্রাশ্্োত্তর এবং পুরস্কার ও শান্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত এবং 
বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত-_-এখানে তার কোন উল্লেখ নেই । মানুষ ইহকালে 
ঘে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন 
নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্রিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা । একে ইহলোকিক 
জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারন্তও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন 
কোন স্বতন্ত্র জীবন নয়, থকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে । 

(5 ₹€1.555 ১4। $৯ (তিনিই সেই মহান আল্লাহ্‌ যিনি 

হি ৮ 
ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র প্রাণিজগত 
সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত । এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে 
সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের আহার-বিহার, 
পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পত্র পর, বসবাস ও সুখ-বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজনীয় ধাবতীয় উপকরণ এ 
মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে। 
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১৬০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


জগতের প্রত্যেক বন্ুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট-_কোন বস্তুই অনর্থক. ঘা অহেতুক 
নয় £ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের 
প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বন্তু'নেই, যা 
প্রত্যক্ষ কা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে নাঁ_চাই.সে উপকার ইহব্ৌৌকিক হোক 
ৰা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক অনেক জিনিস সরাসরি যানুষের 
আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য । আবার 
এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার অবদান উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ 
তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজস্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু 
সেগুলোও কোন-না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে । যেসব জন্তু একদিকে 
মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে। 

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ্‌ ইবনে “আতা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন যে, 
আল্লাহ্‌ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের 
কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিয়োজিত 
থাক। তবেই সে সব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাত 
করবে । সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সে সব বস্তুর অবেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত 
থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক ত্রষ্টা। 
_ বস্তুজগতে দ্রব্যাদির ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ, না নিষিদ্ধ ৪ কোন কোন মনীষী এ 
আয়াত দারা.প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শরীয়ত যেসব বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে 
ঘোষণা করেছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের জন্য যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ ও 
শরীয়ত-সিদ্ধ। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে মৃষ্টি .করা হয়েছে। সুতরাং কোন বস্তুর 
ব্যবহার কোরআন_ও সুন্নাহর মাধ্যমে হারাম বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা হালাল বলেই 
* 'অপরপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে -বস্তুজগতের সৃষ্টি যে মানুষের উপকারার্থ হয়েছে, 
তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলোর ব্যবহারও তাদের জন্য হালাল (বৈধ)। জগতের 
যাবতীয় বন্তু মূলগতভাবে হারাম বা' নিষিদ্ধ। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে কোন বস্তুর 
ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ বা হারাম বলেই বিবেচিত হবে। 

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। আল্লামা ইবনে 
হাইয়্যান (র) তফসীরে বাহরে মুহীতে বর্ণনা করেছেন, যে, উল্লিখিত কোন মতের পক্ষেই এ 
আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা চলে না। কারণ, ?-€1 ১12 বাক্যে (১3) 'লাম' বর্ণটি 
'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ-এসব বস্তু তোমাদের কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং 
আলোচ্য আয়াতে কোন বিষয়ের সিদ্ধতা (১৯) বা নিষ্িদ্ধতার (1১৯) দলীলরূপে দীড় 
করানো যায় না । বরং কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যেসব বিষয় সম্পর্কে স্বতনত্রভাবে হালাল ও 
হারামের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোরই অনুসরণ করা আবশ্যক. ।. 
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সূরা আল-বাকারাহ ১৬১ 


“উল্লিখিত আয়াতে ++ শব্দের ছারা পূর্বে পৃথিবী ও পরে আকাশ সুষ্টি করা হয়েছে বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটাই সঠিক। সূরা আন্নাধি'আতে বর্ণিত 1১  *+:৮'১%13 
(১/-(অতঃপর তিনি ভূম্ঞ্ণল বিশ্তীর্ঘণ করেছেন) আয়াত থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি আকাশের পরে 
হয়েছে ৰজে বোঝা যায় না। বরং এর অর্থ ভূমগ্ডলের রিন্যাস ও প্ররিপূর্ণতা সাধন এবং তা 
থেকে নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন সংক্রান্ত বিস্তারিত কাজ নভোমণ্ডল সৃষ্টির পরেই সম্পন্ন 
হয়েছে। অবশ্য মূল পৃথিরীর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই সাধিত হয়েছিল । 

আলোচ্য আয়াতে আকাশের সংখ্যা সাত বলে প্রমাণিত । এতে বোঝা যায় যে, জ্যোতির্বিদগণের 
মতানুসারে আকাশের সংখ্যা ৯ হওয়ার তথ্য সম্পূর্ণ ভুল, অমূলক ও নিছক কল্পনাপ্রসূত। 


রি ৮৩৮৩১935508 ৩১5০90১), 


এটি ৬৯ পার্টি তা তি কতা 9৮৯ পাটি 2 ৯৩2 তা উপচে 5 ডি 
০ 


22552 ১৩৩৪৩ 


পর চ্রঠপারশ্তিই 


০ 
সর ১৫90002-14 
1 রি ৩5 ৪ ০০ তি 


রা 
2৫255 6 


৩ 25255 22 রি রণ ৮ রি এঠরাঠিতা 1101 পঠর গণ ঠপাশ্ত 
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(৩০) আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন $ আমি পৃথিবীতে একজন 
প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি 
করবে, থে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরা নিয়ত তোমার 
গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে 
'আমি জানি, যা তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত 
বন্তু-সামথীর নাম। তারপর সে সমস্ত বন্ু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন 
করলেন । অতঃপর বললেন, আমাকে তৌমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য 
হয়ে থাক! (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি 
আমাদের যা শিখিয়েছ (সে সব ছাড়া)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা । 
(৩৩) তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন 
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তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম: তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, 
আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছে 
এবং সে সব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর ?. 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে প্রস্তাবিত বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত 
করতে বললেন যাতে বিশেষ তাৎপর্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল, নতুবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
থেকে তো আল্লাহ্‌ পাক সম্পূর্ণ পবিত্র। মোটকথা, আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে) বললেন, 
অবশ্যই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব (অর্থাৎ, সে আমার এমন প্রতিনিধি হবে, যার 
উপর আমি শরীয়তের বিধিবিধান প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করব)। ফেরেশতারা 
বলতে লাগলেন, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা পৃথিবীতে শুধু কলহ-বিবাদ 
সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? পরন্তু আমরা নিরন্তর আপনার প্রশংসাস্তৃতি ও পবিত্রতা 
বর্ণনা করে যাচ্ছি। (ফেরেশতাদের এ উক্তি প্রতিবাদছলে বা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের 
উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং ভারা যে কোন উপায়ে একথা অবগত হয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত নব সৃষ্ট 
'জাতি মাটির উপকরণে তৈরি হবে এবং তাদের মধ্যে সৎ-অসৎ উভয় শ্রেণীই থাকবে। 

সুতরাং কেউ কেউ প্রতিনিধিত্রে মহান দায়িতু পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবে ৷ তাই 
তারা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, আমরা তো সবাই যে কোন দায়িত্ব পালনে সদাপ্রস্তুত। 
বস্তুত ফেরেশতাকুলে পাপী বলতে কেউ নেই। অনন্তর নতুন কর্মচারী বাড়ানোর অথবা নতুন 
জাতি সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন-বিশেষত যেখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রস্তাবিত এ নব জাতি 
আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে আপনার অসস্তুষ্টির কারণ হতে পারে ? আমরা তো যে 
কোন খিদমতের জন্য প্রস্তুত এবং আমাদের খিদমত পুরোপুরি আপনার মত ও মর্জি মোতাবেক 
হবে ।) আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করলেন, তোমরা যা জান না আমি তা জানি। তিনি আদমকে 
(সৃষ্টি করার পর তাকে) যাবতীয় বস্তুর নামের জ্ঞান দান করেন। (অর্থাৎ সব বস্তুর নাম, 
বৈশিষ্টাবলী ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান আদম [আ]-কে দান করলেন।) অতঃপর 
সেসব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, তবে তোমরা আমাকে এসব বস্তুর নাম 
(যাবতীয় নিদর্শনাদি ও গুণাবঙ্লীসহ) বলে দাও দেখি! যদি তোমরা (তোমাদের এ বক্তব্য যে, 
তোমরাই বিশ্ব-প্রতিনিধিত্ের দায়িতু সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে) সত্য হয়ে থাক । ফেরেশতাগণ 
নিবেদন করলেন, আপনি অতি পবিভ্র। (অর্থাঘ-এ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যে, আপনি 
আদম (আ]-এর সামনে জ্ঞানরহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের সামনে তা 
গোপন রেখেছেন। কেননা, কোরআনের কোন আয়াত বা হাদীস সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না' 
যে, হযরত আদম [আ]-কে ফেরেশতাদের থেকে আলাদা করে উল্লিখিত বন্তুসামথীর নাম ও 
গুণ বৈশিষ্ট্যের কোন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, সবার সামনে. একই 
রক্মের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল । কিন্তু হযরত আদম |আ1-এর মধ্যে মজ্জাগতভাবে সে 
শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা ছিল. বলে তিনি, তা আয়াত্ত করে নেন। অপরপক্ষে ফেরেশতাদের সে 
যোগ্যতা না থাকার দরুন তীরা তা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি।) আপনার প্রদত্ত জ্ঞান ব্যতীত 
আমাদের অন্য কোন জ্ঞীন নেই। আপনি মহাজ্ঞানী ও সর্বাধিক হেকমতের অধিকারী । (তাই 
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তিনি যার জন্য যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি কল্যাণকর বলে মনে করেছেন, তাকে ততটুকুই দিয়েছেন। 
প্রতিনিধির উপরুট্অর্পিত দায়িত্ব পালনে ফেরেশতাগণ যে অক্ষম, আলোচ্য আয়াতে তাদের 
একথার স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত আদম [আ] যে যথার্থই এ বিশেষ জ্ঞান 
লাভের যোগ্য, পরব আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ 
করেছেন।) ইরশাদ করেন £ হে আদম। তুমি তাদেরকে এসব বস্তুর মাম (সংশিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা 
ও বৈশিষ্ট্যাদিসহ) বলে দাও। (যখন হযরত আদম |আ] এ সব কিছু ফেরেশতাদের. সামনে 
সবিস্তারে বলে দিলেন, তখন তারা বুঝে নিলেন যে, হযরত আদম [আ] এ বিদ্যায়.বিশেষ 
দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।) অতঃপর (যখন হযরত আদম [আ] তাঁদেরকে এসব 
বস্তুর নাম বলে দিলেন,) তখন আল্লাহ্‌ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, যে, 
নিশ্চয়ই আমি নভোমগুল ও ভূমণ্ুলের অদৃশ্য (বস্তুর রহস্য সম্পর্কে) অবগত এবং তোয়রা যা 
কিছু প্রকাশ কর বা অন্তরে গোপন রাখ তাও আমার জানা ? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ ও সাধারণ 
অনুগহরাজির বর্ণনা দিয়ে মানবকে অকৃতজ্তা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে রুকূর শেষ পর্যন্ত দশটি আয়াতে এ সূত্র ধরেই হযরত আদম 
(আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, অনুগ্হ দু'ধরনের 

(১) প্রকাশ্য বাঁ ইন্্রিয়গ্াহ্য ৷ যথা_ পানাহার, অর্থ-কড়ি, ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি প্রড়ৃতি। 
(২) আভ্যন্তরীণ বা অতীন্দ্রিয়। যথা-__মান-মর্যাদা, যশ-খ্যাতি, জ্ঞান-বুদধি, আনন্দ-্থরতি প্রভৃতি। 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অনুগ্তহাদির বিবরণ ৷ আলোচিা এগারটি আয়াতে 
আভ্যন্তরীণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ পাক বলেন, আমি তোমাদের আদি 
পিতা হযরত আদমকে জ্ঞান ও বিদ্যাবলে ধনী করেছি এবং ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়ে 
বিশেষ গৌরব ও অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছি। আর তোমাদেরকে তারই বংশধর হওয়ার 
গৌরব দান করেছি। 

এ আয়াতের সার-সংক্ষেপ এই--_মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্‌ পাক যখন আদম (আ)-কে 
সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন, তখন এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের 
পরীক্ষা নেয়ার জন্য তার এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন । এতে ইঙ্গিত ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে 
নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ. করলেন যে, মানব 
জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। 
সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িতু অপর্ণের. হেতু তাদের পুরোপুরি 
বোধগম্য নয়। এ দায়িতু পালনের জন্য ফেরেশতাগণই:' যোগ্যতম বলে মনে হয় ৷ কেননা, পুণ্য 
ও সততা তাদের প্রকৃতিগত গুণ । তাদের ছারা পাপ ও অকল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়__তাঁরা 
সদা অনুগত । এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাদের এ ধারণা যে ভুল-ও অমূলক তা আল্লাহ্‌ পাক 
. শাসকোচিত ভঙ্গীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেফহাল নও । তা কেবল-আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত.। 
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অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের. উপর হযরত আদম. (আ)-এর শ্রেষ্ঠতু ও 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হর়েছে। ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূপৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বন্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত 
অবস্থা ও খাষতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক । বস্তুত ফেরেশতাগণের 
এ যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই। 

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ একথা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের "সমাবেশে আল্লাহ্‌ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি 
এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ? তদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে 
নিছক অবহিত করা ? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করানো ? 

একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা 
দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে, নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে 
পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে । আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীর সাথে পুরামর্শ করা 
হয়। অথব৷ প্ররামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি 
সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। 
যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত । কিন্তু একথা সুস্পষ্ট 
যে, এ দুটোর কোনটাই এক্ষেব্রে প্রযোজ্য নয় । মহান আল্লাহ্‌ গোটা বন্তুজগৃতের স্রষ্টা এবং 
প্রতিটি বিন্দুিসর্গ সম্পর্কে ভার পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার 
কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে ? 

অনুরূপভাবে এখানে এমনও,.নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত- -যেখানে প্রত্যেক সদস্য 
সম্মঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্‌ 
পাকই সরকিছুর স্রষ্টা এবং মালিক । ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তার সৃষ্টি এবং সবই তার 
অধীনস্থ ও আয়ন্তাধীন। তার কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার 
অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। 1) ৮১1০ 0/-.১ 9 
০15 7১5 আল্লাহ্‌ পাকের কাজ সম্পর্কে কোন প্রশ্রের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্য সবাইকে 
জার কুক সশর্ক ্ের সীন হতে হবে 

- সার কথ, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদেশ্যও নয় এবং এর কোন আবশ্যকতাও 
টা টায়রা রা করার জাভা 
শিক্ষা লাভ করতে পারে । যেমন, কোরআন পাকে রসূলে করীম (সা)-কে বিভিন্ন কাজে ও 
ৰাহক । তার সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রতিটি অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে 
দেওয়া হতো.। কিন্তু তার মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতি প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা 
' দেওয়ার.উদ্দেশ্যে তাকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়েছে। 

কোরআনের ভাষার ইঙ্গিতে বোঝা যায়, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাদের 
ধারণা ছিল, আল্লাহ্‌ পাক তাদের চাইতে জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি করবেন না) 
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তফল্লীরে ইবনে জরীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এর বিশদ 
বিবরণ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম সৃষ্টির পূর্বে, ফেরেশতাগণ নিজেদের মধ্যে'রলাবলি 
করতেন যে,₹/০1 ১১ ৮১-০ 415 ১১। (1৯ 4411 1৯১৩4 (আল্লাহ্‌ পাক আমাদের 
চাইতে অধিক মর্যাদাশীল ও জ্ঞানী কোন জাতি সৃষ্টি করবেন না।) কেবল আল্লাহ্‌ পাকের 
জ্ঞানই ছিল যে, এমন এক সৃষ্টি করতে হবে, যা- সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে এবং যাকে তার প্রতিনিধিত্বের গৌরবে ভূষিত করা হবে । 

এজন্য ফেরেশতাদের আসরে পৃথিবীতে. আল্লাহ্‌ পাকের প্রতিনিধিবূপে হযরত আদমের 
সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল, যাতে তারা এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে৷. 

সুতরাং ফেরেশতাগণ নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বিনীতভাবে তাঁদের অদ্লিম্ত 
প্রকাশ করে নিবেদন করলেন___মহাপ্রভু, আপনি মর্ত্যলোকে যে জাতিরে আপনার প্রতিনিধিরূপে 
সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, তার মাঝে দ্বন্্কলহ সৃষ্টি, অকল্যাণ ও অহিত সাধনের উপকরণও তো 
বিদ্যমান। সে নিজেই যখন রক্তপাত ঘটাবে, তখন সে অপরকে কিভাবে সংশোধন করবে এবং 
বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলাই বা কিভাবে বিধান করতে পারবে ? পক্ষান্তরে আপনার ফেরেশতাকুলে 
দবন্দ্-কলহ ও অশান্তি সৃষ্টির কোন উপকরণ নেই। তারা যাবতীয় পাপ-পংকিন্বতা বিমুক্ত. এবং 
সর্বক্ষণ আপনার গুণগান ও উপাসনা-আরাধনায় নিয়োজিত। দৃশ্যত তারাই এ খিদমত সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদন করতে পারবে । 

মোটকথা, এর দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের পরিকল্পনা ও ফিদ্ধান্তের ব্যাপারে: কোন আপত্তি 
উত্থাপন করা হয়নি । কেননা, ফেরেশতাগণ এমন মন-মানসিকতা ও অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
ও পবিত্র। একথা জানাই তাদের উদ্দেশ্য যে, কোন্‌ হিকমত ও তাৎপর্ষের ভিত্তিতে এবং কি 
কল্যাণ চিন্তায় এমন এক নিষকলুষ পৃত-পবিত্র একান্ত অনুগত সম্প্রদায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও 
জারির রি জিভিনি চিনতে তে শহ হনিতিরি জনি নটি ররর 
হচ্ছে? 

এর উত্তর দান প্রসঙ্গ আল্লাহ্‌ রাবুল আলামীন প্রথমত সংক্ষিগুভাবে বলেন £ 1121 
০৯1৯5 % ৮০ (তোমরা যা জান না আমি তা জানি 1) অর্থাৎ তোমরা খেলাফতে ইলাহীর 
নিগৃঢ় তত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নও । তাই তোমরা মনে কর 
যে, কেবল এক নিষ্পাপ জাতিই সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালন ও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এর 
পুরো তত্ব ও অন্তর্নিহিত রহস্য শুধু আমিই অবগত । 

অতঃপর ফেরেশতাগণকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ঘটনার 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সৃষ্ট জগতৈর সমগ্র বস্তু-সামগ্রীর নাম, এদের গুণাগুণ ও লক্ষণাদি 
সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের যোগ্যতা কেবল আদম সন্তানকেই দান করা হয়েছে। ফেরেশতার 
স্বভাব-প্রকৃতি মোটেও এর উপযোগী নয়। এসব কিছু আদম (আ)-কে শিখিয়ে ও বলে দেওয়া 
হয়েছে। উদাহরণ স্বব্ধপ, বিশ্বের উপকারী ও ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রী এবং তার লক্ষণাদি ও 
বৈশিষ্ট্যাবলী, প্রত্যেক প্রাণী সম্প্রদায়ের স্বভাব-প্রকৃতি ও লক্ষণাবলী-_এ সবের জ্ঞান লাভের 
যোগ্যতা ফেরেশতাকুলের নেই । ফেরেশতারা কি বুঝবেন যে, ক্ষুধা কি জিনিস, পিপাসার যন্ত্রণা 
কেমন, মানসিক উত্তেজনা :ও প্রেরণার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি, কোন্‌ বস্তুতে মাদকতার উৎপত্তি 
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কেমন করে হয়, কোন্‌ ধরনের এবং কোন্‌ রাশির শরীরে সাপ ও বিচ্ছুর বিষের প্রতিক্রিয়া কি 
রকম হয় ? 

মোটকথা, সৃষ্টি "জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও লক্ষণাদির জ্ঞান ফেরেশতাদের 
স্বভাব-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ শিক্ষা ও জ্ঞান শুধু আদমকেই দেয়া সন্তব-ছিল এবং 
ভীকেই ভা দেয়া হলো। কোরআন পাকের কোথাও সরাসরিভাবে বা আকার-ইঙ্জগিতে এমন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হযরত আদম (আ)-কে ফেরেশতাদের থেকে পৃথক করে কোন 
নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল । সুতরাং এমন হতে পারে যে, 
শিক্ষাদান এবং তা গ্রহণের সুযোগ সবার জন্যে সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল। এর দ্বারা উপকৃত 
হওয়ায় যোগ্যতা হযরত আদম (আ)-এর ছিল বলে সুযোগের সদ্যবহার করে তিনি এ শিক্ষা 
লাভ' করে নেন। ফেরেশতাদের প্রকৃতিতে তা ছিল না বলে তারা তা লাত করতে সক্ষম হননি। 
এজন্যই এখানে শিক্ষাদানকে শুধু আদম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে ঃ ১159 
০১1 (এবং আল্লাহ্‌ পাক হযরত আদমকে শিক্ষা প্রদান করেন) অবশ্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা আদম 
(আ) ও ফেরেশতা উভয়ের জন্য সমভাবেই ছিল এবং উভয়ই এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আবার 
এমনও হতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে শিক্ষাদানের কোন আয়োজনই করা হয়নি । বরং আদম 
(আ)-কে সৃষ্টির প্রারন্তিক পর্যায়ে এসব দ্রব্য-সামগ্রীর জ্ঞান স্বভাবগতভাবেই নিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। যেমন, সদ্যোজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই মায়ের দুধ পান করতে এবং 
হাসের ছানা সাতার কাটতে জানে । এ ব্যাপারে কোন বাহ্যিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না। 

প্রশ্ন হতে পারে-আল্লাহ্‌ তো সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি ফেরেশতাদের প্রকৃতি 
ও স্বতাব পাল্টিয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদেরকেও এসব কিছু শিখিয়ে নিতে 
পারতেন। তবে তা করলেন না কেন? উত্তর এই যে, যদি ফেরেশতাদের স্বভাব-প্রকৃতি 
পরিবর্তন করে দেয়া হতো তবে ফেরেশতা আর ফেরেশতাই থাকতেন না, মানুষে রূপান্তরিত 
হয়ে যেতেন। সুতরাং এ প্রশ্নের অর্থ পরোক্ষভাবে এই দীড়ায় যে, আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে 
মানুষে রূপান্তর করছিলেন না কেন ? 

সারকথা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বন্তু-সামগ্রীর নাম এরং সেগুলোর 
গুণাগুণ ও লক্ষণাদির বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যা ফেরেশতাদের নাগালের সম্পূর্ণ 
বাইরে । অতঃপর সেসব বন্তু-সামগ্রী ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বলা হলো, তোমাদের 
চাইতে অধিক জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি হবে না বলে এবং বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব 
পালনের জন্য মানব জাতির. চাইতে তোমরাই যোগ্যতর বলে তোমাদের যে ধারণা এতে 
তোমরা যদি সত্যবাদী ও সঠিক হয়ে থাক, তবে সৃষ্ট জগতের যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্ব-খলীফার 
শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে, যাবতীয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীসহ এগুলোর নাম বলে দাও 
দেখি। 

এখানে এ-তথ্য উদ্ঘাটিত হলো যে, শাসকের জন্য শাসিতের স্বভাব-প্রকৃতি গুণ-বৈশিষ্ট্য 
এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক । অন্যথায় তিনি তাদের 
ওপর ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শীসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না । যে ব্যক্তি জানে 
না থে, ক্ষুধার কারণে কিভাবে কতটুকু কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়, তার আদালতে যদি কাউকে অভুক্ত 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৬৭ 


রাখা সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তবে সে এর কি মীমাংসা করবে এবং কিভাবে 
করবে £. 

মোটকথা, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদের পূর্বেকার অমূলক ধারণার অপনোদন 
করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিম্পীপ হওয়াই 
যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয়, বরং দেখতে হবে, সে বস্তু জগত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল কিনা 
এবং সেগুলোর ব্যবহার-বিধি ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে কিনা। যদি তোমাদের এ 
ধারণা সঠিক হয়ে থাকে যে, তোমরা (ফেরেশতাগণ) এ খেদমতের জন্য, যোগ্যতর তবে 
যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ. এসব বস্তুর নাম. বলে দাও। 

যেহেতু ফেরেশতাদের মতামত প্রকাশ কোন প্রতিবাদছলে বা অহংকার প্রদর্শনার্থ অথবা 
তাদের যোগ্যতার দাৰি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাদের অভিমতের অভিব্যক্তি ছিল 
একান্ত অনুগত কর্মচারীর ন্যায় এবং বিনীতভাবে নিজস্ব খেদমত পেশ' করাই ছিল তাদের 
উদ্দেশ্য। তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন- _“মহান প্রভু, আপনি অতি 
পবিত্র। আপনি যতটুকু জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কিছুই আমাদের জানা নেই।' 
যার মর্মার্থ হলো, নিজেদের পূর্ববর্তী ধারণা পরিত্যাগ করে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, 
তাদের চাইতে অধিক প্রজ্ঞাবান উত্তম জাতিও রয়েছে এবং খেলাফতের জন্য তারাই যোগ্যতম। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন-পৃথিবীতে পদার্পণ করে মানব জাতি যে পরম্পর রক্তারক্তি করবে এবং 
বিশৃঙ্খলা ঘটাবে ফেরেশতাগণ এ তথ্য কোথা থেকে, কিভাবে সংগ্রহ করলেন ? তাঁদের কি 
অদৃশ্য জ্ঞান ছিল ? না নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন ? 
অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এর উত্তর এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকই তাদেরকে মানুষের বিভিন্ন 
অবস্থা এবং তার ভাবীকালের সন্তাব্য কার্যকলাপ, আচার-ব্যঘহার ও গতিবিধির স্বরূপ সম্পর্কে 
অবহিত করে দিয়েছিলেন। যেমন, কোন কোন হাদীসে পাওয়া যায়, যখন আল্লাহ্‌ পাক 
বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আদম সৃষ্টির বিবরণ ফেরেশতাদের সামনে প্রদান 
করলেন, তখন ফেরেশতাগণ কৌতৃহলের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট ভাবী খলীফার 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকই তাদেরকে সবকিছু সবিস্তারে বলে 
দেন। ফেরেশতাগণ সবিস্বয়ে ভাবতে লাগলেন, অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তারক্তি করাই যে জাতির 
বৈশিষ্ট্য, তাকে কোন্‌ যুক্তি ও তাৎপর্যের ভিত্তিতে বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য 
মনোনীত করা হলো ? 

এর একটি উত্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত আদমের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠতু প্রমাণের মাধ্যমে 
দেওয়া হয়েছে। আর বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটাবে বলে তার খেলাফতের যোগ্যতা প্রসঙ্গে যে 
সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, সংক্ষিপ্তাকারে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে % ৮_ ১1151 ৮১। 
১45 (তোমরা যা জান না নিশ্চয়ই আমি তা জানি ।) আয়াতের মাধ্যমে । এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, যে বিষয়কে তোমরা খিলাফতের যোগ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করছ, প্রকৃত 
প্রস্তাবে সেটাই তার যোগ্যতার মূল উৎস ও প্রধান কারণ । কেননা, অশান্তি দূরীভূত করার 
উদ্দেশ্যেই বিশ্ব-খেলাফত প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক । যেখানে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থাকবে না, 
সেখানে প্রতিনিধি পাঠানোর কি প্রয়োজন ? মোটকথা, আল্লাহ্‌ পাক নিজের ইচ্ছানুসারে 
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একদিকে যেমন নিষ্পাপ-নিফলুষ ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদের দ্বারা কোন পাপই 

সংঘটিত হতে পারেনা, অপরদিকে তেমনি শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, যাদের কোন পুণ্য ও 
কল্যাণকর.কার্য সাধনের যোগ্যতাই নেই। অনুরূপভাবে এমন এক জাতি সৃষ্টি করাও আল্লাহ্‌ 
পাকের অভিপ্রায় ছিল, যার মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়ের সমাবেশ ঘটবে এবং যার মাঝে 
মঙ্গল-অমঙ্গল উভয় প্রেরণাই বিদ্যমান থাকবে এবং মহান প্রভুর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি বিধানের 
গৌরবে ভূষিত হবে। 

ভাষার ত্রষ্টা আল্লাহ পাক স্বয়ং £ আদম (আ)-এর এ বর্ণনায় বন্ু-সামতরীর নাম শিক্ষা 
দানের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাষা শব্দাবলী মূল প্রণেতা ও অষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক। 
অতঃপর সৃষ্টির নানা রকম ব্যবহারের ফলে তা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন ভাষার 
উদ্ভব হয়েছে। ইমাম আশৃআরী (র) এ আয়াতেই প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ পাঁকই ভাষার 
প্রণেতা। 


ফেরেশতাদের ওপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ এ ঘটনার ক্ষেত্রে কোরআনে হাকীমে ব্যবহৃত 
এসব বিশুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দসমষ্টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যখন ফেরেশতাদেরকে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে; এসব বন্তু-সাম্রীর নাম বলে দাও, তখন :৮১%* ১১1 শব্দ 
ব্যবন্ৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে বলে দাও। আবার যখন হযরত আদম (আ9-কে একই বিষয় 
. সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়েছে, তখন +১-১1 (হে আদম তাদেরকে বলে দাও) শব্দ ব্যব্হত 
হয়েছে। অর্থাৎ আদম (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ফেরেশতাদেরকে এসব বস্তুর নাম 
“বলে দাও । -প্রকাশভঙ্গীর এ পার্থক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে হযরত আদম 
(আ)-কে শিক্ষকের এবং ফেরেশতাদেরকে শিক্ষার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যেখানে হযরত 
আদম (আ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতৃকে বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ.করা হয়েছে। - 

এ ঘটনা থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে 
পারে । কেননা, যেসব ব্তুর জ্ঞান তাদের ছিল না, আদম (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে 'কোন না 
কোন পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে সেসব বস্তুর জ্ঞানদান করা হয়েছে। 
পৃথিবীর খেলাফত £ এ সব আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালনা এবং সেখানে আল্লাহ্‌ পাকের বিধি-বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষ থেকে 
কাউকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। এর দ্বারা রাষ্ত্রীয় বিধানের এক গুরুত্পূর্ণ অধ্যায়ের 
সন্ধান, পাওয়া যায়। তা হলো এই যে, গোটা বন্তুজগত ও নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র 
আল্লাহ পাকেরই জন্য। কোরআন মজীদের বহু আয়াত একথা প্রমাণ করে। যেমন- ১ 
41 114২-1। (বিধান দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ পাক) ৯১:11 4, 4 
০১০১1 নেভোমশুল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্তৃত্ব তীরই ।) ০91 51১ |1 41 91 (জেনে 
রেখো, তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও বিধান দাতা )) প্রভৃতি আয়াত । পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনার 
জন্য আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন ঘটেছে। তারা আল্লাহ্‌ 
পাকের অনুমতিক্রমে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনা এবং মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়িত্বভার 
গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র বিধান প্রবর্তন করেছেন। খলীফার এ নিযুক্তি সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকের 
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পক্ষ থেকে হয়। এক্ষেত্রে কারো চেষ্টা-তীদ্বীর ও-শ্রম-সাধনার কোন দখল নেই। এজন্যই 
গোটা উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা বা বিশ্বাস রয়েছে যে, নবুয়ত লাভ চেষ্টা-তদৃবীরলব্ধ' কোন 
বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্‌ পাকই নিজস্ব ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এ 
কাজের জন্য বেছে নিয়ে তাদেরকে নবী-রসূল বা, খলীফা নিযুক্ত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। 
কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন জায়গায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ঃ £০০০+৭১:০৪411 
০/০এ। ১১৯১ ১১ 3445৯1| আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে আপন 
রাসূল বেছে নেন।) 2210... :/২3 1০ 1151 541 কোকে রিসালতের মর্যাদায় ভূষিত 
করবেন, আল্লাহ্‌ পাকই ভার্ল জানেন ।) 

এসর খলীফা স্রাসরি আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যাবতীয় নির্দেশ ও বিধানমালা প্রাপ্ত হয়ে 
বিশ্বে তা প্রবর্তন-করেন। আল্লাহ্‌র খেলাফতের এ ধারা আদম (আ).থেকে আরম্ত করে আখেরী 
নবী হুযুরে পাক (সা) পর্মস্ত একই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। নবীকুল শিরমণি হুযুরে পাক (সা) 
বিশেষ গুণাবলী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসহ সর্বশেষ খলীফারূপে দুনিয়ার বুকে স্শরীফ আনেন। 
তার অন্যতম. বৈশিষ্ট্য-এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ সম্প্রদায় বা অঞ্চল বিশেষের জন্য 
প্রেরিত হতেন। তাদের খেলাফতের পরিধি ও শাসনক্ষমতা সেসব নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ও 
অঞ্চলসমূহের মধ্যেই গপ্ডিভূত থাকত । হযরত ইবরাহীম (আ) এক সম্প্রদায়ের প্রতি, হমরুত 
26478555855 
মধ্যবর্তী নবীগণ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন। 
| বিশ্বের সর্বশেষ খলীফা হুযুর পাক (সা) ও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ নবী করীম সো)-গোটা 
বিশ্ব ও মানব-দানব, তথা গোটা সৃষ্ট জগতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তার ক্ষমতা ও 
অধিকার সারা বিশ্বের উভয় জাতির উপর পরিব্যাপ্ত ছিল। কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতে 
তার, নবুয়তকে বিশ্বব্যাপী বলে ঘোষণা করেছেন £ 
০১০ আও নে ৬৩০40055508 ০৩060 

| ১১১১) 

(আপনি ঘোষণা করে দিন; হে মানব সম্প্রদায়! আমি ভোমাদের সবার অন্য আল্লাহ্‌ 
পাকের রসূল । আর আল্লাহ্‌ পাক হলেন সেই মহান সত্তা, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যার কর্তৃত্বাধীন।) 

সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন, ছ'টি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ 
পাক আমাকে অন্য নবীগণের ওপর বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। 

১, আমাকে সমগ্র বিশ্বের নবী ও রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। 

২. পূর্ববর্তী নবীগণের খেলাফত. যেমন বিশেষ সম্প্রদায় ও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল, 
তেমনি ছিল এক নির্দিষ্ট যুগের জন্য। পরবর্তী নবী বা রসূলের আবির্ভাবের সাথে সাথে 
পূর্ববর্তী নবীর খেলাফতের পরিসমান্তি ঘটত এবং পরবর্তী নবীর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতো । 
আমাদের রাসূল (সা)-কে আল্লাহ্‌ পাক খাতামুল-আদ্বিয়ারূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তীর 
খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে । 


. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন টম খু) __ ২২ 
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৩. পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদের প্রবর্তিত শরীয়ত ও বিধানমালা কিছুকাল 
পর্যন্ত সংরক্ষিত ও কার্যকরী থাকত। ধীরে ধীরে নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে তা 
প্রায় অস্তিতুহীন হয়ে যাওয়ার' পর্যায়ে উপনীত হতো.। ফলে সে সময়ে অন্য রাসূল বা নবী 
প্রেরণ করা হতো। 

আমাদের রসূলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তীর প্রবর্তিত বিধান ও শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত 
সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত থাকবে । তার ওপর অবতারিত কোরআন মজীদের (শব্দ ও অর্থ) সব 
কিছু হেফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্‌ স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক গ্রহণ করেছেন । ইরশাদ হয়েছে ঃ 

9১৮০৯ 4 615 ০41 (এ ০৯০৫ 

(নিশ্চয় আমিই কোরআন নাধিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমি তার রক্ষণাবেক্ষণকারী 1) 

অনুরূপভাবে হুযূর পাক (সা)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালার সমষ্টি হাদীসশান্ত্রের সংরক্ষণের 
জন্যও আল্লাহ্‌ পাক এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি উম্মতের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত 
এমন একটি দল বর্তমান রাখবেন, যারা তীর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালাকে প্রাণের চাইতে 
অধিক প্রিয় বলে মনে করবে । তারা তার পরিত্যক্ত জ্ঞান-ভাপ্তার, আদর্শ ও শরীয়তী নির্দেশাবলী 
সঠিকভাবে মানুষের দ্বারে পৌঁছাতে থাকবে । কোন শক্তি বা ব্যক্তি এদলকে বিনষ্ট ও স্তব্ধ 
করতে পারবে না। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ অদৃশ্য মদদ থাকবে। ৃ 

সারকথা, পূর্ববর্তী নবীগণের গ্রন্থসমূহ ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিভিন্নভাবে 
অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে. যেত অথবা ভুল-্রান্তিতে পরিপূর্ণ 
অবস্থায় টিকে থাকত । কিন্তু হযুর (সা)-এর ওপর নাধিলকৃত কোরআন এবং তার বাণীর সমষ্টি 
হাদীস সব কিছুই সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত 
থাকবে । এজন্যই এ বিশ্বে তীর পরবর্তী সময়ে কিয়ামত পর্যন্ত না কোন নবী রাসূলের প্রয়োজন 
আছে, না আল্লাহ্‌ পাকের প্রতিনিধি আগমনের অবকাশ আছে। 

পূর্ববর্তী নবীগণের খিলাফত একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সময়কাল পর্যন্ত বহাল থাকত। 
প্রত্যেক নবী-রাসূলের অন্তর্ধানের পর পরবর্তী নবী (খলীফা) আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে 
নির্ধারিত হতেন এবং খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করতেন। 

_ কিন্তু হুযূর (সা)-এর খিলাফতকাল কিয়ামত পর্যস্ত বহাল থাকবে । সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত 
মূলত তিনিই বিশ্বে আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি । তার তিরোধানের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি 
পদে অভিষিক্ত হবেন, তিনি রাসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবেন। সহীহ বুখারী 
ও মুসলিম শরীফে আছে__হুযুর (সা) ইরশাদ করেছেন $ 


19 ০০১১ 4১ ৩১১ 01১ পতি ন25817455 0291৮415594 
০১১৬৯, 5228 
(অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলের নবীগণই রাজত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । এক নবীর 
তিরোধানের পর অপর নবীর আগমন হতো । আর জেনে রেখো, আমার পরে কোন নবী-রসূল 
আসবে না। অবশ্য খলীফাগণের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অনেক ।) 
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(৫) তার-পরে আল্লাহ্‌ পাক তার উম্মত সমষ্টিকে এমন মর্যাদা দান করবেন, যা পূর্ববর্তী 
নবীগণকে দেওয়া হতো অর্থাৎ সমস্ত উদ্মত্তকে নিষ্পাপ নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে, তার উম্মত কখনো বিপথ ও ভ্রান্ত নীতির উপর একত্রিত হবেনা । গোটা উম্মত 
যে বিষয়ের উপর এঁকমত্য পোষণ করবে, তা আল্লাহ্‌র বিধান ও সিদ্ধান্তের. বহিঃপ্রকাশ বলে 
মনে করা হবে। এজন্যও আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র পর সু্গলিম উম্মতের সম্মিলিত 
মতকে শরীয়তে দলীলের তৃতীয় ভিত্তি বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ 

২0০। ৬5 ০ ৮১2 ০৭ (আমার উদ্মত কখনও ভ্রান্ত নীতির ওপর একক্রিত 
হবে না ।) এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ আমার 
উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের ওপর. অটল থাকবে । দুনিয়ার যত পটপরিবর্তনই হোক, 
সত্য যতই নিশ্পুভ ও দুর্বল হয়ে পড়ুক, কিন্তু আল্লাহ্র পথে সর্বতোভাবে নিবেদিত উম্মতের 
একদল সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পোষকতা করতেই থাকবে । এতে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
সমগ্র উম্মত কখনো অসত্য ও ভ্রান্তির ওপর একত্রিত হবে না। আর যখন উম্মতের সমষ্টিকে 
নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তখন রাসূলের খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতাও সমষ্টিগতভাবে 
উম্মতের ওপরে ন্যস্ত করা হুয়েছে। হুযুরে পাক (সা)-এর পরবর্তীকালে বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব, 
ষট্রপরিচলনা ও আইন-শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব সমাসীন করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা হয়েছে। উম্মত যাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করবে, তিনি রাসূলের খলীফা হিসেবে 
দেশের আইন-শৃংখলা বিধানের জন্য এককভাবে দায়ী থাকবেন। আর সমগ্র বিশ্বের খলীফা 
মাত্র একজনই হতে পারেন। 

খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগ পর্যস্ত খিলাফতের এ ধারা সঠিক নিয়মে অন্রান্ত নীতির 
ওপর চলে আসছিল। এ কারণেই তাদের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল ধর্মীয় ও সাময়িক সিদ্ধান্তের 
মর্যাদাই রাখে না, বরং তা এক সুদৃঢ় ও অন্দ্রান্ত সনদ এবং উম্মতের জন্য এক মৌলিক বিধান 
হিলাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে হুযূর সো) ইরশাদ করেছেনঃ 


১:০০ 45011 8 :3:578105 (তামরা আমার ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের জীবন যাপন পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর ।) 

খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী অবস্থা £ খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যোয়নিষ্ঠ খলীফা চতুটয়) 
পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সুযোগে উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদের 
সূচনা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আমীর তথা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে 
কেউই খলীফার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। তাদেরকে বড়জোর কোন 
অঞ্চল ও সম্প্রদায়বিশেষের আমীর শোসক) বলা যেতে পারে । এন্ূপভাবে যখন কোন এক 
ব্যক্তির নেতৃত্বে মুসলিম জগতের এঁক্য ও সংহতি অসন্ভব হয়ে দাড়াল এবং প্রতিটি দেশ ও 
সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত হলো, তখন মুসলমানগণ ইসলামী 
নীতি অনুসারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সমর্থনপুষ্ট ও সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত 
করতে আরঞ্ত করেন, যাঁর সমর্থনে কোরআনের আয়াত ৮$:4১$ ০০:১৬ ৮১:৭1) পোরম্পরিক 
পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।) পেশ করা যেতে পারে। 
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পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী -শূরা (পেরামর্শ) নীত্চির পার্থক্য $ বর্তম্মন বিশ্বে বিভিন্ন 
দেশে প্রচলিত আইন-পরিষদণ্ডলো এই কর্মপদ্ধতিরই এক নমুনা । পার্থক্য শুধু এই যে, গণতান্ত্রিক 
দেশের আইন-পরিষদণ্ডলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিয়ন্্রণমুক্ত হয়ে থাকে । নিছক নিজন্ব মতামতের 
ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ভাল-মন্দ, কল্যাণজনক বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাই এর রয়েছে। 
“পক্ষান্তরে ইসলামী আইন পরিষদ (মজলিসে শূরা), তার সদস্যমগ্ুলী এবং নির্বাচিত আমীর 
সবাই সে মৌলিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন, যা তারা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে রসূলের মাধ্যমে 
লাভ করেছেন। এ পরিষদ বা মজলিসে শূরার সদস্যপদ লাভের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে 
এবং এ পরিষদ যাকে নির্বাচিত করবে, তার জন্যও কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাদের আইন 
প্রণয়নের কাজও কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বর্ণিত নীতিমালা আওতাধীনে সম্পন্ন করতে হবে। এর 
পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের নেই। 

সারকথা, আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে যে ইরশাদ করেছেন, “আমি 
বিশ্বের বুকে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব”-এর মাধ্যমে বীষ্ত্ীয় সংবিধানের কতকগুলো মৌলিক 
ধারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলো এই £ 

(১) নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্তের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ । 

(২) পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য তার রাসূলই 
হবৈন তীর প্রতিনিধি বা খলীফা। আনুষঙ্গিকভাবে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্র 
খেলাফতের ধারা যখন হুযুরে পাক (সা)-এর পরেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, সুতরাং হুযূুরের 
ওফাতের পর বর্তমান খলীফাই রাসূলের খেলাফতের ধারার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তিনি 
গোটা মিল্লাতের ভোট ও মতামতের মাধ্যমেই মনোনীত হবেন। 


ছি ৮১ 2৩2 29154, সু 52), 
_-755755555552 শি 
৪১৯১৮৮০০০৬5 


(৩৪) এবং যখন আমি হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে 
নির্দেশ দিলাম, তখন ইব্লীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল । সে (নির্দেশ) পালন করতে 
880587598588555557818385508888 





রা 

_ শ্রবংআমি যখন সমস্ত ফেরেশতাকে (এবং-জিন্‌ জাতিকে) নির্দেশ করলাম, যেমন হযরত 
ইবনে আব্বাস (র)-এর কোন কোন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে । মোটকথা, এদের সবাইকে 
নির্দেশ দেওয়া হলো ৪ আদম (আ)-এর সামনে সিজদায় পতিত হও। তখন ইবলীস ব্যতীত 
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সবাই লিজা পতিত হলো। আর সে নির্দেশ পালন করল না এবং অহকারেপবিত হয 
গেল । ফেলে) সে ফ্কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী ঘটনানুসারে ফেরেশতাদের চাইতে হযরত আদম (আ) অর্ধিক মর্ধাদীর অধিকারী 
বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন দলীলাদির দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, খেলাফতের 
যোগ্যতা লাভের জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন, তাঁ সবই আদম (আ)-এর রয়েছে তবে ঘর 
কোন কোন জ্ঞান ফেরেশতাদেরও রয়েছে। কিন্তু জিন জাতি সেসব জ্ঞানের অত্যন্ত নগণ্য 
অংশই লাভ করেছে। এ সম্পর্কে উপরে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু হযরত আদম 
(আ)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং 
উভয় সম্প্রদায়ের উপর তীর শ্রেষ্ঠত্‌ ও উচ্চ পদমর্যাদা একেবারে সুস্পষ্ট । এখন আল্লাহ্‌ পাঁক' এ 
বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকীশ করতে ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা -শ-জিনদের ছ্বারা হযরত 
আদম (আ)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দারা কার্যত স্পষ্ট 
হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক 
কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন, আমি. ফেরেশতাদেরকে 
হুকুম করলাম $ ভোমরা আদমকে সিজদা কর। সমস্ত ফেরেশতা সিজদায় পতিত হলো, কন 
ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠল। 


সিজদার নির্দেশ কি জিনদের প্রতিও ছিল ? £ এ আয়াতে বাহ্যত যে কথা বর্ণনা করা 
হয়েছে তা এই যে, আদম (আ)-কে সিজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়েছিল। 
কিন্তু পরে যখন একথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সিজদা করলেন, তখন 
তাতে প্রমাণিত হলো যে, সিজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পর্ন সৃষ্টির প্রতিই ছিল। ফেরেশতা ও 
জিন জাতি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ 
এজন্য করা হলো যে, তারাই ছিল" সর্বোস্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ । যখন তাদেরকে হযরত আদম 
(আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে জিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ 
নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল। 

সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা পূর্ববর্তী উদ্মতদের জন্য বৈধ থাকলেও ইসলাম নিষিদ্ধ 
করেছে $ এ আয়াতে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভাইরা মিসর পৌঁছার 
পর হযরত ইউসুফকে সিজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে; সিজদা 
ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের উপাসনা শির্ক ও কুফরী । 
কোন কালে কোন শরীয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না.। সুতরাং 
এব অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না, প্রাচীনকালের সিজদা আমাদের 'কালের 
সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থ দীড়িয়ে যাওয়ার 
সমার্থক ও সমতুল্য ছিল ।-ইমাষ জাস্সাস আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা-করেছেন যে, 
পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মান -প্রদর্শনার্থ সিজদা করা বৈধ ছিল। শরীয়তে 
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মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসাবে এখন শুধু 
সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকূ-সিজদা ও নামাযের মত করে হাত বেধে দীড়ানোকে 
অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।. 

এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরকৃ, কুফর ও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা কোন 
শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কাজ. এমনও রয়েছে যা মূলত শির্ক বা কুফর নয়। কিন্তু 
মানুষের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতার দরুন সে. সমস্ত কার্য শির্ক ও কুফরের কারণ হয়ে 
দাড়াতে পারে । এসব কার্য পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে. আদৌ নিষিদ্ধ ছিল না, বরং সেগুলোকে 
শির্করূপে প্রতিপন্ন করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হতো মাত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আঁকা 
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বি (এবং জিনেরা তার জন্য বড় বড় শিহাব তৈরি করত এবং ছবি 
অংকন করত ।) 
-- অনুরূপভাবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল, কিন্তু 
পরবতীকালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ সব বিষয়ই শির্ক ও পৌত্তলিকতার কারণ হয়ে 
দ্ড়িয়েছে। এ পথেই নবীগণের দীন ও শরীয়তে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি ঘটেছে। পরবর্তী নবী ও 
শরীয়ত এসে তা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু অবিনশ্বর ও 
চিরন্তন শরীয়ত___রাসূলে করীম (সা)-এর মাধ্যমে যেহেতু নবৃয়ত এ রিসালতের পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে এবং তার শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মৃূলচ্যুতি থেকে 
বাচাবার জন্য এমন প্রতিটি দিদ্রপথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শির্ক ও পৌত্তলিকতা 
প্রবেশ করতে না পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেসব বিষয়ই এ শরীয়তে হারাম করে দেওয়া 
হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন যুগে শির্ক ও প্রতিমা পূজার উৎস বা কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল। ছবি 
ও চিত্রাঙ্কন এবং তার ব্যবহারও এজন্যই হারাম করা হয়েছে। সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা একই 
কারণে হারাম হয়েছে। আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যেসব 
সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত উপাস্যদের পুজা ও উপাসনা করত । কারণ 
এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে যেন শির্কের কারণ না হয়ে দীড়ায়। 

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হুযূর (সা) মানবদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন 
নিজেদের গোলামকে “আবৃদ' অর্থাৎ দাস বলে না ডাকে এবং গোলামদের প্রতি নির্দেশ দেন, 
যেন তারা. মনিবদেরকে “রব' ৰা প্রভূ বলে না ডাকে । অথচ শাব্দিক অর্থে “আবদ' অর্থ গোলাম 
এবং. রব" অর্থ লালন-পালনকারী । এ ধরনের শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ না হওয়াই উচিত ছিল। 
কিন্ত্ব নিছক এ কারণে যে, এসব শব্দ শির্কের ধারণা সৃষ্টি করতে পারে এবং পরবর্তীকালে 
এসব শব্দের কারণেই মনিবদেরকে পূজা করার পথ খুলে যেতে পারে; কাজেই এসব শব্দের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সারকথা আদম (আ)-এর প্রতি ফেরেশতা ও 
জিনদের সিজদা এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তার পিতা-মাতা ও ভাইদের সিজদা-_যার বর্ণনা 
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মুসাফাহা এবং হাতে চুমো খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত ও বৈধ ছিল । শরীয়তে মুহাম্মদীকে পরিপূর্ণভাবে 
শির্কমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এ শরীয়তে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অপর কাউকে সম্থান প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে সিজদা বা রুকু করাকেও অবৈধ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 

কতক উলামা বলেছেন, ইবাদতের মূল যে নামায তাতে চার রকমের কাজ রয়েছে। 
যথা__দীড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা করা । তন্ধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ অভ্যাসগতভাবে 'বিজস্ব 
প্রয়োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে ইবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকু-সিজদা এমন কাজ 
যা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু ইবাদতের জন্যই নির্দষ্ট। এ জন্য এ 
দু'টোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে ইবাদতের পর্যায়তুক্ত করে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো 
উদ্দেশ্যে তা কর].নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজদায়ে তা'জিতী বা সমানসূচক' সিজদার বৈধতার প্রমাণ তো 
কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি? 

উত্তর এই যে, রাসূলে করীম (সা)-এর অনেক 'মোতাওয়াতের' ও অশঙ্র হাদীস দ্বারা 
সিজদায়ে তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে! হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন, যদি আমি 
আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজদায়ে-তা'জিমী করা জায়েয মনে করতাম, তবে 
স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম । কিন্তু এই শরীয়তে সিজদায়ে তা“জিমী 
সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজদা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়। 

এই হাদীস বিশজন সাহাবীর রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত । প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “তাদরীবু্ রাবী”-তে 
বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশজন সাহাবী নকল করে থাকেন, সেটি হাদীসে 
মোতাওয়াতেরার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় যা (হাদীসে মোতাওয়াতের) কোরআন পাকের ন্যায়ই 
অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য । 

মাদ'আলা $ঃ ইবলীসের কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া কোন কর্মগত নাফরমানীর 
কারণে ছিল না। কেননা, কোন ফরয কার্যগতভাবে পরিত্যাগ করা শরীয়তের বিধানানুযায়ী 
পাপ হলেও কুফরী নয়। ইবলীসের কাফির হয়ে যাওয়ার মূল কারণ ছিল আল্লাহ্‌ পাকের 
হুকুমের বিরোধিতা ও মোকাবিলা করা । অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্‌) যার প্রতি সিজদা করতে 
আমাকে হুকুম করেছেন, সে আমার সিজদা লাভের যোগ্যই নয়, এমন হঠকারিতা নিঃসন্দেহে 

। 

মাস"আলা £ এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, ইবলীস তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমার 
দৌলতে ফেরেশতাদের শিরোমণি ও উত্তাদ বলে আখ্যায়িত হয়েছিজ্.। তার দ্বারা এ ধরনের 
দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ কিভাবে সম্ভব হলো ? কোন কোন উলামা বলেছেন যে, তার গর্ব অহংকারের 
দরুন আল্লাহ পাক নিজ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবুদ্ধির মহাসম্পদ প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সে এ 
ধরনের অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাজনিত কাজ করে বসে । কেউ কেউ বলেছেন যে, ইবলীস 
খ্যাতির মোহ ও আত্মন্তরিতার কারণে সত্যোপলব্ধি থাকা সত্তেও এই দুর্ভোগ ও অভিশীপে 
জড়িয়ে পড়েছিল। তফসীরে রুল্ছল মা“আনী-তে এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, 
যার সারসংক্ষেপ এই যে, “কোন কোন সময় কোন পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্‌ পাকের 
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সাহালা-সহানুতৃতি মানুষের-সাথে ছেড়ে দেয়। তখন ত্র গ্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও প্রত্যেকটি 
কাজ তারে গোমরাহী ও পথন্র্টতার দিকে ঠেলে দেয় ।”. 

উক্ত তফসীর দ্বারা একথাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের লে ঈমানই নির্ভরযোগ্য ও 
ফলদায়ক, যা শেষ জীবন ও পরকালের প্রথম ঘাঁটি (কবর) পর্যস্ত সাথে থাকে । সুতরাং 
উপস্থিত ঈমান,.আমল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ওপর আনন্দিত ও গর্বিত না হওয়াই রাষ্থনীয়। 


৮৮2 ৯:5৫ ডে ৫2৮ ৮৫ বিচি 2৫৫ পন 225 ৮০ পপ ৫5 
৬ সিহত 3262 22 (5122 
প্র * পরান 
১52 ১৬৯৭ রি 39381 905৩৬ ৩ প্র 


৯০ ৩ 

(22 গুড 22262 

চা জা 
:) ৮০93 5১৩৩ 


(৩৫) সিসিক লমা নিন্র রর 
করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃত্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ 
গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে.। (৩৬) 
অনন্তর শয়তান ভাদের উভয়কে ওখান থেকে পদক্সলিত করেছিল । পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ে 
ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও । তোমরা 
পরস্পর একে অপরের শক্র হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে 
ও লাভ. সংগ্রহ করতে হবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

এবং আমি (হযরত) আদম (আ)-কে তীর স্ত্রীসহ বেহেশতে বসবাস করতে নির্দেশ 
দিলাম। (যে স্ত্রীকে আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় কুদরতে হযরত আদমের পাঁজর থেকে নেওয়া কোন 
উপকরণ দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন ।) অনস্তর তোমরা. এখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও স্বচ্ছন্দে 
ভোগ করতে থাক,.কিন্ত্ু ও গাছের নিকটেও যেও না। অন্যথায় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাবে, যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে। (সেটা কি গাছ ছিল, আল্লাহ্‌ পাকই জানেন। যাক 
তা থেকে -বারণ:করা হয়েছিল৷ আর প্রভুর এ ক্ষমতা থাকে যে, নিজ বাড়ির যে সব জিনিস 
অলুপত দাসকে ভোগ করতে দিতে চান ভোগ করতে দেন এবং যা না চান তা থেকে বারণ 
করেন।) অতঃপর সে-গাছের কারণে শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্থলিত করে দিল. এব্‌ং 
তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন তা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দিল। অন্তর আমি তাদেরকে 
নীচে নেমে যেতে বললাম 8 £ তোমাদের মধ্যে পরস্পর একে অপরের শক্র হবে। তোমাদের এক 
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নির্ধারিত সময় পর্যস্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং কাজকর্ম চালাতে হবে। (অর্থাৎ 
সেখানেও স্থায়িভাবে থাকতে পারবে না । কিছুকাল পর সে অবস্থান ছাড়তে হবে ।) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এটা আদম (আ)-এর ঘটনার সমান্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের 
উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠতু ও বিশ্ব খেলাফতের যোগ্যতা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া 
হলো এবং ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন আত্মন্তরিতা ও হঠকারিতার 
দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আ) এবং তার সহধর্মিণী হাওয়া (আ) এ 
নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানকার নিয়ামত 
পরিতৃতপ্তিসহ ভোগ করতে থাক। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এর 
কাছেও যেও না। অর্থাৎ সেটির ভোগ পূর্ণভাবে পরিহার করবে। শয়তান আদম (আ)-এর 
কারণে ধিক্কৃত ও অভিশপ্ত হয়েছিল। যে কোন প্রকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের 
উপকারাদি বর্ণনা করে তাদের উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল । নিজেদের 
বিচ্যুতির দরুন তাদেরকেও পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো । তাদেরকে বলে দেয়া 
হলো যে, পৃথিবীতে বসবাস জান্নাতের মত নির্বঞ্কাট ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে 
মতানৈক্য ও শক্রতার উন্মেষ ঘটবে । ফলে বেঁচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না। 
২21 ৯55 ৮ 58৭ 29 0 ব্রেবং আমি আদম (আ)-কে সস্ত্রীক 
জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম ।) এটা আদম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সিজদার পরবর্তী 
ঘটনা । কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদম সৃষ্টি.ও 
সিজদার ঘটনা জান্নাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল । এর পরে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ 
করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও সিজদা 
উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, কিন্তু তাদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে 
কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তাঁদের বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘটনার পর শোনানো হলো । 
[5 ৬ ১৯150 (45 54 __1:55)আরবী অভিধান অনুযায়ী নিয়ামত ও 
আহার্যবন্তু বলতে সেই সব নিয়ামত ও আহার্যবন্তুকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রমসাধনার 
প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাত হয় যে, তাতে স্রাসপ্রান্তি বা 
নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন আশংকাই থাকে না। অর্থাৎ-আদম ও হাওয়া (আ)-কে বলা 
হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে থাক । ওগুলো লাভ 
করতে হবে না এবং তা-্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে হবে না। 
৯7 ১৬৬ 0১১85 53-2কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছিল যে, 
এর নিকটে যেওনা । প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া । কিন্তু তাকীদের জন্য 
বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কোরআন করীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। 
কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন কোন মুফাস্সির 
সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আঙুর গাছ বলেছেন। অনেকে বলেছেন, 
আঞ্ীরের গাছ। কিন্তু কোরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট করার 
কোন প্রয়োজন পড়ে না। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ২৩. 


৬/৬/৬/1091078091.001 


১৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


০০ 54৮11 2০ (9৫5 ঠঅর্থাঘ_যদি এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা 
উভয়েই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 


($০ 0১511 ৮$1905 __21১শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদশ্থলন। অর্থাৎ শয়তান 
আদম ও হাঁওয়াকে পদস্থলিত করেছিল বা তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কোরআনের এ সব 
শব্দে পরিফার এ কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া কর্তৃক আল্লাহ্‌ পাকের হুকুম লঙ্ঘন 
সাধারণ পাপীদের মত ছিল না বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তারা এ ধরনের 
পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন। 

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যখন সিজদা না করার কারণে শয়তানকে অভিশপ্ত করে জান্নাত 
থেকে বের করে. দেয়া হলো তখন আদম (আ)-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কিভাবে সে 
বেহেশতে পৌছলো ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, শয়তানের প্রতারণার এবং বেহেশতে 
পৌছার অনেক রূপ হতে পারে। হয়ত সাক্ষাৎ ব্যতীতই তাদের অন্তঃকরণে প্রবঞ্চনা ঢেলে 
দিয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে যে, শয়তান জিন জাতিভুক্ত বলে আল্লাহ্‌ পাক তাকে 
এমন সব কাজের ক্ষমতা দান করেছেন, যা সাধারণত মানুষের পক্ষে অসম্ভব । তাদের বিভিন্ন 
আকৃতি ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। হতে পারে, দানবীয় ক্ষমতাবলে বা সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে 
আদম ও হাওয়ার মনকে প্রভাবাৰিত ও প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত করে ফেলেছিল । আবার এমনও হতে 
পারে যে, অন্য কোন রূপে-_যেমন, সাপ প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করে শয়তান জান্নাতে প্রবেশ 
করেছিল। সন্তবত এ কারণেই তার শক্রতার প্রতি হযরত আদম (আ)- এর কোন লক্ষ্যই ছিল 
না। কোরআন মজীদের আয়াত ৪011 ১7154 ৮) 9] (০448 (শয়তান 
তাদেরকে কসম করে বলল যে, টিয়হ'আমি তেঁমাদের কল্যরির্কামী ও সদুপদেশদানকারী )) 
এ আয়াত দ্বারাও একথাই বোঝা যায় যে, শয়তান শুধু প্রবঞ্চনা ও মনন্তাত্তিক প্রভাব বিস্তার 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আদম ও হাওয়াকে মৌখিক কথার মাধ্যমে এবং কসম দিয়ে দিয়েও 
প্রভাবিত করেছে। 


41905155152 "অর্থাৎ শয়তান এই প্রবঞ্চনা ও পদস্থলনের দ্বারা আদম 
ও হাওয়া আ)-কে সেসব নিয়ামতাদি থেকে পৃথক করে দিল, যেগুলোর মাঝে তারা অতি 
স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করছিলেন । এই বের করা যদিও আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু 
এর কারণ যেহেতু ছিল শয়তান, সুতরাং বের করাকে শয়তানের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 

১৮০১০৯৮| ৫০০5219%581 (৪5 -অর্থাৎ আমি তাদেরকে হুকুম করলাম 
তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শক্র থাকবে ।' এ নির্দেশে হযরত আদম ও 
হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সে সময় পর্যন্ত যদি শয়তানকে আসমান থেকে বের 
করে না দেয়া হয়ে থাকে, তবে সেও এ সন্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে পারস্পরিক 
শক্রতার অর্থ এই যে, শয়তানের সাথে তোমাদের শক্রতা দুনিয়াতেও সমভাবেই বলবৎ 
থাকবে । আর যদি এ ঘটনার পূর্বেই শয়তান বিতাড়িত হয়ে থাকে, তবে বাক্যের সম্বোধন 
আদম ও হাওয়া (আ) এবং তাদের বংশধরদের প্রতি হবে । যার অর্থ হবে এই যে, তাদের এক 
শাস্তি তো এই হলো যে, তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হলো । এরই সাথে দ্বিতীয় শাস্তি 
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এই যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা থাকবে । আর একথা সুস্পষ্ট যে, 
সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিরাজ করলে পিতা-মাতার বেঁচে থাকার আকর্ষণ বিদায় 
নেয় এবং জীবনের মাধুর্য ল্যেপ পায়। তাই এটাও এক প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও মনস্তাত্বিক 
শাস্তি। ১১৯ 41165: ১৪:০৮) ৪781 অর্থাৎ-আদম ও হাওয়ার প্রতি 
ইরশাদ হয়েছে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে হবে এবং এক নিগিষ্ট 
কাল পর্যন্ত কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে । কিছুকাল পর এ অবস্থানও ছেড়ে যেতে হবে। 
উল্লিখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট মাস“আলা ও শরীয়তের বিধান 

২৯11 ৯99 551 ১441 তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নীতে বসবাস করতে থাক 1) 
এ আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানোর কথা বলা 
হয়েছে। যা সংক্ষিপ্ত শব্দে এভাবেও বলা যেতো 22. 1) 1১1 (আপনারা উভয়ে বেহেশতে 
বসবাস করুন৷ যেমন, এরপরে 9.৫ এবং (১১5 %-এর মধ্যে দ্বিবচনমূলক একই ক্রিয়ায় 
উভয়কে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এর বিপরীততাবে 49) 5১1 শব্দসমূহ 
গ্রহণ করে প্রত্যক্ষভাবে শুধু আদম (আ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে যে, 
আপনার স্ত্রীও যেন জান্নাতে বসবাস করেন । এ দ্বারাও দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
প্রথমত স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িতৃ স্বামীর উপর, দ্বিতীয়ত বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী 
স্বামীর অধীন । যে বাড়িতে স্বামী বসবাস করবে, সে বাড়িতেই স্ত্রীর বসবাস করা উচিত। 

মাসআলা £ "১%৬| শব্দে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সে সময়ে হযরত আদম ও হাওয়া 
(আ)-এর জান্নাতবাস ছিল নিতান্তই সাময়িক; ফেরেশতাদের মত স্থায়ী ছিল না। কেননা 
+১৫.। শব্দের অর্থ, সে বাড়িতে বসবাস করতে থাক। তাদেরকে একথা বলা হয়নি যে, এ 
বাড়ি তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো, সুতরাং এটা তোমাদেরই বাড়ি। কারণ একথা আল্লাহ্‌ 
পাকের জানা ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে আদম ও হাওয়া 
(আ)-কে জান্নাতের আবাস পরিত্যাগ করতে হবে। অধিকন্তু জান্নাতের অধিকার ঈমান এবং 
সতকর্মের বিনিময়ে লাভ করা যায়, যা কিয়ামতের পরে হবে । এর দ্বারা ফকীহগণ এ মাসআলা 
উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বলে, আমার বাড়িতে বসবাস করতে থাক বা 
আমার এ বাড়ি তোমার বাসস্থান, তবে এর ফলে সে ব্যক্তির জন্য বাড়ির স্বত্ বা স্বায়ী অধিকার 
লাভ হয় না। 

খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী নয় ঃ 
|১2) (45 9: অর্থাৎ-'তোমরা উভয়ে জান্নাতে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাও-দাও। 
এখানে পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে শুধু আদম (আ)-কে সন্বোধন করা হয়নি, বরং উভয়কে একই 
শব্দের অন্তর্ভুক্ত করে ১৩ (উভয়ে খাও) বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়ার 
ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী ও অধীন নয়। স্বামী যেমন নিজস্ব ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন ও চাহিদা 
মত খাবার ব্যবহার করবে, তেমনি স্ত্রীও নিজ চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করবে । 

যে কোন স্থানে চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার ঃ 

(১5. ৮০১৯15০1559শব্দে খাদ্্রব্যের প্রাচুর্য ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিস যত ইচ্ছা খেতে পার। শুধু একটি গাছ ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে কোন. 
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বাধা-নিষেধ নেই। (4 %_ শব্দের দ্বারা স্থান ও জায়গার ব্যাপকতা ও পর্যাপ্ততা বোঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র জান্নাত “যেখানে খুশি, যেমন করে খুশি ভোগ করবে ৷ গমনাগমনে কোন 
নিষেধাজ্ঞা নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গতিবিধি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে নিজের 
প্রয়োজনাদি মেটাবার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার । যদি একটা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট বাড়ি 
বা জায়গায় প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেয়া 
হয়, কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ থাকে, তবে তাও এক প্রকারের বন্দীদশা । এজন্য 
হযরত আদম (আ)-কে খাওয়া-পরার যাবতীয় বস্তু প্র্থুর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েই ক্ষান্ত করা 
হয়নি, বরং (5 ৮১৯ (যেখানে এবং যত ইচ্ছা) বলে তাদেরকে চলাফেরা এবং সর্বত্র 
যাতায়াতের স্থা ধীনর্তাও প্রদান করা হয়েছে। 
মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় £ 


৮১ 2511 ১১৬ (১১85 55 অর্থাৎ “এ গাছের ধারে-কাছেও যেও না।” এ বারণের 
ফলে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়াই ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য । কিন্তু সাবধানতাসূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর ছ্বারাই 
ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু 
নিজক্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, এ বস্তু গ্রহণ 
করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারে, তখন এ 
বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার 
কারণও হতে পারতো । সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে । একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় 
৮১1১১ ১০ উপকরণের নিষিদ্ধতা) বলা হয়। 

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া $ এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে বিশেষ গাছ বা তার 
ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান 
তোমাদের শত্রু । কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসব্বেও হযরত 
আদম (আ)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য । অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও 
পবিভ্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা 
যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত । চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত 
অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও. পবিত্র। 

কারণ, নবী (আ)-দেরকে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। যদি তদের দ্বারাও আল্লাহ্‌ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন 
হতো, তবে নবীদের বাণী ও কার্ধাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত এবং তাঁরা 
আস্থাভাজন থাকতেন না। যদি নবীদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দীন ও 
শরীয়তের স্থান কোথায় ? অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আ) সম্পর্কে এ 
ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে 
এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম 
(আ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত । 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৮১ 


এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল বোঝাবুঝি বা 
অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে । কোন নবী (আ) 
জেনেশুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেন নি। এ 
ত্বুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত-এবং তা ক্ষমাযোগ্য ৷ শরীয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা 
চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনিত ও অনিচ্ছাকৃত ক্রটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার 
সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তীদের ব্যক্তিগত কাজকর্মে এ 
ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। 

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে নবীদের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু 
মহান ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্রটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, 
সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, 
যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়। 

হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদরা বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ 

১. হযরত আদম (আ)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক বিশেষ গাছের প্রতি 
ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল৷ কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং সে 
জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তত্তুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ 
(সা) এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও এক খণ স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন, এ বস্তু দুটি আমার 
উম্মতের পুরম্ষদের জন্যে হারাম । একথা সুস্পষ্ট যে, হুযূর (সা)-এর হাতের এঁ বিশেষ কাপড় ও 
স্বর্ণথণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ 
হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ 
কাপড় ও স্বর্ণথণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো সে সময় তার হাতে ছিল। অনুরূপভাবে 
হযরত আদম (আ)-এর হয়তো এ ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা 
হয়েছিল, নিষেধের সম্পর্ক শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । শয়তান এ ধারণা তার অন্তরে সঞ্চার 
করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে, “যেহেতু আমি 
তোমাদের হিতাকাজ্মী, অতএব, আমি তোমাদেরকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা 
তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে । যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।” 

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তার অন্তঃকরণে ঢেলে দিয়েছিল যে, 
এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনাপর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সদ্যজাত 
শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরপাক আহার থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও 
শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার গ্রহণের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি 
এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন ; এখন সে বিধি-নিষেধ কার্যকর নয়। 

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আ)-কে সে গাছের 
উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন-সে গাছের ফল খেয়ে আপনি অনন্তকাল 
নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম 
পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তার মনে ছিল না। কোরআন মজীদের 
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১৮২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(৮১ ০ 41 ৯১71 (45৪ (অর্থাৎ, আদম |আ] ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে 
[সংকল্লের ] দৃঢ়তা পাইনি) আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে। 

যা হোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে । তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম 
(আ) বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেন নি, বরং তিনি ভুল করেছিলেন বা তার 
ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়৷ কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর 
শানে-নবুয়ত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তীর উচ্চ-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও 
যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত 
করেছে। অবশ্য আদম (আ)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বর্ণনা 
দেওয়া হয়েছে। 

এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম (আ)-কে 
প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করল। কারণ শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য 
জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই ।'কেননা আল্লাহ পাক শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূরে 
থেকেও প্রবঞ্থনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 

অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে পূর্বাহ্নেই সাবধান করে দেওয়া 
হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শক্র। সুতরাং তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ 
করিয়ে না বসে, যে কারণে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসত্বেও 
হযরত আদম (আ) শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 
আল্লাহ্‌ পাক জ্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার ও অবয়বে আত্মপ্রকাশের শক্তি দিয়েছেন ৷ হতে 
পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম (আ) বুঝতেই পারেন নি 
ঘে, সে-ই শয়তান । 


৫1 নি পেপার 


৫১ 2১৯০) সেভ) 2 252) ০ ৬ ৬৭৪ ৭5০5 (4৩ 
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৪ রি ০স্পাওগ 


(৩৭) অতঃপর হযরত আদম (আ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে 
নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তার প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন । নিশ্চয়ই তিনি 
মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু । (৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে 
যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌছে, তবে যে 
ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৮৩ 


কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং 
আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, 
অনভ্তকাল সেখানে থাকবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর হযরত আদম (আ) তার পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, 
(অর্থাৎ বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশক বাক্য যা আল্লাহ পাকের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন। 
হযরত আদম (আ)-এর অনুশোচনার কারণে আল্লাহ পাকের রহমত ও কৃপাদৃষ্টি তার প্রতি 
আকৃষ্ট হলো এবং তিনি নিজেই বিনয় ও প্রার্থনারীতি সম্বলিত বাক্যাবলী তাকে শিখিয়ে 
দিলেন।) তখন আল্লাহ পাক তার দিকে করুণার সাথে লক্ষ্য করলেন। আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে 
তওবা কবুলকারী এবং অতি মেহেরবান। (হযরত হাওয়া [আ]-এর তওবার বিবরণ সূরা 
আ'রাফে বর্ণিত রয়েছে। ৮... &১11:4511515) | ৪- (তীরা উভয়ে বললেন, হে মহান 
পরওয়ারদেগার, আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি)-এর দ্বারা বোঝা গেল যে, তিনিও 
তওবা ও তওবা কবুলের ক্ষেত্রে হযরত আদমের সাথে শরীক ছিলেন। কিন্তু ক্ষমা করার পরেও 
পৃথিবীতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ রহিত হলো না, তাতে বহু রহস্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল। অবশ্য 
এর রূপ পাল্টে গেল। কেননা প্রথমবারে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল শাসকোচিত 
_শাস্তিরপে । আর এবারকার নির্দেশ ছিল অসীম তত্ত্ব ও রহস্যবিদ ও মহাজ্ঞানীসুলভ পদ্ধতিতে । 
তাই এরশাদ হলো, “আমি তাদের সবাইকে জান্নাত থেকে নিচে নেমে 'যেতে বললাম । পরে: 
যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে কোন শরীয়তী 
বিধানমালা) পৌছে, তখন যে ব্যক্তি আমার এ হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন 
ভয়ের কারণ নেই এবং পরিণামে এরা সন্তাপপ্রস্ত হবে না।' (অর্থাৎ তারা কোন ভয়াবহ ঘটনার 
সম্মুখীন হবে না। অবশ্য কিয়ামতের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভীত ও 
সন্ত্রস্ত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যেমন, সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের ভয্ম ও ত্রাস 
সাধারণভাবে সবার উপরই নিপতিত হবে । কোন বিপদাপদে আক্রান্ত হলে মনের যে অবস্থা 
হয়, তাকে ০ ১_৯ [হুযন] বলা হয়। আর -১_২ [ভয়] সর্বদা বিপদে নিপতিত হওয়ার পূর্বে 
সঞ্তারিত হয়। এখানে আল্লাহ পাক ভয় ও সন্তাপ উভয়ই নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা, 
তাদের উপর এমন কোন বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট আপতিত হবে না, যার কারণে তারা ভীত বা 
শংকাগ্রস্ত হতে পারে)। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার বিধানমালাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করতে প্রয়াস পাবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এবং অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শয়তানের প্রবঞ্ধনা, হযরত আদম 
(আ)-এর পদস্বলন এবং পরিণতিস্বরূপ জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশের 
বিবরণ ছিল। হযরত আদম (আ) ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের শাসন ও কোপদৃষ্টির সম্মুখীন 
হননি। তিনি এমন পাষাণচিত্তও ছিলেন না যে, বেমালুম তা সয়ে যেতে পারেন। তাই 
চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন । কিন্তু নবীসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং 
সে কারণে চরমভাবে সঞ্চারিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষ 
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১৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


ভিক্ষা মর্ষাদার পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শাস্তি ও কোপানলের কারণরূপে পরিগণিত হতে 
পারে এমন আশংকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। মহান আল্লাহ্‌ অস্তর্যামী 

ং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময় । এ করুণ অবস্থা দেখে স্বতঃপ্রণো হয়ে আল্লাহ্‌ পাক ক্ষমা 
প্রার্থনা রীতিসম্বলিত কয়েকটি বচন তাঁদেরকে শিখিয়ে দিলেন । তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে 
দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ) স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ 
করলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি করুণাভরে লক্ষ্য করলেন। (অর্থাৎ তাদের তওবা 
গ্রহণ করে নিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান।) কিন্তু যেহেতু 
পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক রহস্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল-যেমন, তাদের বংশধরদের 
মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি-“মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, 
তাদেরকে এক ধরনের কর্ম-স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে 
গড়ে তোলা, বিশ্বে আল্লাহ্‌র খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী আইন ও 
নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে এমন 
এক স্তরে পৌছবে, যা ফেরেশতাদের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে । এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদম 
সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছিল । 

এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ রহিত করা হয়নি, 
অবশ্য তার ব্দপ পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর এখানকার এ নির্দেশ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদসুলভ 
এবং পৃথিবীতে আগমন আল্লাহর খেলাফতের সম্মানসূচক । পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ-সংশ্লিষ্ট 
সেসব দায়িত্‌ ও কর্তব্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ পাকের একজন খলীফা হিসাবে তার 
উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্য পৃথিবীতে অবতণের নির্দেশ পুনব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমি 
তাদের সবাইকে নিচে নেমে যেতে নির্দেশ দিলাম । অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ 
থেকে কোন পথ নির্দেশ বা হেদায়েত অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, তখন 
যেসব লোক আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না থাকবে কোন ভয়, না তারা 
সন্তপ্ত হবে। (অর্থাৎ কোন অতীত বস্তু হারাবার গ্লানি থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টের 
আশংকা থাকবে না।) 

১15 শের অর্থ আগ্হ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। 
এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাঁদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া 
হলো, তথন হযরত আদম (আ) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্সহ তা গ্রহণ করলেন। 

৫ তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, তা 
কি ছিল? এ সম্পর্কে যুফাস্সির সাহাবীদের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে । হযরত ইবনে 
আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা 
হয়েছে $ 
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অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। 


যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা 
নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব । 
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45__425(তওবা)-এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা । যখন তওবার সম্বন্ধ সানুষের সঙ্গে 
হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি ঃ 

১. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লঙ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া । 

২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। 

৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। 

এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। সুতরাং বোঝা গেল 
যে, মৌখিকভাবে “আল্লাহ্‌ তওবা বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট 
নয়। অতীতের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, বর্তমানে তা পরিহার করা এবং ভবিষ্যতে না করার 
সংকল্প গ্রহণ-এই তিনটি বিষয়ের সমাবেশ না ঘটা পর্যস্ত তওবা হবে না। «_+1০ 4০03 এর 

মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্র সাথে । এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা । 

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ 

সংঘটিত হলে সে কি করবে ? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতামাতা হযরত 
আদম ও হাওয়া (আ) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ) নিবেদন করেছিলেন- রর 
৮1৮১৮১1৮7৮০ 5 (৪০। (হে আমার পরওয়াদিগার, আমি আমার নফসের উপর 
অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন) হ্যরত ইউনুস (আ),পদস্থলনের পর নিবেদন 
করেন ঃ ০45] ১০ ০ [পচ ৭৯০৮০191441 8 অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি 
ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই । তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। 

জ্ঞাতব্য £ হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত বিচ্যুতি বা 
ক্রটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমত কোরআন করীম তার সন্বন্ধ উভয়ের সাথে করেছে । বলা 
হয়েছে, (4১১১ (4১5 ১4১4511 ৮০$1905 (অতঃপর শয়তান উভয়কে পদশ্থলিত 
করে দেয়)। 

পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমকেও হযরত হাওয়াকে অস্তর্ুক্ত করে বলা হয়েছে, 1১৮ ৯। 
(তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কবুলের ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার কর্রে শুধু 
হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ নেই। এছাড়া অন্যব্রও এ 
পদস্থলন প্রসঙ্গে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 631 ৮০০০ অর্থাৎ আদম 
(আ) স্বীয় পালনকর্তার হুকুম লঙ্ঘন করলেন। 

এর কারণ হয়তো আল্লাহ্‌ তাআলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত প্রদর্শন করে হযরত 
হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও ভর্সনার ক্ষেত্রে সরাসরি তার উল্লেখ করেন 
নি। এক জায়গায় উভয়ের তওবার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 

১0৮০1 035০ (হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি)। এ 
ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, হযরত হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী 
যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অধীন, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তার (হাওয়ার) উল্মেখের 
প্রয়োজনবোধ করা হয় নি। (কুরতুবী) 

“তওয়াব' ও “তায়েবের' পার্থক্য 

ইমাম কুরতুবীর মতে ,/5 (তাওয়াব) শব্দের সম্বন্ধ মানুষের সাথেও হতে পারে, 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ২৪ 
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যেমন, 5112281 (নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাক তওবাকারীদের পছন্দ করেন ।) 
এবং আল্লাহ্‌র সাথেও হতে পারে । যেমন, ৮: ৯: 19211 ৯৯ (তিনিই মহান, তওবা 
কবুলকারী, অতি দয়ালু)। যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয়, পাপ 
থেকে পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা । আর যখন আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন 
অর্থ হয় তওবা কবৃল করা । সমার্থবোধক অপর শব্দ _.52-এর ব্যবহার আল্লাহ্‌ পাকের ক্ষেত্রে 
জায়েয নয়। যদিও আভিধানিক অর্থে ভুল নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে শুধু সে সমস্ত 
গুণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহাই বৈধ, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য 
শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্‌ পাকের জন্য তার ব্যবহার বৈধ নয়। 

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নেই £ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। শ্রীস্টান ও ইহুদীরা 
এক্ষেত্রে মারাত্মক ভূলের শিকার হয়ে পড়েছে। তারা পান্্রী পুরোহিতদের কাছে গিয়ে কিছু 
হাদিয়া উপটৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে 
দিলেই আল্লাহ্‌র কাছেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস 
পোষণ করে । অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না : তারা 

হযরত আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয়, বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্যের 
পূর্ণতা সাধনের জন্য ঃ 

(৮.২ ৮৫১ 11 ১৯। (545 (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও 
জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে 
সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল 
শাস্তিমূলক | সেই জন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শক্রতারও বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো 
বিশ্বে আল্লাহর খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণার উন্লেখও রয়েছে, 
যা আল্লাহর খেলাফতের পদগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । এতে বোঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের 
প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে. দেওয়া 
হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ 
পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক ও 
খলীফা হিসাবে । এটা সে হিকমত ও রহস্য, আদম সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সাথে যার 
আলোচনা করা হয়েছিল অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তার খলীফা পাঠাতে হবে । 

শোক-সম্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অনুগত 


- ০৮০১৯০০৯৪০০ 489১5৩ এ 55 ১৭৪ 
(যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের আশংকা নেই এবং কোন চিন্তাও 
করতে হবে না।) এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমত তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ত তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে 
না। 
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-5 আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশংকার নাম । আর ++ বলা হয় কোন উদ্দেশ্য সফল 
না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিত্তাকে। লক্ষ্য করলে বোঝা. যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্থাচ্ছন্দের এক বিন্দুও এর বাইরে 
নেই। অতঃপর, এ দু'টি শব্দের মধ্যে তত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে ৫4০ ৮৪3 %- এর 
জা ১৯৯৮ 

রয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়াজনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তারাই মুক্ত 
থাকতে পারেন, যারা আল্লাহ্‌র ওলীর স্তরে পৌছতে পেরেছেন। যারা আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়েতসমূহের 
পূর্ণ অনুসরণকারী, তারা ছাড়া অন্য কোন মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না। তা 
সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোন বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোন। কেননা এদের মধ্যে কেউই 
এমন নন, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মুণীন হবেন না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় 
লিপ্ত হবেন না। অপরপক্ষে আল্লাহ্র ওলীগণ নিজের ইচ্ছা আকাজ্ষাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাঝে 
বিলীন করে দেন। এজন্য কোন ব্যাপারে তারা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। 
কোরআন মজীদের অন্যত্র একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীদের অবস্থা হবে 
এই যে, তারা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ্‌র সেসব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া জাদীয় করবেন, 
যার দ্বারা তিনি তাদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। ২০৯১1 (5311 411 নি! 
১১__ ৯11 055 সেমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি অমার্দেরকে দুশ্চত্তামুক্ত 
করেছেন।) এতে বোঝা গেল যে, এ দুনিয়ায় কোন না কোন চিন্তা থাকা মানুষের জন্য 
অবশ্যান্তাবী ।'শুধু তারাই এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্‌ পাকের সাথে নিজেদের সম্পর্ক পরিপূর্ণ 
ও সৃদৃঢ় করে নিয়েছেন। 

এই আয়াতে আল্লাহওয়ালাদের যাবতীয় ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে যুক্ত থাকার অর্থ, 
পার্থিব কোন কষ্ট বা আশা-আকাজ্কার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক 
হবে না। পরকালের চিন্তাভাবনা ও আল্লাহ্‌র ভয় তো অন্যদের চাইতে তীদের.আরো বেশি হয়ে 
থাকে । এজন্য হুযূরে পাক (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তাগ্স্ত ও 
বিচলিত থাকতেন । তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা পার্থিব বস্তু হারাবার কারণে বা কোন বিপদের 
আশংকায় ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহ্‌র ভয় ও উম্মতের কারণে । 

এতে একথা বোঝা যায় না যে, দুনিয়াতে যেসব জিনিসের ভয়ংকর বলে মনে করা হয়, 
সেগুলো মানবিক রীতি অনুসারে নবী ও ওলীগণের স্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক করবে না। কেননা 
যখন মূসা (আ)-এর সামনে লাঠি সাপের রূপ ধারণ করল, যখন তার ভয় পাওয়ার কথা 
কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। 1.4. $2+ 1... "৮১০45 হেষরত মুসার মনে 
ভয়ের সঞ্চার করল) কেননা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত এ ভয় মুসা (আ)-এর মধ্যে প্রথম 
অবস্থাতেই ছিল। যখন আল্লাহ পাক বলেন, ৪১5 (ভয় পেও না), তখন সে ভয় সম্পূর্ণভাবে 
চলে গেল। 

অবশ্য এ ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ)-এর এ ভয় সাধারণ মানুষের 
ভয়ের এ কারণে ছিল না যে, সাপ কোন কষ্ট দিতে পারে, বরং এ কারণে ছিল যে, না জানি 
বনী ইসরাঈল এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ ভয়ও পরকাল সংক্রান্তই ছিল। শেষ 
আয়াত 1.১ & € ১১১41 (এবং যারা কুফরী করেছে)-এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা 
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আল্লাহ্‌ প্রেরিত হেদায়েতের অনুসরণ করবে না। অনন্তকালের জন্য তাদের ঠিকানা হচ্ছে 
জাহান্নাম । এর উদ্দেশ্য সে সব লোক, যারা এ হেদায়েতকে হেদায়েত মনে করতে বা তার 
অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে অর্থাৎ-কাফিরগণ ৷ কেননা মুমিনগণ যারা হেদায়েতকে 
ছুেদায়েত বলে মনে করে তারা কার্যত যত পাপীই হোক, নিজের পাপের শান্তি ভোগ করে 
অবশেষে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। 
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(৪০) হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্বরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের 
প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে 
প্রদত্ত প্রতিশ্রতি পূরণ করব । আর ভয় কর আমাকেই । (৪১) আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য বক্তা হিসাবে তোমাদের কাছে। বন্তৃত 
তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। 
এবং আমার (আযাব) থেকে বাচ। (৪২) তোমরা সত্যকে যিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিও না 
এবং জানা সত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ £ 
হে বনী-ইসরাঈল (অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের সন্তানগণ) ! তোমরা আমার অনুকম্পাসমূহের 
কথা স্বরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি, (যাতে নেয়ামতের হক অনুধাবন 
করে ঈমান গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। এ স্মরণ করার মর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে 8) 
এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর (অর্থাৎ তওরাত গ্রন্থে তোমরা আমার সাথে যে 
অঙ্গীকার করেছিলে, যার বর্ণনা কোরআনের এ আয়াতে রয়েছে ঃ 
৮০৩০ ৯৬০০৬1৪০০১৮ ১০০ 4 ও এ এ থে 
[এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ“করেছিলেন। আর আমি 
তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম] । আমিও তোমাদের 
অঙ্গীকার পূরণ করব। (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার 
করেছিলাম-যেমন উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে আছে +3/3-.. ০ ১৮44 [তোমাদের 
পাপসমূহ মুছে দেবো] এবং শুধু আমাকেই ভয় কর । এ কথা ভেবে (সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় 
করো না যে, তাদের ভক্তি না থাকলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে ।) এবং আমি যে গ্রন্থ নাযিল 
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করেছি (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এ গ্রন্থ তোমাদের উপর নাযিলকৃত 
গ্রন্থের সত্যতা বর্ণনাকারী (অর্থাৎ তওরাত যে আল্লাহ কর্তৃক নাধিলকৃত গ্রন্থ তা সমর্থন করে 
এবং সত্যতা প্রমাণ করে । অবশ্য এতে পরবর্তীকালে পরিবর্তন সাধন করে যে কৃত্রিম ও অলীক 
তথ্য সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো মূল তওরাত ও ইঞ্জীলের অন্তর্ভূক্তই নয়। সুতরাং এ দ্বারা 
সেগুলোর (পরিবর্তন করার পর] সংযোজিত অংশের সমর্থন করা বোঝায় না) এবং কোরআনের 
প্রথম অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হয়ো না। (অর্থাৎ পরবর্তীকালে তোমাদেরকে দেখে যত 
লোক অস্বীকারকারী হতে থাকবে, তাদের মধ্যে তোমরাই হবে কুফ্র ও অস্বীকারপ্রসূত পাপের 
প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী । ফলত কিয়ামত পর্যস্ত সবার কুফর ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝা 
তোমাদের আমলনামাভুক্ত হতে থাকবে ।) আর আমার শরীয়তের নির্দেশনাবলীর বিনিময়ে 
তোমরা কোন নগণ্য বন্তু গ্রহণ করো না এবং বিশেষভাবে শুধু আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ 
আমার নির্দেশাবলী পরিত্যাগ করে বা পরিবর্তন করে অথবা গোপন করে সাধারণ জনমগ্ডলীর 
কাছ থেকে এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ দুনিয়া গ্রহণ করো না-যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যার 
বিশদ বিবরণ সামনে দেয়া হচ্ছে।) আর সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করে দিও না এবং 
জেনে শুনে সত্যকে গোপনও করো না (কেননা সত্য গোপন করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক £ সূরা বাকারাহ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে আর্ত 
করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত যদিও গোটা সৃষ্টি 
জগতের জন্য ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা শুধু মু'মিনগণই উপকৃত হবেন। এর পরে যারা এর প্রতি 
ঈমান আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । এদের মধ্যে এক 
শ্রেণী ছিল সরাসরি কাফির ও অবিশ্বাসীদের । অপর একটা শ্রেণী ছিল মুনাফিক ও কপটদের । 
উভয় শ্রেণীর যাবতীয় অবস্থা ও কুকীর্তির তালিকাসহ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 
অতঃপর মু'মিন, মুশরিক ও মুনাফিক-এই তিন শ্রেণীকে সম্বোধন করেই সবাইকে আল্লাহ্‌ 
পাকের ইবাদত ও আরাধনার তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং কোরআন মজীদের অলৌকিক 
শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ঈমানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অতঃপর হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির 
ঘটনা বর্ণনা করে তাদের সন্মুখে নিজেদের মূল ভিত্তি ও প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ্‌ পাকের 
অনন্য ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ পাকের ইবাদত .ও 
আরাধনার প্রতি আগ্রহ এবং নাফরমানির ব্যাপারে চিন্তার উদ্রেক করে। 
অতঃপর প্রকাশ্যে কাফির ও মুনাফিকদের যে দু'টি শ্রেণীর কথা উপরে বর্ণনা করা 
হয়েছে-তাদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণী পৌত্তলিক মুশরিকদের-যারা 
কেবল পূর্বপূরুষদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণ করতো । তারা প্রাচীন ও 
আধুনিক কোন জ্ঞানেরই অধিকারী ছিল না। সাধারণত ওরা ছিল নিরক্ষর । যেমন, সাধারণ 
মক্কাবাসী । এজন্য কোরআন পাক এদেরকে 'উশ্মিয়্টান' (নিরক্ষর) বলে আখ্যায়িত করেছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল তাদের, নবীগণের উপর যারা ঈমান এনেছিল এবং পূর্ববর্তী আসমানী 
গ্রন্থসমূহ ; যথা-তওরাত, ই্জীল প্রভৃতির জ্ঞানও তাদের ছিল। ফলে তারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী 
হিসাবে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে কতক হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না এনে মূসা 
(আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল । এদেরকে বলা হতো ইহুদী । আবার কতক হযরত ঈসা 
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(আ)-এর প্রতি ঈমান রাখতো, কিন্তু হযরত মূসা (আ)-কে নবী হিসেবে নিষ্পাপ বলে মনে 
করতো না। এদেরকে বলা হত “নাসারা'। এরা আসমানী কিতাব তওরাত বা ইঞ্জীলের প্রতি 
বিশ্বাস পোষণ করতো বলে কোরআন এদের উভয়কে আহ্‌লে কিতাব [গ্রন্থ্ধারী) বলে আখ্যায়িত 
করেছে। এরা জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিল বলে সবাই তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করত ও আস্থার 
নজরে দেখত ।- এদের কথা সাধারণ মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। 
এরা সার্বিকভাবে পথে এসে গেলে অন্যরাও মুসলমান হয়ে যাবে-এমন একটা আশাবাদ পোষণ 
করা হতো । মদীনা ও পার্শ্ববততী অঞ্চলে এদের সংখ্যাই ছিল গরিষ্ঠ। 

সূরা বাকারাহ্‌ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এতে মুশরিক ও মুনাফিকদের 
বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে 
সম্বোধন করা হয়েছে । এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরনু করে একশত তেইশতম আয়াত 
পর্যন্ত শুধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে 
তাদের বংশগত কৌলীন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি 
আল্লাহ পাকের অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও 
দু্কতির জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। 
প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে । সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে 
ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত 
টিহরিতভান হাতকে হার হো বিয়ারিত স্যর বায়াত না 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে (151) "..| ৫5১: (হে ইসরাঈলের বংশধর!) শব্দসমষ্টি ছারা সংক্ষিপ্ত 
সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সেগুলোই পুনরুব্লেখ করা হয়েছে। 

নারির ৯১১১ এখানে ইসরাঈল (151 ১.০ হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ 'আবদুল্লাহ' 
' (আল্লাহ্র দাস)। ইয়াকুব (আ)-এর অপর নাম। কতিপয় উলামায়ে-কিরামের মতানুসারে 
হুযুরে পাক (সা) ব্যতীত অন্য কোন নবীর একাধিক নাম নেই । কেবল-হযরত ইয়াকুব 
(আ)-এর দু'টি নাম রয়েছে-ইয়াকুব ও ইসরাঈল । কোরআন পাক এক্ষেত্রে তাদেরকে বনী-ইয়াকুব 
৪ 9১০ বলে সম্বোধন না করে বনী-ইসরাঈল নাম ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই 
যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা “আবদুল্লাহ্‌ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তারই পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। এ 
আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ 

“এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।" অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার 
করেছিলে, তা পূরণ কর । হযরত কাতাদাহ্‌ (রা)-এর মতে তওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের 
7775 | 


পি পাপা প5৩ 


ঠা কেন তির এবং আমি 
তাদের মাঝ থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম (সূরা মায়েদাহ্‌, ৩য় রুকু)। 
সমস্ত রসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ অঙ্গীকার এর অন্ততুক্ত ছিল, যাদের মধ্যে 
আমাদের হুযূর পাক (সা)-ও বিশেষভাবে অন্তর্ৃক্ত রয়েছেন। এছাড়া নামায, যাকাত এবং 
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অন্যান্য সাদকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারতুক্ত, যার মূল মর্ম হল রসূলে করীম (সা)-এর উপর 
ও ৮৮1718 অঙ্গীকারের 
মূল অর্থ মুহাম্মদ (সা)- এর পূর্ণ অনুসরণ । 

“আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব ।" অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ এ ওয়াদা 
করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে 
দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের 
সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবাবিত করা হবে। 

মূল বক্তব্য এই যে, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করার ব্যাপারে 
আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর। তবে আমিও তোমাদের সাথে কৃত ক্ষমা ও 
জান্নাত বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করবো । আর শুধু আমাকেই ভয় কর। একথা ভেবে সাধারণ 
ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, সত্য কথা বললে তারা আর বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে আমদানী 
বন্ধ হয়ে যাবে। 

মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা £ তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার 
যিক্র ও অনুসরণের আহ্বান করেছেন এবং উন্মতে মুহাম্মদিয়াকে তার দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি 
না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহবান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ৪ ৮১১১ ১ & 
১€' €১1 (তোমরা আমাকে স্বরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব) । এখানে উন্মতে- 
মুহাম্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে 
তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন-একেবারে সরাসরি । এরা দাতাকে চেনে । 

অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা হারাম £ এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় 
যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লঙ্ঘন, করা হারাম । সূরা 
মায়েদা-তে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। +১& *10; |_৪)1 (তোমরা কৃত 
অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন কর ।) 

রসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত 
হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানব 
সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন 
করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে। এভাবে 
তাদেরকে হাশরের ময়দানে লঙ্জিত ও অপমানিত করা হবে। 

পাপ বা পুণ্যের প্রবর্তকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর সমান পাপ- পুণ্য লেখা 
হয় 134 931 -যে কোন পর্যায়ে কাফির হওয়া চরম অপরাধ ও জুলুম । কিন্তু এ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
প্রথম কুফরী গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবতীকালে যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, তাদের 
সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার সমতুল্য বোঝা তাকে একাই বহন করতে 
হবে। কারণ সে-ই কিয়ামত পর্যস্ত সংঘটিতব্য এ অবিশ্বাসপ্রসূৃত পাপের মূল কারণ ও উৎস। 
সুতরাং তার শাস্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। 
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১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


জ্ঞাতব্য £ এতদ্বারা বোঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে পরিণত 
হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত হবে, তাদের সবার সমতুল্য 
পাপ তার একারই হবে ৷ অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারও পণ্যের কারণ হয়, তাকে অনুসরণ 
করে কিয়ামত পর্যস্ত যত লোক সকাজ সাধন করে যে পরিমাণ পুণ্য লাত করবে, তাদের 
সবার সমতুল্য পুণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এ মর্মে কোরআন 
পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসূল (সা)-এর অগণিত হাদীস রয়েছে। 

915 09৮5 1930513515590 (বং তোমরা আমার আয়াতসমূহ কোন নগণ্য 
বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে 
মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত 
বা ভুলগভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা-এ 
কাজটি উম্মতের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ৷ 

কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয £ এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ 
তাআলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত 
কি না। এই প্রশ্রটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনাসাপেক্ষ । কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা 
জায়েয কিনা-এ সম্পর্কে ফিকাহ্শান্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । ইমাম মালিক, শাফেয়ী 
ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র) জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আজম আবু 
হানীফা (র) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রসূলে করীম (সা) কোরআনকে 
জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন। 

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে. পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কোরআনের 
শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন যাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুলমাল (ইসলামী ধনভাপ্তার) বহন করত, 
কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। 
ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ 
করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য 
কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফিকাহ্‌ শিক্ষা দান প্রভৃতি যে সব কাজের 
উপর দীন ও শরীয়তের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের 
সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি 
দেওয়া হয়েছে। ছেররে-মুখতার, শামী) 

ইসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা 
সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয $ আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শারহে' এবং 'শিফাউল-'আলীল' 
নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন 
শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবতীকালের 
ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে 
গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে । সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক । এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের 
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সুরা আল-বাকারাহ ১৯৩ 


ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম ও অজিফা 
পড়ানো হারাম । কারণ এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু 
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহ্গার 
হবে। বস্তুত যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি 
পৌছাবে ? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম 
করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা 
প্রমাণিত নেই । সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত । 

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম £ 

০1111 ৯1 1 ৬,১15 9 (সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না)-এ আয়াত 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার 
সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ না-জায়েয । অনুরূপভাবে কোন ভয় ৰা লোভের 
বশবর্তা হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম । | 

খলীফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবূ হাযষেম (র)-এর উপস্থিতি $ “মসনাদে- 
দারেমী'-তে সনদসহ বর্ণিত আছে যে, একবার থলীফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক 
মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থানের পর লোকদের জিজ্ঞেসা করলেন যে, মদীনায় এমন কোন 
লোক বর্তমানে আছেন কি, যিনি কোন সাহাবীর সানিধ্য লাভ করেছেন ? লোকেরা বলল ঃ আবূ 
হাযেম রে) এমন ব্যক্তি। খলীফা লোক মারফত ভীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তশরীফ আনার 
পর খলীফা বললেন, হে আবূ হাযেম, এ কোন্‌ ধরনের অসৌজন্যমূলক ও অভদ্বজনোচিত 
কাজ। হযরত আবূ হাযেম বললেন, আপনি আমার মাঝে এমন কি অসৌজন্য ও অভদ্রতা 
দেখতে পেলেন ? সুলায়মান বললেন, মদীনার প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ 
করতে এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেন নি। আবূ হাযেম বললেন, আমীরম্ল মু'মিনীন ! 
বাস্তবতারবিরোধী কোন কথা বলা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। 
ইতিপূর্বে আপনি আমাকে চিনতেন না। আমিও আপনাকে কখনো দেখিনি । এমতাবস্থায় 
আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অসৌজন্য কেমন করে 
হলো? 

সুলায়মান উত্তরে শুনে ইবনে শিহাব যুহ্রী ও অন্যান্য উপস্থিত সুধীর প্রতি তাকালে পর 
ইমাম যুহ্রী (র) বললেন, আবূ হাযেম তো ঠিকই বলেছেন ; আপনি ভুল বলেছেন। 

অতঃপর সুলায়মান কথাবার্তার ধরন পাল্টিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 
যে, আবূ হাযেম ! আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ি কেন? তিনি বললেন, কারণ 
আপনি পরকালকে বিরান এবং ইহকালকে আবাদ করেছেন । সুতরাং আবাদী ছেড়ে বিরান 
জায়গায় যেতে মন চায় না। 

সুলায়মান এ বক্তব্য সমর্থন করে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে 
কিভাবে উপস্থিত হতে হবে £ বললেন, পুণ্যবানগণ তো আল্লাহ্র দরবারে এমনভাবে হাযির 
যায়। আর পাপীরা এমনভাবে উপস্থিত হবে, যেমন কোন পলাতক গোলামকে ধরে. নিয়ে 
মনিবের সামনে উপস্থিত করা হয়। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ২৫ 
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১৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সুলায়মান কথা শুনে কেঁদে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌ পাক আমার জন্য কি 
ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যদি তা আমি জানতে পারতাম ! আবু হাযেম (র) এরশাদ করলেন, 
নিজের আমলসমূহ কোরআন পাকের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই তা জানতে পারবেন । 

সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, কোরআনের কোন্‌ আয়াতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে? বললেন, 
এ আয়াত দ্বারা ৪ 

০৯৯ ৪৪] ১০৯৪]। 913৯১ এ] 51১281 ৩। 

(নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ জান্নাতে সুখ-সম্পদে অবস্থান করবেন এবং অসৎ ও অবাধ্যজন 
নরকে 1) 

সুলায়মান বলেন, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা তো অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তা 
অবাধ্যদেরও পরিবেষ্টিত করে রেখেছে । বললেন £ 
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(নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাকের দয়া ও করুণা সৎকর্মশীলদের সন্নিকটে রয়েছে ।) 

-সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হাযেম ! আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান 
কে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি শালীনতা ও মানবতাবোধ এবং বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও 
বিবেকের অধিকারী । 

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কি ? বললেন, হারাম বস্তুসমূহ পরিহার করে 
যাবতীয় ওয়াজিব পালন করা। 

সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দোয়া কোন্টি ? 
এরশাদ করলেন, দাতার প্রতি দানগ্রহীতার দোয়া । আবার জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোৎকৃষ্ট দান 
কোনটি ? এরশাদ করলেন ঃ কোন প্রসঙ্গে নিজ কৃত দানের উদ্ধৃতি না দিয়ে বা কোন রকম কষ্ট 
না দিয়ে নিজের প্রয়োজন ও অভাব সত্তেও কোন বিপদগ্রস্ত সায়েলকে (যোচ্নাকারীকে) দান 
করা। 

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কথা কোনটি ? বললেন, যার ভয়ে তুমি ভীত বা 
তোমার কোন প্রয়োজন বা আশা-আকাজ্কা যার সাথে জড়িত তার সম্মুখে নিঃসংকোচে ও 
নির্বিবাদে সত্য কথা প্রকাশ করা । 

জিজ্ঞেস করলেন, সর্বাধিক জ্ঞানী ও দূরদর্শী মুসলমান কে ? এরশাদ হল, যে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থেকে কাজ করে এবং অনুরূপভাবে অপরকেও করতে আহ্বান করে । 

জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ কে ? বললেন, যে ব্যক্তি তার কোন 
ভাইয়ের অত্যাচারে সহযোগিতা করে । তার অর্থ হল এই যে, সে নিজের ধর্ম বিক্রি করে 
অপরের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করে । সুলায়মান বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। 

অতঃপর সুলায়মান স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? 
আবূ হাযেম বললেন, আপনার এ প্রশ্ন থেকে যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে অতি উত্তম ৷ 
, সুলায়মান বললেন, মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশ বাক্য শোনান । 
এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের উপর রাজত্ব করেছেন। আর এতোসব 
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কীর্তির পরও তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আফসোস ! আপনি যদি জানতেন যে, 
তারা মৃত্যুর পর কি বলেন এবং প্রতি-উত্তরে তাদেরকে কি বলা হচ্ছে ! 

অনুচরদের একজন খলীফার মেজাজবিরুদ্ধ আবূ হাযেমের স্পষ্টোক্তি শুনে বলল, আবূ 
হাযেম, তূমি অতি জঘন্য উক্তি করলে । আবূ হাযেম (রে) বললেন, আপনি ভুল বলছেন । কোন 
ন্যক্কারজনক কথা বলিনি, বরং আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দেশ রয়েছে তদনুসারেই কথা বলেছি। 
9777 তারা মানুষকে 
তি নি তানি 

ইমাম কুরতুবী এই সুদীর্ঘ ঘটনা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। 

সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের সংশোধনের পথ কি? এরশাদ হল, 
গর্ব ও অহংকার পরিহার করুন। নম্রতা ও শালীনতা গ্রহণ করুন এবং হকদারদের প্রাপ্য 
ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন করে দিন। 

সুলায়মান বললেন, আপনি কি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন ? আপত্তি 
করে আবু হাযেম বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? তিনি 
'রললেন, এ আশংকায় যে, পরে আপনাদের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার প্রতি না আকৃষ্ট হয়ে 
পড়ি-পরিণামে যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। 

অতঃপর খলীফা বলেন, আপনার যদি কোন অভাব থাকে, তবে মেহেরবানী করে বলুন: 
পূরণ করে দেব । এরশাদ হল, একটি প্রয়োজন আছে, দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করিয়ে দিন। খলীফা বললেন, এটা তো আমার ক্ষমতাধীন নয়। বললেন, তাহলে 
আপনার কাছে কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। 

পরিশেষে সুলায়মান বললেন, আমার জন্য মেহেরবানী করে দোয়া করুন। তখন আবু 
হাযেম (র) দোয়া করলেন, আল্লাহ্‌ ! সুলায়মান যদি আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে 
তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মঙ্গল. ও কল্যাণ সহজতর করে দিন। আর যদি সে 
আপনার শত্রু হয়ে থাকে, তবে তার মাথা ধরে আপনার সন্তুষ্টি বিধান ও অনুমোদিত কার্যাবলীর 
দিকে নিয়ে আসুন । ূ 

খলীফা বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন । বললেন, সারকথা এই যে, আপন পালনকর্তাকে 
এত বড় ও প্রতাপশালী মনে করুন যে, তিনি যেন আপনাকে এমন স্থানে বা অবস্থায় না পান, 
যা থেকে বারণ করেছেন এবং যেদিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যেন অনুপস্থিত 
না দেখেন। 

এ মজলিস থেকে প্রস্থানের পর খলীফা আবূ হাযেম (র)-এর খেদমতে উপটৌকনস্বরূপ 
এক"শ গিনি পাঠিয়ে দিলেন। আবূ হাযেম (র) একখানা চিঠিসহ তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন । 
তাতে লেখা ছিল, “এই একশ' গিনি যদি আমার উপদেশাবলী ও উপস্থাপিত বক্তব্যের বিনিময়ে 
প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে আমার নিকট এগুলোর চাইতে রক্ত ও শুকরের মাংসও প্রিয় । আর 
যদি. সরকারী ধনভাণ্তারে আমার অধিকার ও প্রাপ্য আছে বলে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আমার 
ন্যায় দীনী খেদমতে ব্রতী হাজার হাজার উলামায়ে কিরাম রয়েছেন। যদি তাঁদের সবাইকে 
সমসংখ্যক গিনি প্রদান করে থাকেন, তবে আমিও গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায় আমার 
এগুলোর প্রয়োজন নেই ।” 
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১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আবূ হাযেম (র) উপদেশ বাক্যের বিনিময় গ্রহণকে রক্ত ও শৃকরের সমতুল্য বলে মন্তব্য 
করার ফলে এ মাসআলার উপরও আলোকপাত হয়েছে যে, কোন ইবাদত বা উপাসনার 
বিনিময় গ্রহণ করা তাদের মতে জায়েয নয়। 
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তিরিল্হগ 


(৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাধে অবনত হও তাদের 
সাথে যারা অবনত হয় । (88) তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা 
নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর ? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? 
(৪৫) ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে । অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন । কিন্তু 
সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব । (৪৬) যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদের 
সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তারই দিকে ফিরে যেতে হবে। 


তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর তোমরা (মুসলমান হয়ে) নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর এবং বিনয়ীদের 
সাথে বিনয় প্রকাশ কর, বেনী-ইসরাঈলের পুরোহিতদের কোন কোন আত্মীয়-স্বজন ইসলাম 
গ্রহণ করেছিল। যখন এদের সাথে কথাবার্তা হত, তখন গোপনে এসব পুরোহিত তাদেরকে 
বলতো যে, মুহাম্মদ [সা] নিঃসন্দেহে সত্য রসূল। আমরা তো বিশেষ মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে 
মুসলমান হচ্ছি না। তোমরা কিন্তু ইসলাম ধর্ম ছেড়ো না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাক 
বলেন, একি মারাত্মক কথা যে,) তোমরা অপর লোককে সংকাজ করতে আদেশ কর, অথচ 
নিজেদেরকে ভুলে বসেছো । বস্তুত তোমরা কিতাব পাঠ করতে থাক (অর্থাৎ তওরাতের বিভিন্ন 
স্থানে আমলহীন পুরোহিতদের নিন্দাবাদ পাঠ কর)। তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না ? এবং 
তোমরা সাহায্য কামনা কর (অর্থাৎ ধন-লিন্সা ও মর্যাদার মোহে পড়ে তোমাদের নিকট ঈমান 
আনা যদি কঠিন বোধ হয়, তবে সাহায্য প্রার্থনা কর) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে ৷ (অর্থাৎ ঈমান 
এনে ধৈর্য ও নামাকে অবশ্য করণীয় হিসেবে গ্রহণ কর । তখন সম্পদের লিন্দা ও মর্যাদার 
মোহ অন্তর থেকে সরে যাবে । এখন যদি কেউ বলে, ধৈর্য ও নামাযকে অবশ্যকরণীয়রূপে গ্রহণ 
করাও কঠিন কাজ, তবে শুনে নাও) এবং বিনয়ী ও বিনভ্রগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে এ নামায 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ১৯৭ 


নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ । আর বিনয়ী তারাই, যারা মনে করে যে, নিঃসন্দেহে তারা স্বীয় 
পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং নিশ্চয়ই তারা তার নিকটে ফিরে যাবে (এবং সেখানে 
তাদের হিসাব-নিকাশও পেশ করতে হবে। এরূপ দ্বিবিধ ধারণা পোষণের ফলে আগ্রহ ও ভয় 
উভয়ই সঞ্চারিত হবে এবং এ দু'টি বস্তুই প্রতিটি আমলের প্রাণ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক 8 বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌ পাক তীর প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও 
অনুকম্পার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান করেছেন। 
পূর্ববর্তী তিন আয়াতে ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বর্ণিত. হয়েছে। এখন আলোচ্য 
চার আয়াতে সৎকার্যাবলীর নির্দেশ রয়েছে। তনুধ্যে সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ আমলের বর্ণনা রয়েছে। 
আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য এই যে, যদি ধন-লিন্সা ও যশ-খ্যাতির মোহে তোমাদের পক্ষে 
ঈমান আনা কঠিন বোধ হয়, তবে তার প্রতিবিধান এই যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য 
প্রার্থনা কর। এতে ধন-লিল্সা হাস পাবে । কেননা ধন-সম্পদ মানবের কামনা-বাসনা ও ভোগ 
চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই তা তাদের নিকট এত প্রিয় ও কাম্য । যখন বন্নাহীনভাবে এ 
কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন সম্পদ ও 
প্রানুর্যের কোন আবশ্যকতাও থাকবে না এবং এর প্রতি কোন মোহ কিংবা আকর্ষণও এত প্রবল 
হবে না, যা নিজস্ব লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে একেবারে অন্ধ করে দেয় ৷ আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির 
মোহ হ্রাস পাবে । কারণ নামাযে বাহ্যিক ও আভ্যত্তরীণ সব রকম বিনয় ও নম্রতাই বর্তমান । 
যখন সঠিক ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন যশ ও পদ-মর্যাদার 
মোহ এবং অহংকার ও আত্মন্তরিতা হ্রাস পাবে । সম্পদের লালসা ও যশ-খ্যাতির মোহই ছিল 
অশান্তির প্রধান উৎস। যে কারণে ঈমান গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। যখন এ অশান্তির 
উপাদান হ্রাস পাবে, তখন ঈমান গ্রহণ করাও সহজতর হয়ে যাবে। 

ধৈর্যধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। 
কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িকভাবে 
বর্জন করতে হয়। যেমন-পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, 
যেগুলো শরীয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাযের সময় বর্জন করতে হয় । তাও 
নির্ধারিত সময়ে দিনরাতে পাঁচবার করতে হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করা 
এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু ধারণ করার নাম নামায । 

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছুদিন পর তার স্বাভাবিক 
চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়। কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাযের সময়সূচির 
অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্ত যথাযথভাবে পালন এবং সব সময়ে প্রয়োজনীয় 
আশা-আকাঙ্থা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য । 
এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরূপ 
ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলন কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে নামায 
সম্পর্কিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা । নামায সংক্রান্ত এসব জটিলতার 
প্রতিবিধান প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের 
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১৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে 
সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। 

মোটকথা, নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, 
মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত । আর মানুষের যাবতীয় অঙগ-প্রত্যঙ্গও 
মনেরই অনুসরণ করে । কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ 
করতে প্রয়াসী। নামায এরপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না 
চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মনের অনুগত অঙগ-প্রত্যঙ্গও 
এ থেকে কষ্টবোধ করতে থাকে। 

মোটের উপর নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তিবোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন 
চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ । এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে €$ ২. ৯ বা 
বিনয়ের অর্থ মূলত | ৪ ০,৫-৮« বা মনের স্থিরতা । কাজেই বিনয়কে নামায সহজসাধ্য 
হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হবে ঃ মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে 
লাভ করা যায় ? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি তার. অন্তরের বিচিত্র 
চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে 
সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব, বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানব মন যেহেতু এক সময় 
বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত 
করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই হৃদয় থেকে বেরিয়ে যাবে। 
এজন্য € ৬.০ বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন 
থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রশমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে 
হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামায অনায়াসলবন্ধ হবে এবং 
নামাযের উপর স্থায়িত লাভ সন্ভব হবে । আর নামাযের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহংকার ও 
যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে । তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত 
হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে । কি চমৎকার সুবিন্যন্ত ও ধারাবাহিক চিকিৎসালয় ! 

এখন উল্লিখিত ভাব ও চিন্তার বর্ণনা এবং তা শিক্ষা প্রদান এভাবে করেছেন, আর বিনয়ী 
তারা যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ করবে 
এবং সে সময় এ থেদমতের উত্তম ও যথোচিত পুরস্কার লাভ করবে । তাছাড়া এ ধারণাও 
পোষণ করে যে, তারা যখন স্বীয় পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবে, তখন এর হিসাব-নিকাশও 
পেশ করতে হবে । এ দু'ধরনের চিন্তা দ্বারা -১)১ ০১ ) (আসক্তি ও ভীতি) সৃষ্টি হবে। 
যে কোন সচ্চিন্তায় নিমগ্র থাকলে মন সৎকাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, বিশেষত সৎকাজে 
প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে ০.৯) ৮১ ১-এর গুরুতরপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 

৯৮/০০1| 1১১৪1 __ 51:০এর শাব্দিক অর্থ-প্রার্থনা বা দোয়া । শরীয়তের পরিভাষায় 
দেওয়া হয়েছে-সাধারণত ,০(_$| শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। নামায পড়ার কথা শুধু 
দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য 551০ ০191 (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা 
উচিত .০(-51-এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা । সাধারণত যে সব খুঁটি, দেওয়াল বা 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ - ১৯৯ 


গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দীড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকা এবং পড়ে যাওয়ার 
আশংকা কম থাকে । এজন্য -০(। স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 

কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় ৪51.০ ০51 অর্থ-নির্ধারিত “সময় অনুসারে যাবতীয় 
শর্ত ও নিয়ম রক্ষা করে নামায আদায় করা । শুধু নামায পড়াকে ৪1. ০০ _$| বলা হয় 
না। নামাযের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা 
হয়েছে, তা সবই ৮.০. ০.5 (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সুম্প্কযক্ত। যেমন, কোরআন 
করীমে আছে- ১৫১]19 ৮১ 801 ০০ ০4৯ ১8911 | (নিশ্চয়ই নামায মানুষকে 
যাবতীয় অশ্লীল গর্হিত ঝা থেকে বির বার্থ) 

নামাযের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামায উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা 
করা হবে। এজন্য অনেক নামাধীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের 
মর্ম সম্পর্কে, সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামায পড়েছে বটে কিন্ত প্রতিষ্ঠা 
করেনি । 5৯৫১]| |951 আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ দু'রকম-পবিভ্র করা ও বর্ধিত হওয়া। 
শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে যাকাত বলা হয়, যা শরীয়তের নির্দেশানুসারে 
সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়। 

যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা 
প্রমাণিত হয় না যে, নামায ও যাকাত ইসলাম-পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলদের উপরই ফরয ছিল। 
কিন্তু সূরা মায়েদার আয়াত- 


পা । 
ঠা তিন 9৬; এ | * ১ 925 চি পট 


2508 71750722074 

রনি 
মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম । আর আল্লাহ্‌ পাক বললেন, যদি 
তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের 
সাথে থাকবে) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের উপর নামায ও যাকাত ফরয 
ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি, ছিল ভিন্ন। 

-১৯৭1০। ০০1১5419__১4১রুকুর শাব্দিক অর্থ ঝৌকা বা প্রণত হওয়া। এ 
ভরে িরিপরারিতে এর সিনা হলে বারহত হেনা সেটাও ঝৌকারই সর্বশেষ 
স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় এ বিশেষ ঝৌঁকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে 
প্রচলিত। আয়াতের অর্থ এই-“রুকুকারিগণের সাথে রুকু কর।" এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, 
নামাযের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকৃকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো ? উত্তর এই 
যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন 
কোরআন মজীদের এক জায়গায় ১$]| ১ ফেজর নামাযের কোরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ 
ফজরের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে “সিজদা" শব্দ 
ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকা“আত বা গোটা নামাকেই বোঝানো হয়েছে । সুতরাং এর মর্ম এই 
যে, নামাধীদের সাথে নামায পড়। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য 
শের মধ্যে বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখের তাৎপর্য কি ? 
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উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সিজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। 
রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম । এজন্য -১১ _»_ 51. শব্দ দ্বারা উম্মতে 
মুহাম্মদীর নামাধিগণকে বোঝানো হবে, যাতে রুকুও অন্তর্ভুক্ত থার্কবে 1 তখন আয়াতের অর্থ 
হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাধীদের সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ, প্রথম 
ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় কর। 

নামাষের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী £ নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো 
৯১/০০এ। 1৬০৪1 শব্দের দ্বারা বোঝা গেল। এখানে ১১,৩1১|। ₹-০ (ুকৃকারীদের সাথে) 
শব্দের দ্বারা নামার্য জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

এ ছুকুমটি কোন্‌ ধরনের ? এ ব্যাপারে উলামা ও ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 
সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা 
পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবী তো শরীয়তসম্মত 
ওযর ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেই মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব 
হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের দলীল । এতত্িন্ন কতক হাদীস দ্বারা জামাত ওয়াজিব বলে 
বোঝা যায়। যেমন- .../1 (৮৪ 31 ২৮০11 ১1 ৯1০১ মসজিদের প্রতিবেশিগণের 
নামায মসজিদ ভিন্ন কোথাও জায়েয নয়) আর মসজিদের নামায অর্থ যে জামাতের নামায এটা 
সুস্পষ্ট । সুতরাং শব্দগতভাবে হাদীসের অর্থ এই যে, মসজিদের নিকটস্থ অধিবাসীদের নামায 
জামাত ব্যতীত জায়েয নয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একজন অন্ধ সাহাবী হুযূর 
(সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমাকে মসজিদে পৌছাতে এবং সেখান 
থেকে নিয়ে যেতে পারে-আমার সাথে এমন লোক নেই । যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে ঘরে 
বসেই নামায পড়বো । হুযূর (সা) প্রথমে তাকে অনুমতি দিলেন, কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ী থেকে আযান শোনা যায় কি? সাহাবী রো) আরয করলেন, 
আযান তো অবশ্যই শুনতে পাই। হুযূর (সা) বললেন, তাহলে তোমরাতো শরীক হওয়া 
উচিত। অন্য রেওয়ায়েতে আছে-তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের জন্য অন্য কোন সুযোগ বা 
অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না। | 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) এরশাদ 
করেছেন £ ১১০৮০ 3) 51১৮০ ১৬ ৮৯৭৯4 ৮15-41 ৮7১০ ০৯ (কোন ব্যক্তি আযান 
শোনার পর শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত যদি জামাতে উপস্থিত না হয়, তবে তার নামায হবে 
না)। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ, আবূ মূসা আশ“আরী (রা) 
প্রমুখ সাহাবী ফতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের এত নিকটে থাকে, যেখান থেকে 
আযানের আওয়াজ শোনা যায়, শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সে যদি জামাতে শরীক না হয়, তবে 
তার নামায আদায় হবে না.। (আওয়াজ শোনার অর্থ-মধ্যম ধরনের স্বরের অধিকারী লোকের 
আওয়াজ যেখানে পৌছাতে পারে। যন্ত্র বর্ধিত আওয়াজ বা অসাধারণ উচু আওয়াজ ধর্তব্য 
নয়।) 

এসব রেওয়ায়েত জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণের স্বপক্ষে দলীল । কিন্তু অধিকাং 
উলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্‌ । কিন্তু ফজরের 
সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত ৷ ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী । কোরআন করীমে 
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বর্ণিত ০ ৯»1১। ০৯ 1৯৯৫১1১ (এবং রুকৃকারীদের সাথে রুকু কর) £-০1 (নির্দেশ)-কে 
এসব বিশেষজ্ঞগণ আয়াত ও রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে তাকীদ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর 
বাহ্যিকভাবে যেসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মসজিদের নিকটে বসবাসকারীদের নামায 
জামাত ব্যতীত আদায় হয় না-তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করেছেন যে, এ নামায পরিপূর্ণ 
গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা)-এর 
রেওয়ায়েতই যথেষ্ট । সেখানে একদিকে যেমন জামাতের তাকীদ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার 
বর্ণনা রয়েছে, সাথে সাথে এর মর্যাদার ও স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তা “সুনানে 
হুদা"র পর্যায়তুক্ত, যাকে ফকীহগণ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কেউ 
যদি রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি কোন শরীয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া জামাতে শরীক না হয়ে একাকী 
নামায পড়ে নেয়, তবে তার নামায হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন 
সে শাস্তিযোগ্য হবে। অথচ যদি জামাত ছেড়ে দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তবে মস্ত 
বড় পাপী হবে । বিশেষত যখন এমন অবস্থা হয় যে, মানুষ ঘরে বসে নামায পড়ে মসজিদ 
বিরাণ হতে থাকে, তখন এরা সবাই শরীয়তানুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে । কাজী আয়ায (র) 
বলেছেন যে, এসব লোককে বোঝানোর পরেও যদি ফিরে না আসে, তবে এদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করা হবে। , 

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা ৪ ১৮১9 ১10 ১411 ০3১4 
৮.১ (তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস)। এ আয়াতে 
ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভ€সনা করা হচ্ছে যে, তারা তো 
নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্বীয়-স্বজনকে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের 
উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। ( এ থেকে বোঝা যায় ইহুদী আলেমগণ দীন ইসলামকে 
নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত)। নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল 
যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা 
দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্ষে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্সনা ও 
নিন্দাবাদের অন্তর্তৃক্ত । এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ংকর শাস্তির 
প্রতিশ্র্তি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) এরশাদ করেন, 
মি“রাজের রাতে আমি এমন কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের জিহ্বা 
ও ঠোট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল । আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম-এরা 
কারা ? জিবরাঈল বললেন-এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী, যারা 
অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখতো না। (কুরতুবী) 

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্রিদপ্ধ হতে 
দেখে জিজেস করলেন যে, তোমরা কিভাবে দোযখে প্রবেশ করলে অথচ আল্লাহ্‌র কসম, 
আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদের কাছে শিখেছিলাম? 
দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না। 

পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কি না $ উল্লেখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন 
বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরদ্দাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েয নয় 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ২৬ 
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২০২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার 
উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য 
পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী । আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার 
করতে হবে এমন কোন কথা নেই, যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায 
পড়তে বলতে পারবে না, এমন কোন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে 
রোযাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই । তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া 
ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে এ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। 
একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। 

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান 
করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন নিম্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, 
তাহলে ফল দীড়াবে এই যে, কোন তাবলীগকারীই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে 
আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ £ হযরত হাসান (রা) এরশাদ করেছেন-শয়তান তো তা-ই চায় যে, 
মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক। 

মূল কথা এই যে, ১. ১1০59 14041 ০১৭15 (তোমরা কি 
অপরকে সৎকাজের 'নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভূলে বস ?) আয়াতের অর্থ এই যে, 
উপদেশ দানকারী (ওয়ায়েজকে) আমলহীন থাকা উচিত নয় । এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ 
কিংবা ওয়ায়েজ নয়__এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েয নয়, তাহলে এখানে 
বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি ? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের 
জন্য নাজায়েয, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভুতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক । 
কেননা, ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ "মনে করে জেনে শুনে করছে । তার পক্ষে এ ওযর 
গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভূত 
মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । এছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোন অপরাধ করে তবে তা 
হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস । হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) 
এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, 
শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না। 

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার $ সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন 
ধরনের দু'টি মানসিক ব্যাধি. যদ্দরুন ইহলোকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিম্পরভ ও 
অসার হয়ে পড়ে । গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এযাবৎ যতগুলো 
মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, 
সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দু'টি ব্যাধি থেকে। 


সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল ঃ 

(১) অর্থ গৃধুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, তার সম্পদ জাতির 
কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত । এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনও 
সুনজরে দেখা হয় না। 
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“সুরা আল-বাকারাহ্‌ ২০৩ 


(২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ঃ তার সম্পদলিন্সা পূরণার্থে জিনিসে ভেজাল মেশানো, 
মাপে কম দেওয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্ধনা-প্রতারণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার 
মজ্জীগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায় । পরিশেষে 
পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের উৎপত্তি হয়। 

(৩) এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্ত্ত আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে 
এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, 
কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে । ফলে যে সম্পদ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের মাধ্যমে 
পরিণত হতে পারত তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় । 

(৪) সত্য কথা ঘত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন কোন কথা 
মনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদ লাভের পথে 
প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে। 

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত 
হবে। এর ফলশ্রনতিস্বরূপ অহংকার, স্বার্থান্বেবী, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিন্সা এবং এর 
পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত মানবেতর সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা 
বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। 
এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কুরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে-বলা হয়েছে ৪ 
১4/০115 ৯৮৯০১1৮৮১৯1 (তোমরা নাসাষের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর ।) অর্থাৎ 
ধৈর্যধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেলে। তাতে সম্পদপ্রীতি 
স্তাস পাবে । কেননা, সম্পদ বিভিন্ন আস্কাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই 
ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আশ্বাদ ও কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে 
দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থার খানিকটা কষ্টবোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা 
যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যম পন্থা তোমাদের স্বভাব ও 
অভ্যাসে পরিণত হবে । তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের 
মোহও এত প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে 
দেবে। 

আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে । কেননা নামাযের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও 
ৰাহ্িক সব ধরনের বিনয় ও ন্ম্রতাই বিদ্যমান । যখন যথানিয়মে ও যথাযথভাবে নামা আদায় 
করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষু্রতার 
ধারণা বিরাজ করতে থাকবে । ফলে অহংকার, আত্মন্তরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে । 

বিনয়ের নিগুঢ় তত্ব £ ১৯-২৮৯১1। ০ । (কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন 
নয়।) কুরআন ও সুন্নাহ যেখার্নে £ এ. ৯ বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, 
সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা. ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা 
আল্লাহ পাকের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠতু এবং তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে 
সৃষ্টি। এর ফলে ইবাদত-উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনও এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ 
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পেতে থাকে । তখন এ শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে 
আল্লাহ্‌-ভীতি ও নম্তা না থাকে, তবে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিন্য্ 
হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না । বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে 
প্রকাশ করাও পছন্দনীয় ও বাঞ্ুনীয় নয়। 

হযরত উমর (রা) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, “মাথা 
ওঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান কর ।' 

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (র) বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোট খাওয়া এবং মাথা নত করে 
থাকার নামই বিনয় নয়। 

£ ৬.৯ বা বিনয় অর্থ 3-৯ বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই 
রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌ পাক তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন, তা পালন করতে 
গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া । 

সারকথা- ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির 
প্রতারণামাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি 
হয়, তবে তা ক্ষমার্হ। 

জ্ঞাতব্য 8 ৯১-এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ € ১১-ও ব্যবহৃত হয়। কোরআন 
করীমের বিভিন্ন জায়গায়ও তা রয়েছে। এ শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু £ ৯১ শব্দ মূলত 
কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় পরকাশার্থ ব্যবহৃত হয়-যখন তা কৃত্রিম হবে না, বরং 
অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলস্বরূপ হবে । কোরআন করীমে আছে '5,1:০১| -,.:২.২ শব্দ 
নীচু হয়ে গেল।) এবং ৮৬ ১ ২ শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বোঝায় 
(কোরআন করীমে আছে ১২-৮৯-৯৮14 8-551 5408 অতঃপর তাদের কাধ তার 
সামনে ঝুঁকিয়ে দিল ।) 

নামাযে বিনয়ের ফেকাহগত মর্যাদা ৪ নামাযে? ৬.৯ বিনয়ের তাকীদ বারবার এসেছে। 
এরশাদ হয়েছে 8 ১431 ৪51০] || আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর) এবং একথা 
স্পষ্ট যে, 5, £ (অর্মনোযোগিতা) স্মরণের পরিপন্থী । যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে 15. 5 
(অমনোযোগী) সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে 
এরশাদ হয়েছে $ ১219 ৯11 ১ +১৫5 9 (এবং অমনোযোগীদের অন্ত্ভক্ত হয়ো না)। 
রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদি করেছেন $ নামায বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য 
কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতা-বোধ না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে 
আছে-যার নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে দূরে সরে যেতে থাকে । আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামায তাকে অশ্লীলতা ও গরহিতি 
কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল, যে লোক অন্যমন্ক হয়ে নামায 
পড়ে, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে । ইমাম গাযালী (রে) উল্লিখিত আয়াত 
ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্য উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বোঝা যায় যে, 
€৬_১ ৯ বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল । হযরত 
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মু'আয ইবনে জাবাল (রা), সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (র) প্রমুখের অভিমত এই যে, শু 
ও বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়। 

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় ও অধিকাংশ ফকীহর মতে খুশ্ড নামাযের শর্ত না হলেও তারা একে 
নামাযের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তাকবীরে-তাহরীমার 
সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামযের নিয়ত করতে হবে। 
পরে যদি খুশ্ড (€ ১.২) বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সওয়াব 
লাভ করবে না, যে অংশে খুশড উপস্থিত ছিল না, তবে ফেকাহ্‌ অনুযায়ী তাকে নামায 
পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামায পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য 
সে শাস্তি বিধানও করা যাবে না। ক্লারণ ফকীহ্গণ মানসিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিবেচনা 
করে হুকুম প্রয়োগ করেন না, বরং তারা নিছক বাহ্যিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে হুকুম বর্ণনা 
করেন। কোন কাজের সাওয়াব পরকালে পাবে কি পাবে না একথা ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের আলোচ্য 
বিষয়ই নয়। সুতরাং যেহেতু অভ্যন্তরীণ অবস্থার ভিত্তিতে হুকুম প্রয়োগ করা তাদের 
আলোচনাবহির্ভৃত এবং খুশু (বিনয়) একটি আভ্যন্তরীণ অবস্থা । সুতরাং তারা খুশুকে সম্পূর্ণ 
নামাযের শর্ত নির্ধারণ করেন নি, বরং খুশুর ন্যুনতম পর্যায়কে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন । আর তা 
হল এই যে, কমপক্ষে তাকবীরে-তাহরীমার সময় তা যেন বিদ্যমান থাকে । 

খুশুকে গোটা নামাযে শর্ত নির্ধারণ না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কুরআন করীমের 
অন্যান্য আয়াতে শরীয়তী বিধান প্রয়োগের সুস্পষ্ট নীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের 
জন্য এমন কোন কাজ ফরয করা হয়নি, যা তার ক্ষমতা ও সাধ্যের অতীত । পুরো নামাযে খুশু 
বজায় রাখা কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং 
সাধ্যাতীত দায়িত্ব আরোপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পুরো নণমাষের স্থলে কেবল নামাযের 
প্রান্তিক স্তরে খুশ্ডকে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। নর 

খৃশুহীন নামাও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় ঃ সবশেষে 'খুশু'র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্তেও মহান 
পরওয়ারদিগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাধীও সম্পূর্ণভাবে 
নামায পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই হোক, সে অন্তর ফরয 
আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে 
যুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিয়োজিত করেছে । কেননা, কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ্‌ 
পাকেরই ধ্যানে নিমগ্র ছিল। এ ধরনের নামাযে অন্তত এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, 
তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাধীদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে। 

কিন্তু তা নাহলে অন্যমনস্কদের অবস্থা পরিত্যাগকারীদের চাইতেও করুণ ও নিকৃষ্ট হয়ে 
যেতে পারে । কেননা, যে গোলাম প্রভুর খেদমতে উপস্থিত থেকেও তার প্রতি অমনোযোগী 
থাকে এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে, তার অবস্থা যে গোলাম আদৌ খেদমতে হাযির 
হয় না তার চাইতে অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক । 

সারকথা, এটা আশা ও নিরাশার ব্যাপার ; এতে শাস্তির আশঙ্কাও রয়েছে, পুরস্কারের 
আশাও রয়েছে। 
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(৪৭) হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা.আমি 
তোমাদের ওপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা 
দান করেছি সমগ্র বিশ্বের ওপর । (৪৮) আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য 
উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে 
ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না। 


তফসীরের সার সংক্ষেপ 

হে ইয়াকৃৰ আ)-এর বংশধর ! তোমরা আমার প্রদত্ত সে সব নেয়ামতের কথা স্মরণ কর 
(যাতে কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা-আরাধনার প্রেরণা সৃষ্টি হয়) এবং এ কথাও স্মরণ কর যে, আমি 
তোমাদেরকে (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে) বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (এর অর্থ এও হতে 
পারে 'এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্ট জগতে এক বিরাট অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।) 

জ্ঞাতব্য £ এ আয়াতে যেহেতু হুযুর (সা)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের সম্বেধন করা হয়েছে 
এবং সাধারণ যে অনুকম্পা ও সম্মান পিতৃপুরুষের ওপর প্রদর্শন করা হয়, তদ্ধারা তার পরবর্তী 
বংশধরগণও উপকৃত হয়। এটাই সাধারণভাবে দেখা যায়। এজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে 
যে, তারাও এ আয়াতের সন্বোধনের অন্তর্ভুক্ত । আর এমন একদিন সম্পর্কে ভয় কর, যেদিন 
কোন ব্যক্তি কারো পক্ষে কোন দাবী আদায় করতে পারবে না এবং কারো কোন সুপারিশও 
গৃহীত হবে না। (যার সম্পর্কে সুপারিশ করা হচ্ছে তার মধ্যে যদি ঈমান না থাকে)। আর 
কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কারো পক্ষপাতিত্ও করা 
যাবে না। 


জ্ঞাতব্য £ আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল কিয়ামতের দিন। 
দাবী আদায় করে দেওয়ার অর্থ-যেমন, কেউ নামায-রোযা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, 
তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামায-রোযার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেওয়া 
হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত 
করে দেওয়া ।.এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার 
কথা কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন 
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সুপারিশই গৃহীত হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোন প্রশ্বই উঠবে না। আর পক্ষপাতিত্রে 
রূপ এই যে, কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি সাহায্য করে কাউকে জোরপূর্বক উদ্ধার করে নিয়ে 
আসতে পারবে না। 

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে, ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনটাই 
আখিরাতে কার্যকর হবে না। 





5424৭. হা 
১ 
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(৪৯) আর স্মরণ কর, সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তি দান করেছি 
ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত ; তোমাদের 
পুত্র-সন্তানদের জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত । বস্তুত তাতে 
পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(ওপরে যে বিশেষ আচরণের বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখান থেকে তার বিস্তারিত বর্ণনা 
আরম হয়েছে। প্রথম আচরণ ও ঘটনা এই) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি 
তোমাদের (পিতৃপুরষদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলাম) যারা (সর্বক্ষণ) 
তোমাদেরকে (মানসিক কষ্ট) ও কঠোর যন্ত্রণা দেওয়ার চিন্তায় মগ্র থাকত, আর তোমাদের 
পুত্র-সন্তানদের গলা কেটে মেরে ফেলত এবং তোমাদের শ্ত্রীলোকদেরকে (অর্থাৎ কন্যা 
সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত, (যেতে তারা পূর্ণ বয়স্কা মহিলার পর্যায়ে পৌছে) । বস্তুত এই 
(ঘটনার) মধ্যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা ছিল।' 

জ্ঞাতব্য £ কোন ব্যক্তি ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন 
এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে । এজন্য ফেরাউন নবজাত পুত্র 
সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরন্ত করল । আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম 
আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্ুপ রইলো । দ্বিতীয়ত, এতে তার নিজস্ব একটি 
মতলবও ছিল যে, সেই স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী পরিচারিকার কাজও করানো যাবে । সুতরাং 
এ অনুকম্পাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত । 

এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে অথবা বিপদে ধৈর্যের পরীক্ষা 
অথবা অব্যাহতি দানের কথা বোঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নিয়ামত । আর নিয়ামতের 
ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যাহতি দানের বিস্তারিত 
বিবরণ রয়েছে। 
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৫) ০৮৯৭ 212০ ও (৩ 


হিয়ার বররন ররর জার 
বাচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে । 
(৫১) আর তখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চষ্লিশ রাত্রির, অতঃপর তোমরা 
গো-বৎস বানিয়ে নিয়েছ মৃসার অনুপস্থিতিতে । বস্তুত তোমরা ছিলে জালিম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর ঁ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের (পথ বের করার) উদ্দেশ্যে 
সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিলাম । অতঃপর আমি তোমাদেরকে (ডুবে মরার হাত থেকে) উদ্ধার 
করলাম এবং ফেরাউনসহ তার সহচরদেরকে ডুবিয়ে মারলাম । অথচ তোমরা স্বচক্ষে দেখছিলে । 

জ্ঞাতব্য 8 এ ঘটনা এ সময় ঘটে যখন মূসা (আ) জন্মগ্রহণের পর নবুয়ত লাভ করেন 
এবং বহুকাল পর্যন্ত ফেরাউনকে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু সে কোনক্রমেই যখন সঠিক পথে 
আসল না, তখন হুকুম হল যে, বনী ইসরাঈলসহ গোপনে তুমি এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু 
পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়াল। এমন সময় ফেরাউন পেছন দিকে থেকে সসৈন্যে সেখানে 
এসে পৌছল। আল্লাহ পাকের হুকুমে সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বনী-ইসরাঈলরা পথ 
পেয়ে পার হয়ে গেল। ফেরাউনের আগমন পর্যস্ত সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়েই রইলো । সেও 
পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে সে পথেই ঢুকে পড়লো । এমন সময় দু'দিক থেকে পানি চেপে এল 
এবং সমুদ্র পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ফলে সপারিষদ ও সসন্যে ফেরাউনের 
সলিল সমাধি ঘটল। 

আর (এঁ সময়টির কথাও স্মরণ কর,) যখন আমি মূসা (আ)-এর সাথে (তওরাত অবতীর্ণ 
করার নিদিষ্ট সময়ান্তে সে নির্ধারিত সময়ের সাথে আরো দশ দিন বর্ধিত করে সর্বমোট) চল্লিশ 
রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম । মূসা (আ)-এর (প্রস্থানের) পর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে (পূজার 
ব্যবস্থা করে) নিলে এবং তোমরা (এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রকাশ্য) জুলুমে (সীমালজ্ঘনে 
দৃঢ়ভাবে হয়েছিলে, অর্থাৎ এক অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক কথার সমর্থক ও বিশ্বাসী হয়েছিলে)। 

জ্ঞাতব্য £ এ ঘটনা এ সময়ের, যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলরা 
কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল-আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ২০৯ 


করছিল-তখন মূসা (আ)-এর খেদমতে বনী-ইসরাঈলরা আরয করল £ আমরা এখন সম্পূর্ণ 
নিরাপদ ও নিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন 
বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেব । মুসা (আ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আল্লাহ্‌ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন £ তুমি ত্র-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার 
আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান করব । মুসা (আ) 
তা-ই করলেন। ফলে তওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশদিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন 
থাকার নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ) এক মাস রোযা রাখার পর 
ইফ্তার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় 
বলে মুসা আ)-কে আরো দশদিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের 
উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। মূসা (আ) তো ওদিকে ত্র পর্বতে রইলেন। 
এদিকে সামেরী নামক এক ব্যাক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করল 
এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি 
প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ায় সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী ইসরাঈলরা 
তারই পূজা করতে আরম্ত করে দিল। 


পে ৯ 225 পপ ০৩৫৫৩ এ 2 £ 2৫ ৮১৫০৫, 
€905857 ৬২১৬০ ৬০০৬০৮৩ ৩৯ 


(৫২) অতঃপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করে নাও। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তবুও আমি (তোমাদের তওবার পরিপ্রেক্ষিতে) এত বড় অপরাধ করা সত্ত্বেও তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিলাম_এ আশায় যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। 

জ্ঞাতব্য ঃ এ তওবার বর্ণনা পরবর্তী তৃতীয় আয়াতে রয়েছে । আর আশার অর্থ এই নয় 
যে, আল্লাহ্‌ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ এই যে, মাফ করে দেওয়া 
এমনই জিনিস, যার প্রতি লক্ষ্য করে বনী ইসরাঈল আল্লাহ্‌ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পারে বলে দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে। 


পার টিপা 2৮৫০৮ ৮ ৯231 ৫ 5 কি, 212) ৪১৮ 


৫9 ৩১১৬৩ ৩৩১০১ ৪ 5০% 


(৫৩) আর (স্মরণ কর) ষখন আমি মৃসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী 
নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খ) __২৭. 
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২১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি মুসা (আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ এবং 
সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী নির্দেশাবলী দান করেছিলাম-যেন তোমরা সেরল ও 
সঠিক) পথে চলতে পার। 

জ্ঞাতব্য £ মীমাংসার বন্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তর্ভূক্ত শরীয়তী বিধানমালাকে বোঝানো 
হয়েছে। কেননা শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে 
যায়। অথবা মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বোঝোনো হয়েছে-যদ্দারা সত্য ও মিথ্যা 
দাবীর ফয়সালা হয় অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ । কেননা এর মধ্যে গ্রন্থ ও মীমাংসাকারীর 
জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে। 

৫ 561 2৫ তি ৫ 


৫ ্ রা ৫:৬০ 5৪ ৫5245225405? ৫ 

৩৪৮১৩৪৬৮০০৬ 19527 %59৯2,৭১* 

৩৩৪৩5৮৩১১৫5 9০১৮৮০৩১৮৮০ 

7755-57-7855 70৮৮৮৮৮235৮ 67 
৪ ৯১৯৪1 2%022প৩5৬ শি 


(৫৪) আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদেরই 
ক্ষতি সাধন করেছ এই গো-বৎস নির্মাণ করে । কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি 
এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার 
নিকট । তারপর .তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল । নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত 
মেহেরবান। 






তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়ের কথাও ন্বরণ কর) যখন মৃসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার 
সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎস পুজার ব্যবস্থাও প্রচলন করে নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি 
সাধন করেছ। এখন তোমরা তোমাদের ত্রষ্টার প্রতি ফিরে আস। অতঃপর তোমাদের কেউ 
কেউ (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ গ্রহণ করনি) অন্যদেরকে (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ 
নিয়েছিল) হত্যা কর। এ নির্দেশ (কার্ধে পরিণত করা) তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের 
জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক হবে । অতঃপর ( তা কার্ষে পরিণত করলে) আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের 
অবস্থার প্রতি (কৃপাদৃষ্টিসহ) লক্ষ্য করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তো এমনই, যে তওবা কবুল 
করে নেন এবং করুণা বর্ষণ করেন। 

জ্ঞাতব্য $ এটা তাদের তওবার প্রস্তাবিত বর্ণনা- অর্থাৎ অপরাধীগণকে হত্যা করে 
দেওয়া । আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরাধের জন্য তওবা করা সত্তেও মৃত্যুদণ্ড বা 
শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সুরা আল-বাকারাহ্‌ ২১৯ 


যেনার ব্যেভিচার) শাস্তি 'রজ্ম' বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা । তওবার দ্বারা এ শাস্তি 
থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুত তারা এ নির্দেশ কার্যে পরিণত করেছিল বলে দয়া ও করুণার 
অধিকারী হয়েছে। 


হর্ধি ঠ পরী এ পট 4৫৮৫ 5624 | 551 2575 214 
* ৩৬ 382495৮812৮ ৩৬25 


৩৪ 225+512? রা 


69০৯১০০৫৩15 25242 





(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, কন্মিনকালেও আমরা তোমাদের বিশ্বাস 
করব না, যতক্ষণ না আমারা আল্লাহকে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব । বস্তুত তোমাদেরকে 
পাকড়াও করল বিদ্যুৎ । অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা, আমরা শুধু) 
(তোমার বলাতে কখনো মানব না (যে, এটি আল্লাহ্‌র বাণী). যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা (স্বচক্ষে) 
আল্লাহ্‌কে স্পষ্টভাবে দেখতে না পাব। সুতরাং ( এ ধৃষ্টতার জন্য) তোমাদের উপর বজ্রপাত 
হলো, যা তোমাদের স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলে। 

জ্ঞাতব্য £ ঘটনা এই যখন হযরত মূসা (আ) তুর পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী 
ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছু সংখ্যক 
উদ্ধত লোক বলল, যদি আল্লাহ্‌ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তার প্রদত্ত, তবে অবশ্যই 
আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে । মুসা (আ) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে তৃর 
পর্বতে যেতে বললেন। বনী ইসরাঈলরা সত্তর জন লোককে মনোনীত করে হযরত মূসা 
(আ)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে পাঠাল। সেখানে পৌছে তারা আল্লাহ্‌র বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। 
তখন তারা নতুন ভান করে বলল, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না-আল্লাহ্‌্ই জানেন 
এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেব। কিন্তু যেহেতু এ 
মরজগতে আল্লাহ্‌কে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজপাত 
হল এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংসপ্রান্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। 


25239 হে 2 পপ চি রঃ নি রি 12, রে 


€৫৬) তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দীড় করিয়েছি, যাতে করে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। 
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২১২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর আমি হেষরত মুসা (আ)-এর বদৌলতে) মরে যাওয়ার পর তোমাদেরকে পুনজীবিত 
করলাম এ আশায় যে, তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করে নেবে। 

জ্বাতব্য £ “মউত' শব্দ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তারা বজপাতের ফলে মৃত্যুবরণ 
করেছিল। তাদের পুনজীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ মূসা আ) আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন 
করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতে আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে । এখন তাঁরা 
ভাববে যে, এ লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং তাদেরকে ধ্বংস 
করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাই আল্লাহ্‌ 
পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনজীঁবিত করে দিলেন। 


পট পা কান ঠঠিরপাতে ছে পপপাও ৮৮ ৫৫ প্রন কপ 

রি ৬18 6৮5৬ ১1 রা 
1 ৮ চি তত রি তারি 52 
১55৩০ ৫ নর 
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৫) ১৮৯১০: ৮৯০ 


(৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের 
জন্য খাবার পাঠিয়েছি “মান্না ও “সালওয়া' ৷ সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা 
আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং 
নিজেদেরকে ক্ষতি সাধন করেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর আমি মেঘমালাকে (তীহ প্রান্তরে) তোমাদের উপর ছায়া প্রদানকারী করে দিলাম 
এবং (আমার অদৃশ্য ধনভাপ্তার থেকে) তোমাদের প্রতি মান্না ও সালাওয়াসমূহ পৌছাতে 
লাগলাম (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম) যে, তোমরা সেসব উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে ভক্ষণ 
কর, যা আমি তোমাদেরকে খাবার হিসাবে প্রদান করছি। ( কিন্তু তারা এক্ষেত্রেও অঙ্গীকার 
লংঘন করে বসল) এবং (এর ফলে) তারা আমার কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারেনি বরং 
নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছিল। 

জ্ঞাতব্য ঃ উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ্‌ প্রান্তরে । তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বনী 
ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে । হযরত ইউসুফ (আ)-এর অময়ে তারা মিসরে 
এসে বসবাস করতে থাকে । আর “আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। 
ফেরাউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাক 
আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২১৩ 


ইসরাঈল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হল। শামের সীমান্তে পৌছার পর আমালেকাদের 
শৌর্ষ-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনৰল হয়ে পড়ল এবং জিহাদ করতে পরিষ্কার 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন আল্লাহ পাক এ শাস্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে 
চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে । ঘরে ফেরা-আর 
তাদের ভাগ্যে জুটেনি। 

এ প্রান্তরে কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। “তীহ্‌ প্রান্তর মিসর ও শাম দেশের মধ্যবর্তী দশ 
মাইল এলাকাবিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ । বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিসরে পৌছার জন্য 
সারা দিন চলতে থাকত, রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত। কিন্তু ভোরে দেখতে পেত-যেখানে 
থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চন্নিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে 
_কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লাত্তভাবে বিচরণ করছিল। 

এই “তীহ্‌' উপত্যকা ছিল এক উনুক্ত প্রান্তরে । এখানে কোন লোকালয় বা গাছ-বৃক্ষ ছিল 
না-যার নিচে শীত-গরম বা সূর্যতাপ বা সূর্যতাপ থেকে আশ্রয় নেওয়া চলে। তেমনিভাবে 
এখানে পানাহারের উপকরণ বা পরিধানের বন্ত্রসামগ্রীও কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক 
হযরত মূসা (আ)-র দোয়ার বদৌলতে মু'জিযা হিসাবে যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা 
করে দেন। বনী ইসরাঈল সূর্যতাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ পাক হান্ধা মেঘখণ্ড দিয়ে তাদের 
ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষুধা পেলে তাদের জন্য “মান্না ও সালওয়া' ত্রোঞ্জাবীন ও 
বাটের পাখী) অবতীর্ণ করতে থাকেন। গাছপালার ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তুরাঞ্জাবীন (বরফের 
মত স্বচ্ছ শুভ্র এক ধরনের মিষ্ট খাবার) উৎপন্ন হত আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিত। 
বাটের পাখী তাদের কাছে ঝাঁকে ঝাকে সমবেত হত ; তাদের কাছ থেকে পালাত না। তারা 
সেগুলো ধরে জবাই করে খেত। যেহেতু তুরাঞ্জাবীনের অসাধারণ প্রাচুর্য এবং বাট পাখীর 
লোকভীতি না থাকাও ছিল অস্বাভাবিক । এ হিসাবে উভয় বস্তুই অদৃশ্য ধনভাণ্ডার হতে দেওয়া 
হয়েছিল বলে প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন মুসা 
(আ)-কে লাঠি দিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করতে নির্দেশ দেওয়া হল। আঘাতের সাথে সাথে 
পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে বর্ণনা করা 
হয়েছে। রাতের আঁধারের অভিযোগ করায় অদৃশ্যলোক হতে লোকালয়ের মাঝখানে ঝোলানোভাবে 
স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা করা হল। আল্লাহ্‌ পাক অলৌকিক ক্ষমতাবলে এমন ব্যবস্থা করে দিলেন, 
যাতে তাদের পরিধেয় পোশাক না ছিড়ে এবং ময়লা না হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, 
তাদের শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকত। -(কুরতুবী) 

তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতরাজি প্রয়োজনানুপাতে ব্যয় করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য মজুদ 
না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে তারা এরও বিরুদ্ধাচরণ করতে 
আরন্ত করল। ফলে মজুতকৃত গোশত পঁচতে লাগল । আয়াতে একেই নিজের ক্ষতি বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। 
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(৫৮) জার যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে 
খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় 
সিজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক-“আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'-তাহলে আমি তোমাদের 
অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়ের কথা ম্রণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে হুকুম করলাম যে, এ 
লোকালয়ে প্রবেশ কর, অতঃপর (এখানে প্রাপ্ত বন্তু-সামগ্রী) যেখানে চাও পরম তৃপ্তি সহকারে 
স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ কর। (এবং এ হুকুমও দিলাম যে,) যখন ভেতরে প্রবেশ করতে আরম্ত করবে, 
তখন দরজা দিয়ে (বিনয়ের সাথে) প্রণত মস্তকে প্রবেশ করবে এবং মুখে) বলতে থাকবে, 
তওবা ! (তওবা 1) তাহলে তোমাদের পূর্বকৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং (নিষ্ঠা) ও 
আত্তরিকতার সাথে সং কাজ সম্পন্নকারীদেরকে তার চাইতেও অধিক দান করব। 

জ্ঞাতব্য ঃ শাহ আবদুল কাদের (র)-এর বক্তব্যানূসারে এ ঘটনাও তীহ্‌ উপত্যকায় 
বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল৷ যখন বনী ইসরাঈলের একটানা “মান্না' ও “সালাওয়া' থেতে 
খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হল, 
ঘেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে । সৃতরাং এ হুকুমটি সে 
নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু'টি 
আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (তওবা তওবা" বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং 
প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব) এর প্রসঙ্গে বড়জোর এ কথা বলা যাবে 
যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে । এক্ষেত্রে জটিলতা 
তখনই হত, যখন কোরআন মজীদে ঘটনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই 
মূল লক্ষ্য তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিটি অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় 
এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে যদি আগের অংশকে 
পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, ০০০58 
কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২১৫ 


অন্যান্য তফসীরকারের মতে এ হুকুম এঁ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ্‌ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার 
সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ 
সে সময় হযরত ইউশা (₹-.১৬-:) (আ) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হুকুমটি তারই 
মাধ্যমে এসেছিল। 

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও “সালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী 
ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া টিচিত। তখন মর্ম 
দাড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার (আদব) 
ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে । এই উভয় অভিমত অনুষায়ী এ 
ক্ষমা সকল বক্তার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবেই। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও এঁকান্তিকতার 
সাথে সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরষ্কার থাকবে। 


এত তত ও তত 
53235880954 ৫০ 1653154 5 কা | 


(৫৯) অতঃপর জালিমরা কথা পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল 
তা থেকে । তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি জালিমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ 
লঙ্ঘন করার কারণে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সুতরাং এ অত্যাচারীরা সে বাক্যটি আর একটি বাক্যাংশ দিয়ে পরিবর্তিত করে নিল, যা এ 
বাক্যাংশের বিপরীত ছিল- যা তাদেরকে (বলতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । এর ফলে আমি এ 
অত্যাচারীদের উপর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণের কারণে একটি আসমানী বিপদ নাধিল করলামু। 

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট । সে বিপরীত বাক্যাংশ এই ছিল যে, তারা 2. 
(তেওবা, তওবা)-এর স্থলে পরিহাস করে 2" যার অর্থ ঃ ৮০:০০:০৩ ২ অর্থাৎ যবের 
মধ্যে শস্য) বলতে আরম্ভ করল। সে আসমীনী বিপদার্ট প্রেগ রোর্গ, যা হাদীস অনুয়ায়ী 
অবাধ্যদের পক্ষে শাস্তি এবং অনুগতদের পক্ষে রহমত্বরূপ। এ গর্হিত আচরণের শাস্তি হিসাবে 
তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল এবং তাতে অগণিত লোকের মৃত্যু 
ঘটল । (কেউ কেউ মৃতের সংখ্যা সত্তর হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন )। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান £ এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, 
বনী ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে ২$. » বুলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । 
তারা দুষ্টমি করে সে শব্দের পরিবর্তে ২7: বলতে আরও করল। ফলে তাদের উপর 
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২১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল-যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত 
হয়ে যায়নি, বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। %... অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। 
আর 2" অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা কোরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা 
অন্য কোর্ন খোদায়ী বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদীসম্মতভাবে হারাম । কেননা এটা এক 
ধরনের ৪১১৯০ তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি সাধন। 

বলা বাহুল্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি 
ছুকুম ? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য 
হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয় । এ ধরনের 
উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন, আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের 
স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাধের মাঝে নির্দিষ্ট 
দোয়াসমূহ ঘেমন-ছানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনুত ও রুকৃ-সিজদার তসবীহ্সমূহ। এগুলোর 
অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েয নয়। তেমনিভাবে সমগ্র 
কোরআন মজীদের শব্দাবলীরও একই হুকুম অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম 
সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু এ শব্দাবলীতেই তিলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন নাযিল হয়েছে। 
যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দের অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, 
যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক তাকে, তবে একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তিলাওয়াত বলা 
যাবে না। কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। 
কারণ কোরআন শুধু অর্থের নাম নয়, বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলীতে তা নাহিল 
হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন । 


++] 435 5511 ১১2 855 1১০1৮ ৩231| 4১555 উল্লিখিত আয়াতের ভাব্যে দৃশ্যত 
এ কথাই বোঝা যাঁয় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাত্লে দেওয়া হয়েছিল, তার 
উচ্চারণও করণীয় ছিল ; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন 
করেছিল তা ছিল অর্থেরও পরিপন্থী ৷ কাজেই তারা আসমানী আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল। 

কিন্তু যে উক্তিও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য-শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন 
পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাং 
মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েয । ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও ইমাম আজম (র) 
থেকে ইমাম কুরতবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েয আছে, কিন্তু শর্ত 
হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র 
সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে-__যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য 
সৃষ্টি না হয়। 

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র), কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র) প্রমুখ একদল হাদীস বিশেষজ্ঞের 
মতে হাদীসের শব্দাবলী যে রকম শুনেছে অবিকল সে রকম বর্ণনা করাই আবশ্যক । এদের 
প্রমাণ সে হাদীস যে, একদিন হুযূর (সা) জনৈক সাহাবীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, বিছানায় 
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ঘুমোতে যাওয়ার সময় .3,1:.)1 5341 159 54951 ৩৩৭। 4১4০ ০ 

(আল্লাহ্‌, আপনি যে. কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী 
পাঠিয়েছেন, তার উপর. ঈমান এনেছি।) এ দোয়া পাঠ করবে। সে সাহাবী এ২ ১ এর স্থলে 
এ+) পড়লেন । তখন হুযুর (সা) এই হেদায়েত করলেন যে, এ] , -ই পড়বে । এতে 
বোঝা গেল যে, শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। 

অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীসে হুযূর (সা) ইরশাদ করেন £ 

৮5৮51655515-2551511157 

(আল্লাহ্‌ পাক পর ব্যক্তিকে সদা হাসিমুখ ও আি্দোচ্ধন রাখুন, যে আমার কোন বাণী 
শুনেছে এবং যেমন শুনেছে অবিকল তেমনই অপরের নিকট পৌছিয়েছে।) এটা সুস্পষ্ট যে, 
হাদীস যে শব্দে শোনা হয় ঠিক সে শব্দে পৌছানোকেই “হাদীস বর্ণনা' বলা হয়। 

কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌্র মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে শব্দে শুনেছে ইচ্ছাকৃতভাবে 
এতে কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সে শব্দে নকল করা যদিও উত্তম__কিন্তু যদি সে 
শব্দাবলী পুরোপুরি স্মরণ না থাকে, তবে তার মর্ম ও ভাবার্থ নিজস্ব শব্দে ব্যক্ত করাও জায়েয । 
হাদীস ৮১ ৩ (৫৯১ অর্থ এও হতে পারে, “যে বিষয় শুনেছে অবিকল সে বিষয়ই 
পৌছিয়ে দেয়।' শব্দগত পরিবর্তন এর পরিপন্থী নয়। এ মতের সমর্থনে ইমাম কুরতুবী 
বলেছেন, প্রয়োজনানুসারে শব্দগত পরিবর্তন যে জায়েয-স্বয়ং এ হাদীসই এর প্রমাণ । কারণ এ 
হাদীসের রেওয়ায়েত আমাদের নিকট পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দে পৌঁছেছে। 

পূর্ববর্তী হাদীসে যে হুযূর এ ২১ -এর স্থলে 41) পড়তে বারণ করেছেন, তার এক 
কারণ এও হতে পারে যে, ৮১ শব্দে 1...) শব্দের চাইতে প্রশংসা বেশি । কেননা “দৃত' 
অর্থে ১...) শব্দের ব্যবহার অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে । অপর পক্ষে “৯১ শব্দ শুধু সে 
পদ-মর্যাদার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে তীর 
বিশেষ বান্দাদেরকে দান করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় কারণ এও হতে পারে যে, দোয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দাবলীর অনুসরণ, বৈশিষ্ট্য ও 
প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুততপূর্ণ; অন্যান্য শব্দে সে বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত । এজন্য আলিম 
মনীষিগণ যারা তাবীজ-তুমার লিখে থাকেন, তারা এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, যাতে বর্ণিত শব্দাবলীর কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়। 

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দোয়ায়ে-মাসূরাসমূহ ও কোরআন-হাদীসে যদিও অন্যান্য 
দোয়া এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত যাতে অর্থের সাথে সাথে শব্দের সংরক্ষণও উদ্দেশ্য । 


ইত 
তি ্ভ ১০৪১7৪০ ০১ নি ০৩৪ 52 $০62 তি 


৪) ০১০৯4৩৪০০া 3122554939৩, 
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(৬০) আর মৃসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্টির 
দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে । অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। 
তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট । আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর 
দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন হযরত মৃসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানির 
দোয়া করেছিলেন । তারই প্রেক্ষিতে আমি মমুসা-কে) হুকুম করলাম যে, (অমুক) পাথরের 
ওপর লাঠি দ্বারা আঘাত কর (তাহলেই তা থেকে পানি নিঃসৃত হয়ে আসবে)। বস্তুত (লাঠির 
আঘাতের সাথে সাথে) তৎক্ষণাৎ বারটি প্রত্রবণ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল আর বেনী-ইসরাঈলরা 
যেহেতু বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল কাজেই প্রত্যেকে) নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিল 
এবং আমি এ উপদেশ দিলাম যে, (খাবার জিনিস) খাও এবং (পান করার জিনিস) পান কর। 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আহার্য (পরিমিত) এবং সীমালঙ্ৰন করে দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি 
করোনা। 

জ্ঞাতব্য £ এ ঘটনাটিও তীহ্‌ প্রান্তরেই ঘটেছিল। সেখানে তৃষ্ণা পেলে পর তারা পানি 
চাইল। হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাকের অপার মহিমায় নিছক 
একটি লাঠির আঘাতে একটি নির্দিষ্ট পাথর থেকে বারটি প্রত্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। 
ইহুদীদের বারটি গোত্র নিম্নরূপ ছিল-__হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বার পুত্র ছিলেন। প্রত্যেকের 
সন্তান-সম্ততিরই একেকটি গোত্র বা বংশ ছিল এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক 
পৃথক রাখা হতো । সব গোত্রের দলপতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন । এজন্য প্রস্রবণও বারটি বের হলো। 
এখানে “খাও' অর্থ মান্না ও সালওয়া খাওয়া এবং “পান কর' শবে প্রস্রবণের পানি পান করাই 
বোঝানো হয়েছে। 

এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা নিতান্তই স্রান্তিমূলক ব্যাপার । যখন আল্লাহ্‌ 
পাক কোন কোন পাথরের মধ্যে কল্পনাতীত ও সাধারণ বুদ্ধি-বিবেক বহির্ভতভাবে এমন গুণও 
রেখেছেন, যা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, তখন পাথরের মধ্যস্থিত ভূমির অংশ থেকে পানি 
আকর্ষণের গুণ সৃষ্টি করে তা থেকে প্রত্রবণ প্রবাহিত করা তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। 

এ বর্ণনার দ্বারা বর্তমান কালের প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ মহলের শিক্ষা গ্রহণ করা ও উপকৃত 
হওয়া উচিত। আবার এ দৃষ্টান্তও নিছক স্থুলবুদ্ধি লোকদের জন্য নতুবা পাথরের অংশগুলো 
থেকেও যদি পানি বের হয়, তাইবা কেন অসম্ভব হবে ? যেসব বিজ্ঞজন এ ধরনের ঘটনা 
অসন্ভব বলে মনে করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অসন্ভবের মর্মই অনুধাবন করতে পারেন নি। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির 
জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্‌ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের 
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সাথে সাথে প্রশ্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, ইস্তিস্কা (পানির জন্য 
প্রার্থনা)-এর মূল হলো দোয়া । মূসা (আ)-এর শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত 
রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, ইস্তিস্কার মূল হলো পানির 
জন্য দোয়া করা। এ দোয়া কোন কোন সময়ে ইস্তিস্কার নামাযের আকারেও করা হয়েছে। 
যেমন, ইস্তিস্কার নামাযের উদ্দেশ্যে হুযূর (সা)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেওয়া এবং সেখানে 
নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায বাদ 
দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত 
আছে যে, হুযূর (সা) জুমার খুতবায় পানির জন্য দোয়া করেন-_ফলে আল্লাহ্‌ পাক বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন। 

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ইস্তিস্কা নামাযের আকারে হোক বা দোয়ার রূপে হোক, তা 
ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্সুলভ 
আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক । পাপে অটল এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় অনড় থেকে 
দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই। 
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(৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মৃসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনও 
ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, 
তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বন্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারি, 
কাকড়ী, গম, মসুরি, পেয়াজ প্রভৃতি । মূসা (আ) বললেন, তোমরা কি এমন বন্তু নিতে চাও 
যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম ? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই 
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পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও 
পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল । এমন হলো এজন্য 
যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানত না এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত । তার 
কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সীমালজ্ঞনকারী ৷ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন তোমরা (এরূপ) বললে, হে মুসা! (প্রতি দিন) 
একই খাবার (অর্থাৎ মান্না-সালওয়া) আমরা কখনো খেতে থাকব না। আপনি আপনার 
পালনকর্তার নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি এমন বস্তু খোবার হিসাবে) সৃষ্টি করে দেন, যা ভূমি 
থেকে উৎপন্ন হয় _-শাকসজি, কীক্ড়ী, গম, মসুরের ভাল, পেঁয়াজ-রসুন প্রভৃতি (যাই হোক না 
কেন)। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্ট বন্তু-সামগ্রী বদলিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস 
গ্রহণ করতে চাও ? (বেশ যদি না-ই মান) তবে কোন নগরীতে (গিয়ে) অবতরণ কর, 
(সেখানে) নিশ্চয়ই তোমরা এসব জিনিস পাবে যার জন্য আবেদন করছ। এবং (এ ধরনের 
পর্যায় ক্রমিক ধৃষ্টতার দরুন এককালে) তাদের লাঞ্ুনা-গঞ্জনা ক্ষেতচিহ্বের মত) স্থায়ী হলো। 
(অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে তাদের কোন মর্যাদাই রইল না।) এবং (তাদের দীনতা ও হীনতা) 
(অর্থাৎ তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে উচ্চাশা ও মহৎ সংকল্প গুণ বিদ্যমান রইল না)। বস্তুত তারা 
আল্লাহ্‌র রোষ ও গযবের যোগ্য হয়ে পড়ল। আর এ লোষ্কনা ও রোষ) এজন্য (হলো) যে, 
তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের প্রতি কুফরী করেছিল এবং নবীদের হত্যা করেছিল। এ হত্যা 
তাদের দৃষ্টিতেও ছিল অন্যায়। এ (লাঙ্কুনা ও রোষ) এ কারণেও হলো যে, তারা আনুগত্য 
প্রকাশ করত না এবং আনুগত্যের সীমালজ্ঘন করে যাচ্ছিল। 

জ্ঞাতব্য £ এ ঘটনাও তীহ্‌ উপত্যকাসংশ্লিষ্ট ঘটনাই । মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ 
হয়েই তারা ওসব সজি ও শস্যের জন্য আবেদন করল । এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় 
একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া 
হলো। 

তাদের লাঙ্না-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইহুদীদের 
থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো । অবশ্য কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সর্বমোট চল্লিশ দিনের 
জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন-শৃঙ্খলা বিবর্জিত ইহুদী দাজ্জালের কিঞ্তিৎ 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলতে পারবে 
না। আল্লাহ্‌ পাক হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন 
যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে । 
যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ 
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সূরা আল-বাকারাহ ২২১ 


এবং সে সময়টি স্বরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় 
তিনি ইহুদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে থাকবেন, যারা 
তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে থাকবে। 

বস্তুত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও বৃটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়। 

তা,ছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত হয়েছেন-__যা নিতান্ত অন্যায় 
বলে তাঁরা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ 
করে রেখেছিল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে উদ্ভূত সন্দেহ ও তার 
উত্তর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্কুনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল 
ও পরকালে খোদায়ী গযব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্থুনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কোরআনের 
প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীরের ভাষায় ঃ 
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অর্থাৎ তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক, বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে 
বিবেচিত হবে । যার সংস্পর্শে আসবে সে-ই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে 
দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে । 

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঙ্কুনা-অবমাননার অর্থ £ /-৯| ১৪ 
42১৯ ১০১ ০১(১৪/| অর্থাৎ ইহুদীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের 

আবদ্ধ থাকবে। 

অর্থাৎ আল্লাহ্প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের 
জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে । আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ 
এই যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন, 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে । আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শাস্তিচুক্তি যার 
একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু 
হিসাবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্র্তিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে । কিন্তু 
কোরআনের আয়াতে .১//%|1| ১৯ বলা হয়েছে ১.1... 11 ১০ বলা হয়নি । সুতরাং এমন 
হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য অমুসলিমদের সে শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন 
হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারে। 
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২২২ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


সারকথা, ইহুদীগণ উপরিউক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত . 
হবে। (১) আল্লাহপ্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্কনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। (২) কিংবা 
শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারে । এ চুক্তি মুসলমানদের 
সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে তাদের 
আশ্রয়াধীন হয়ে তাদের সাহায্যে এ গঞ্জনা ও অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে পারে। 

এমনিভাবে সূরা “আলে-ইমরানে'র আয়াত দ্বারা সূরা বাকারাহ্‌ আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ 
হয়ে গেল। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের 
অবতারণা হয়েছে, এর দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে 
বোঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, 
ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। উত্তর সুস্পষ্ট__কেননা ফিলিস্তীনে ইহুদীদের 
বর্তমান রাষ্ট্রের গৃঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়, বরং আমেরিকা ও বৃটেনের এক ঘাটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ 
রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। 
পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম 
দিয়ে একটি সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা 
অনুগত ও আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের 
বাণী ১4 ০: এরই বাস্তব রূপ । পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার 
সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্যে ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে 
নিছক ক্রীড়নকরূপে নিজেদের অস্তিত্ টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঙ্না ও অবমাননার 
ভিতর দিয়ে । সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে 
সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না। এছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় 
প্রণিধানযোগ্য যে, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীরাই সর্বপ্রাটীন জাতি । তাদের ধর্ম, 
তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্বাপেক্ষা পুরাতন । সারা বিশ্বে ফিলিস্তীনের এক ক্ষুত্র ভূ-ভাগে কোন 
প্রকারে তাদের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, তবু এটা বিশাল বিশ্ব-মানচিত্রে একটি 
ক্ষুদ্র বিন্দুর চাইতে অধিক মর্যাদার দাবি রাখে না। অপরপক্ষে খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের 
পতন-যুগ সত্তেও তাদের রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের রাষ্ট্রসমূহ যা বিশ্বের 
বিভিন্ন. ভূখণ্ডে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যস্ত বিস্তৃত, সে তুলনায় ফিলিস্তীন এবং তাও আবার 
অর্ধাংশ__তদুপরি আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষপুষ্ট এবৎ আশ্রয়াধীন, এরূপভাবে যদি সেখানে 
ইসরাঈলদের কোন অধিকার ও শীসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়েও যায়, তবে এর দ্বারা গোটা ইহুদী 
সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে আরোপিত চিরস্থায়ী লাঙ্কনার অবসান হয়েছে এরূপ 
ভাবতে পারা যায় কি? 
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(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তোদের 
মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ 
করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে । আর তাদের কোনই 
ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(এখানে ইনুদীদের গর্হিত আচরণ ও অনাচারের কথা জেনে শ্রোতাদের অথবা স্বয়ং 
ইহুদীদের এ ধারণা হতে পারে যে, এমতাবস্থায় যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমান আনতেও চায়, 
তবে হয়তো আল্লাহ্‌ পাকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা অপনোদনের জন্য এ 
আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক একটি সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে নীতি এই,) মুসলমান, 
ইহুদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়-এর মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ তাআলার (সত্তা ও গুণাবলীর) 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কিয়ামতের উপর এবং শৈরীয়তী বিধান অনুসারে) সৎকাজ করে, 
এমন লোকের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকটে (পৌছে) তাদের প্রতিদানও রয়েছে। এবং 
(সেখানে পৌছে) তাদের কোন আশংকা থাকবে না এবং তারা সন্তাপ্রস্তও হবে না। 

জ্ঞাতব্য £ নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট । আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন 
ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে 

** পূর্বে যেমনই থাকুক, সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় । 

আর এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতে সীমাবদ্ধ । যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সে-ই 
পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ এতসব 
অনাচার ও গহ্িত আচরণের পরেও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব। 

আরবে সাবেঈন নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কার্যপ্রণালী 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বলে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। বস্তুত আলোচ্য এ 
আইনে বাহাত মুসলমানদের উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। কেননা তারা তো মুসলমান আছেই। কিন্তু 
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এতে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্্‌ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর 
উদাহরণ এই যে, কোন শাসক বা সম্তট কোন বিধান প্রয়োগকালে যদি এরূপ ঘোষণা করেন 
যে, আমার বিধান সাধারণ ও ব্যাপক সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, স্বপক্ষীয়-বিপক্ষীয় 
শক্র-মিত্র যে-ই এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে সে-ই অনুকম্পার পাত্র হবে। একথা সুস্পষ্ট 
যে, যারা স্বপক্ষীয় মিত্র তারা তো আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছে__:আসলে যারা বিরোধী ও 
শক্র তাদেরকেই ঘোষণাটি শোনানোর উদ্দেশ্য । কিন্তু এর নিগৃঢ় তত্ব এই যে, অনুগত ও. 
মিত্রদের প্রতি আমার .যে অনুকম্পা, তার কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও 
নয়; বরং তার মিত্রতা ও বশ্যতাগুণের উপরই আমার অনুকম্পা বা অনুগহ নির্ভরশীল । সুতরাং 
বিরোধী শক্রও যদি এ বশ্যতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেও স্বপক্ষীয় মিত্রের সমপর্যায়ভুক্ত 
হয়ে সমপরিমাণ অনুকম্পা ও অনুগহ লাভ করবে। সে জন্যেই পূর্বোক্ত আইনে বিরোধী শত্রুর 
সাথে স্বপক্ষীয় মিত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে। 


হু হি রাতে ৫2৫১৫ 5৫, 521: পে 
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(৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং ত্র পর্বতকে 
তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেওয়া 
হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো, ঘাতে তোমরা ভয় 
কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর এঁ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম (যে, তোমরা তওরাতের উপর আমল করবে৷) এবং (এ অঙ্গীকার গ্রহণ করার 
জন্য) আমি তৃর পর্বতকে উঠিয়ে সেমান্তরালে) ঝুলিয়ে দিলাম এবং (সে সময়ে বললাম,) যে 
কিতাব আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি (অর্থাৎ, তওরাত) তা সেতুর) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ 
কর। এবং এতে (কিতাবে) যে নির্দেশাবলী রয়েছে, তা স্মরণ রেখো, যাতে (আশা করা যায় 
যে,) তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে । 

জ্ঞাতব্য £ যখন হযরত মূসা (আ)-কে তুর পর্বতে তওরাত প্রদান করা হলো, তখন তিনি 
ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও শোনাতে আরন্ত করলেন । এতে হুকুমগ্ডলো কিছুটা 
কঠোর ছিল-_কিন্ত্ু তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, 
যখন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা“আঙগা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, “এটা আমার কিতাব" তখনই আমরা 
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মেনে নেব । (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা, যে সত্তরজন লোক মুসা (আ)-এর সাথে 
গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ কথাটিও নিজেদের পক্ষ 
হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, “তোমরা 
যতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে দেব ।” এটা কতকটা তাদের 
স্বভাবগত্র দুরত্তপনা ও হঠকারিতার পরিচয় । হুকুষগ্ডলো কিছুটা কঠিন হওয়াতে বরং উপরিউক্ত 
বাক্যটি সংযুক্ত হওয়াতে তাদের এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল। তারা পরিফারভাবে বলে দিল, 
আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সন্ভব হবে না । ফলে আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে 
হুকুম করলেন, “তূর পর্বতের একটি অংশ উঠিয়ে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে দাও এবং 
বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়ল” অবশেষে নিরুপায় হয়ে 
তাদের তা মেনে নিতে হলো । ূ 

একটি সন্দেহের অপনোদন £ এখানে এ সন্দেহ হতে পারে যে, ধর্মে যদি কোন 
জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা না থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কেন এমন করা হলো ? উত্তর এই 
যে, জবরদস্তি ঈমান গ্রহণ করার জন্য নয়; বরং স্বেচ্ছায়-সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করার পর এর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিদ্রোহীদের শাস্তি, সাধারণ দুকৃতকারী ও 
অপরাধী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তাদের জন্য দু'টি পথই থাকে__হয় আনুগত্য 
স্বীকার, না হয় প্রাণদণ্ড। এজন্য শরীয়ত অনুযায়ী ইসলাম পরিত্যাগকারীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু 
কুফরীর (ধর্ম গ্রহণ না করার) শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। 


হজ অব আত ৮2 
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(৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ । কাজেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী 
যদি তোমাদের উপর না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে । 
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অতঃপর তোমরা (সেই প্রতিজ্ঞা করার নানান নর তোমাদের 
প্রতি যদি আল্লাহ্‌র করুণা ও মেহেরবানী না হতো, তবে (তোমাদের সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তাগিদ 
অনুসারে) নিশ্চয়ই তোমরা (সঙ্গে সঙ্গে) ধ্বংস (ও বিধ্বস্ত) হয়ে যেতে । (কিন্ত এ আমার একান্ত 
অনুগ্রহ ও দয়া যে,) তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবনকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের অবকাশ 
দিয়ে রেখেছি। অবশ্য মৃত্যুর পর কৃতকর্মের প্রতিফল তোমাদের ভোগ করতে হবে । . 

জ্ঞাতব্য $ আল্লাহ্‌র সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের নির্বিশেষে 
সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পার্থিব সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা । তবে 
বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে । 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ২৯ 
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২২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের শেষাংশের লক্ষ্য হলো সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী (সা)-এর 
সময়ে উপস্থিত ছিল। হুযূর আকরাম (সা)-এর ওপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লিখিত 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তারাও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন 
আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত। 
এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত । 

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সা)-এর 
বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবকেই আল্লাহ্র রহমত ও 
করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন। 

এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতে বিবৃত হচ্ছে £ 
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পাও রি পা পর্ণ 


০ ই 


(৬৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন 
করেছিল । আমি বলেছিলাম £ তোমরা লাঞ্রিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ 
ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবতীঁদের জন্য দৃষ্টাস্ত এবং আল্লাহ্‌ ভীকুদের জন্য 
উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর তোমরা সে সম্প্রদায়ের অবস্থা, সম্পর্কে অবগত রয়েছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা 
শনিবার সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করে শরীয়তের সীমালঙঘন করেছিল। (তাদের জন্য শনিবারে 
মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল)। অতঃপর আমি তাদের (আদি ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের মাধ্যমে 
বিকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বলে দিলাম £ তোমরা বানর হয়ে যাও (সেমতে তারা বানরের 
আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল)। অতঃপর আমি একে একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা করে দিলাম 
তাদের সমসাময়িকদের এবং পরবরতীদের জন্য । আর (এ ঘটনাকে) উপদেশপ্রদ কেরে দিলাম) 
আল্লাহ্ভীরুদের জন্য । 

জ্ঞাতব্য $ বনী-ইসরাঈলের এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আ)-এর আমলে সংঘটিত হয়। 
কনী-ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট । এ দিন 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সুরা আল-বাকারাহ ২২৭ 


মৎস্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল 
তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে “মস্থখ' তথা আকৃতি রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে । তিনদিন পর এদের 
সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী । 
অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ । এ কারণে একে 
404১ এ (শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত) বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে 
অটল থাকার কারণ । এজন্য একে 2০ + (পদেশপ্রদ) ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। | 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
যায়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলের যে শাস্তিযোগ্য 
সীমালজ্ঘনের কথা বলা হয়েছে, তা শরীয়তের নির্দেশের পরিষ্কার বিরোধী ছিল না, বরং সেটা 
ছিল এমন এক অপকৌশল, যাতে শরীয়তের নির্দেশ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। 
উদাহরণত শনিবার দিন মাছের লেজে লম্বা সূতা বেঁধে দেওয়া এবং তার একটা মাথা ডাঙায় 
কোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখা এবং রবিবার আসতেই সুতা টেনে মাছ শিকার করে নেওয়া । 
বলা বাহুল্য, এ অপকৌশলের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হয়ে যায়, বরং এটা এক রকম 
উপহাসও বটে । এহেন অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণকারীদের উদ্ধত নাফরমান সাব্যস্ত করা 
হুয়েছে এবং তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে। 

কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এসর কলাকৌশলও হারাম যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। উদাহরণত এক সের উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে দুই 
স্বের নিকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত । এ সুদ থেকে বাচার জন্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি কৌশল বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে বস্তুর বিনিময়ে বস্তু না 
দিয়ে তার মূল্য দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা । উদাহরণত দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর দুই দিরহামের 
বিনিময়ে বিক্রয় কর। অতঃপর দুই দিরহাম দ্বারা এক সের উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও। এ 
ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের নির্দেশে বাতিল হয় না এবং তা উদ্দেশ্যও নয়; বরং নির্দেশ 
পালন করাই লক্ষ্য । এমনি ধরনের আরও কতিপয় মাসআলায় ফিকাহ্বিদগণ হারাম থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য বৈধ পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোকে বর্মী-ইসরাঈলদের কলাকৌশলের 
অনুরূপ বলা বা মনে করা নিতান্ত ভুল। 

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা £ তফসীরে কুরতৃবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম 
কলাকৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে 
থাকে ৷ এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের । তারা এ 
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অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় 
সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক. হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। 
একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপরভাগে সৎ ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন 
তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন 
যে, সবাই বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্‌ (রা) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে 
এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল । রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে 
চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত । 

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঃ এ সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লাম একটি অন্্রান্ত উক্তি করেছেন। সহীহ্‌ মুসলিমে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক 
বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযূর! আমাদের যুগের বানর ও শৃকরগুলোও কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী 
সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর আকৃতি রূপান্তরের 
আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর 
ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে । এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও 
শুকরদের সম্পর্ক নেই। 

এ প্রসঙ্গে কোন কোন টীকাকার সহীহ্‌ বুখারীর বরাত দিয়ে বানরদের মধ্যে ব্যভিচারের 
অপরাধে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঘটনাটি বুখারীর কোন 
নির্ভরযোগ্য সংকলনে নেই। রেওয়ায়েতের নীতি অনুযায়ীও তা অন্দান্ত নয়। -(কুরতুবী) 


তি 5৬৩ তরি এএ 8১755) ০0৬১5 
৮ 2 ১৫৫৫ 


৪১৪৯) 92০-৮ 9195 2৮0$১1220 3৬551 


(৬৭) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ৫ আল্লাহ্‌ তোমাদের একটি গরু 
জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ ? মূসা (জা) 
বললেন, মূর্থদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ও 

(স্মরণ কর,) যখন (হযরত) মুসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের 
নির্দেশ দেন যে, (যদি এ মৃতদেহের হত্যাকারীর সন্ধান পেতে চাও, তবে) একটি গরু জবাই 
কর। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ ? (কোথায় হত্যাকারীর 
সন্ধান, আর কোথায় গরু জবাই করা ।) মূসা (আ) বললেন, (নাউযুবিল্লাহ!) আমি কি আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ নিয়ে ঠান্টা করার মত মূর্খজনোচিত কাজ করতে পারি ? 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ২২৯ 


জ্ঞাতব্য $ ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত ৷ 
জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগরহণ করার প্রস্তাব করলে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং প্রস্তাবক 
কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা-ঢাকা দেয় । ফলে হত্যাকারী কে, তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। 

মাআলী (রা) কাল্বী (রা)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পর্যন্তও তওরাতে হত্যা 
সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার 
পূর্বেকার । 

মোটকথা, বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর কাছে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার ইচ্ছা ব্যক্ত 
করলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একটি গরু জবাই করার জন্য আদেশ দেন 
তারা চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী এতে নানা প্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে 
থাকে। 


পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বাদানুবাদেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


দু ভা্রভুজজাত 
5১০৯ (15৩৩0 ৮৬১১ ০৩10 ৮5 ০৮১৪৭ 
$) 05559) ২৬৯৮৩ ০৮৪ এ ৯৬ 


॥ টা পা 5৮/৫10 ৫পর্৫পঠ, 4 ৫ 2 ৬ 
কোড ৩6১ (6 পম 9১১৫৯ ৩ ৩ ০2 
59125605582 ঞা. ০৮2 4199 9৩১৩০৪৭ 
» 5০222. 42৭ ঠক ততদা 222 
| ১০০৩ ৩৬৪ ৩৮৯ ১৫9,245 ০ ১৯৩০১ 
(9955212৩১৮৩ 








(৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন 
সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হবে একটা 
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২৩০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়_ বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের । এখন 
আদিষ্ট কাজ করে ফেল । (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য 
প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে ? মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় 
পীতবর্ণের গাতী-__া দর্শকদের আনন্দ দান করে । (৭০) তারা বলল, তোমার প্রভুর কাছে 
প্রার্থনা কর _তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল 
মনে হয়। ইন্শাআল্লাহ্‌ এবার আমরা অবশ্যই পথ প্রাপ্ত হব। (৭১) মূসা (আ) বললেন, 
“তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও পানি সেচের শ্রমে অভ্যস্ত নয়-হবে নিফলক্ষ, নিখুঁত।' 
তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই 
করবে বলে মনে হচ্ছিল না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা বলতে লাগল £ আপনি স্থীয় প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন। তিনি যেন 
বলে দেন যে, গরুটির গুণাবলী কি হবে £? মুসা (আ) বললেন, প্রভু (আমাদের প্রার্থনার 
প্ত্যুত্তরে) বলেন যে, গরুটি না' বৃদ্ধ হবে, না শাবক, বরং উভয় বয়সের মাঝামাঝি । সুতরাং 
- এখন (বেশি বাদানুবাদ না করে) যা আদেশ করা হয়েছে, তা.করে ফেল । তারা বলতে লাগল 
(আরও একটি) প্রার্থনা করুন যে, ওর রং কিরূপ হবে, তিনি (যেন তাও) বলে দেন। মুসা 
(আ) বললেন, (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্‌ বলেন যে, গরুটি হবে পীত বর্ণের । এর রং এত গাঢ় হবে 
ষে, দর্শকরা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়বে । তারা বলতে লাগল £ (এবার) আমাদের জন্যে 
আরো একটা প্রার্থনা করুন যে, তিনি প্রথমবারের প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট করে বলে দিন যে, 
ওর কি গুণাবলী হবে ? কেননা, গরু সম্পর্কে আমাদের মনে (কিছু) সন্দেহ আছে (যে, এটা 
সাধারণ গরু, না অত্যাশ্র্য ধরনের___যাতে হত্যাকারী অনুসন্ধানের বিশেষ কোন চিহ্ত থাকবে)। 
ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই (এবার) ঠিক ঠিক বুঝে নেব। মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন যে, এটা কোন অত্যাশ্চর্য গরু নয়; বরং সাধারণ গরুই হবে । তবে উৎকৃষ্ট 
হওয়া চাই। উল্লিখিত গুণাবলীসহ একে এমনও হতে হবে যে, একে হালচাষে জোড়া হয়নি 
এবং €কুয়ায় জুড়ে) শস্যক্ষেত্রে সেচের কাজও করা হয়নি (মোটকথা) যাবতীয় দোষমুক্ত 
সুস্থকায় এবং এতে (কোন প্রকার) খুঁত যেন না থাকে । (একথা শুনে) তারা বলতে লাগল, 
(হ্যা) এবার আপনি পূর্ণ (এবং পরিষ্কার) কথা বলেছেন। (অবশেষে তারা গরু খুঁজে কিনে 
আনল) অতঃপর তারা তাকে জবাই করল । কিন্তু (বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে) জবাই করবে বলে মনে 
হচ্ছিল না। 

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈল এসব বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও 
আরোপিত হতো না । বরং যে কোন গরু জবাই করে দিলেই যথেষ্ট হতো । 
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(৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত 
করেছিলে । যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেওয়া ছিল আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় । 
(৭৩) অতঃপর আমি বললাম ঃ গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর । এইভাবে 
আল্লাহ্‌ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন_ _যাতে 
তোমরা চিস্তা-ভাবনা কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(শ্ররণ কর) যখন তোমাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করল, অতঃপর (নিজের সাফাইয়ের 
উদ্দেশ্যে) অন্যের উপর দোষারোপ করতে লাগল । (তখন আল্লাহ্র কাজ ছিল তা প্রকাশ করে 
দেওয়া) যা (তোমাদের) অপরাধী ও দোষী লোকেরা গোপন করেছিল। এ কারণে (গরু জবাই 
করার পর) আমি নির্দেশ দিলাম যে, মৃতদেহকে গরুর কোন টুকরা ছুইয়ে দাও । (সেমতে 
ছুইয়ে দিতেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ঘটনাকে কিয়ামতের 
অস্বীকারকারীদের সামনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে বলেন যে,) এভাবেই আল্লাহ্‌ (কিয়ামতের 
দিন) মৃতদের জীবিত করবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী তোমাদের 
প্রদর্শন করেন এ আশায় যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাবে এবং এক নিদর্শনকে দেখে 
অপর নিদর্শনকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকবে। 

টনের রর নাসার রাতেই পেভীতির হরর ররর রিয়ার নে 
তৎক্ষণাৎ আবার মরে যায়। 

এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মূসা (আ) ওহীর 
মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে । নতুবা শরীয়তসম্মত সাক্ষী-প্রমাণ 
ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। | 

এক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ করাও ঠিক নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিতেই মৃতকে জীবিত 
করতে সক্ষম ছিলেন, অথবা নিহত ব্যক্তিকে জীবিত না করেও হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা 
তার পক্ষে সন্ভব ছিল । এমতাবস্থায় এতসব আয়োজনের কি প্রয়োজন. ছিল ? উত্তর এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রত্যেক কাজ প্রয়োজন অথবা বাধ্যতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় না। বরং 
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(৭৪) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত 
অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়, 
এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা 
আল্লাহ্‌র ভয়ে খসে পড়তে থাকে । আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(বিগত ঘট নাবলীতে প্রভাবিত না হওয়ার দরুন অভিযোগের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে £) এমন 
ঘটনার পর (তোমাদের অন্তর একেবারে নরম ও আল্লাহ্‌র মহত্বে আপ্ুুত হয়ে যাওয়াই সঙ্গত 
ছিল। কিন্তু) তোমাদের অন্তরই কঠিন রয়ে গেছে। এখন বেলা যায় যে,) তা পাথরের মত 
অথবা (বেলা যায় যে, কঠোরতায়) পাথর অপেক্ষাও বেশি। (পাথর থেকেও অধিক কঠিন 
হওয়ার কারণ এই যে,) কোন কোন পাথর তো এমনও রয়েছে যা থেকে বড় বড় নদ-নদী 
প্রবাহিত হয়। আবার কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হয়ে যায় । অতঃপর তা থেকে (বেশি না হলেও 
অল্প) পানি নির্গত হয়। এ ছাড়া কোন পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। 
পক্ষান্তরে তোমাদের অন্তরে কোন প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। (এহেন কঠিন অন্তর 
থেকে যেসব মন্দ কাজকর্ম প্রকাশ পায়,) তোমাদের (সেসব) কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বেখবর নন (তিনি সত্বরই তোমাদের সমুচিত শাস্তি দেবেন)। 

জ্ঞাতব্য £ এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে £ (১) পাথর থেকে বেশি পানি 
প্রসরণ (২) কম পানির নিঃসরণ ৷ এ দু'টি প্রভাব সবারই জানা । (৩) আল্লাহ্র ভয়ে নীচে 
গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে । কারণ, পাথরের 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২৩৩ 


কোনবুপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন 
নেই। জন্ত্র-জানোয়ারের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি । তবে 
চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ 
দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল । খুব সন্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন 
সৃষ্ষ্স প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না । উদাহরণত বহু পগ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি 
অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা । সুতরাং ধারণাপ্রসূত 
প্রমাণাদির চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশে কম নয় । 

এ ছাড়া আমরা এরূপ দাবিও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নিচে গড়িয়ে 
পড়ে। কারণ, আন্মাহ্‌ তা'আলা “কতক পাথর' বলেছেন। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার অন্য 
আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে । তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ্র ভয়। আর অন্যগুলো 
প্রাকৃতিক হতে পারে । 

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে 
এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবাবিত হওয়ার ক্ষমতা 
এত প্রবল যে, তা থেরে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তা ছারা সৃষ্ট জীবের উপকার 
সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। 
কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবাবিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম 
হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ 
দ্বিতীয় ধরনের পাথর থেকেও বেশি শক্ত। 

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, 
আল্লাহ্র ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে । এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক 
০8755558 
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(৭৫) (হে মুসলমানগণ)! তোমক্সা.কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান 
আনবে ? তাদের মধ্যে একদল হিল, যারা আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত । অতঃপর বুঝে-শুনে 
তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মুসলমানেরা ইহুদীদের ঈমানদার করার চেষ্টায় অনেক কষ্ট স্বীকার করত ।) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ.আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বলে ও শুনিয়ে মুসলমানদের 
আশার অবসান ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কষ্ট দূর করছেন। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৩০ 
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২৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হে মুসলমানগণ, (এসব কাহিনী শুনে) এখনও কি তোমরা আশা কর যে, ইহুদীরা 
তোমাদের কথায়' ঈমান আনবে £ (অথচ তাদের দ্বারা উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়া আরও একটি 
জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা এই যে, তাদের একদল লোক (অতীতে) আল্লাহ্‌র বাণী 
শুনে তা বিকৃত করে দিত, তা হৃদয়ঙ্গম করার পর (এমন করত)। এবং মেজার ব্যাপার এই 
যে,) তারা জানত (যে তারা জঘন্য অপরাধ করেছে; শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই 
তারা এমনটি করত)। 

জ্ঞাতব্য £ উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা অন্যের সদুপদেশে 
কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না। ূ্‌ 

এখানে “আল্লাহ্‌র বাণী" অর্থাৎ তওরাত। "শ্রবণ কর' অর্থাৎ পয়গন্বরদের মাধ্যমে শ্রবণ 
কর। “পরিবর্তন করা" অর্থাৎ কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে 
ফেলা । 

অথবা “আল্লাহ্র বাণী' অর্থাৎ এ বাণী, যা মূসা (আ)-এর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে তার সাথে 
গমনকারী সত্তরজন ইহুদী ত্র পর্বতে শুনেছিল। "শ্রবণ* অর্থ মাধ্যমবিহীনভাবে সরাসরি শ্রবণ, 
“পরিবর্তন' অর্থ স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা উপসংহারে 
বলে দিয়েছেন £ তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, তা মাফ । 

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লিখিত কোন কুকর্ম 
সংঘটিত হয়নি সত্য; কিন্তু পূর্ববতীদের এসব দুক্র্মকৈ তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ 
কারণে তারাও কার্যত পূর্ববতীদের মতই। 

এপ 10) 222 2পা পরপর টি 15 29প0, ত৩ ৩ 
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পা জপ 


(৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে £ আমরা মুসলমান 
হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে £ পালনকর্তা 
তোমাদের জন্য যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের ফাছে বলে দিচ্ছ.? তাহলে যে তারা এ 
নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে । তোমরা কি তা উপলব্ধি 
করনা? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন তারা (অর্থাৎ কপট ইহুদীরা) মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন (তাদের) বলে ৪ 
আমরা (এই মাত্র) ঈমান এনেছি । আর যখন নিভৃতে যায়, কতক (কপট ইহুদী) অন্য কতকের 
(অর্থাৎ প্রকাশ্য ইহুদীর) সাথে (তখন তাদের সহচর ও সহ্ধর্মী হওয়ার দাবি করে) তখন তারা 
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সূরা আল-বাকারাহ ২৩৫ 


(প্রকাশ্য ইহুদীরা) বলে 8 তোমরা (একি সর্বনাশা কাজ কর যে, মুসলমানদের তোষামোদ 
করতে গিয়ে তাদের ধর্মের পক্ষে উপকারী কথাবার্তা) বলে দাও, যা আল্লাহ্‌ তা“আলা তওরাতে 
তোমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন ? (কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা তা গোপন রাখি ।) এর ফল 
হবে এই যে, তারা বাদানুবাদে তোমাদের (একথা বলে) হারিয়ে দেবে (ষে, দেখ এ বিষয়টি 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত রয়েছে)। তোমরা কি (এ স্থুল বিষয়টিও) 
উপলব্ধি কর নাঃ 

মুনাফিক ইহুদীরা তোষামোদের ছলে নিজেদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে 
মাঝে মাঝে কিছু গোপন কথা বলে দিত। উদাহরণত, তওরাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে সংবাদ উল্লিখিত 
হয়েছে ইত্যাদি । এ কারণে অন্যরা তাদের তিরঙ্কার করত। 


ভিলেরে বে রড যাযোলি রব 
(৪৮০ ১ ৫) ১৯১০ ১০৯ ৩০০ ০) ৩01 ০১১৯৯০৪৯)১। 
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- (৭৭) তারা কি নিন হারের হতে 
গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে । (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর । তারা মিথ্যা 
আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহ্‌র গ্রন্থের কিছুই জানে না । তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। 
(৭৯) অতএব তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-_যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। 
অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি জাক্ষেপ 
তাদের উপার্জনের জন্য । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তাদের কি একথা জানা নেই যে, আল্লাহ্‌ সে সবই জানেন-_যা তারা গোপন করে এবং যা 
তারা প্রকাশ করে । (কোজেই মুসলমানদের কাছে মুনাফিকদের কুফরী বিষয় গোপন করে এবং 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ সম্পর্কিত বিষয় গোপন করে কোন লাভ 
নেই । আল্লাহ্‌ তা'আলা সবই জানেন । সেমতে তিনি উভয় বিষয়ই মুসলমানদের বলে দিয়েছেন ।) 
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. এ আয়াতে শিক্ষিত ইহুদীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অশিক্ষিতদের কথা 
এভাবে বলা হয়েছে ঃ ও 

তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিতও রয়েছে। এরা খোদায়ী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে না। কিন্তু 
(ভিত্তিহীন) আকর্ষণীয় কথাবার্তা বেশ ভাল করেই মনে করে রেখেছে। তারা আর কিছু নয়, শুধু 
অলীক কল্পনার জালবোনে। (এর কারণ, কিছুটা তাদের আলিমদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, আর 
কিছুটা তাদের নিজস্ব বোধশক্তির অভাব । এমতাবস্থায় অলীক কল্পনাবিলাস ছাড়া সত্যানুসন্ধান 
কিরূপে সম্ভব ? কথায় বলে, “এমনিতেই কড়লা, তা আবার নিম গাছের ।” এতে মিষ্টতা 
কোথায়! 

তাদের এ কুসংস্কার প্রীতির জন্য আলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতাই প্রধানত দায়ী । এ 
কারণে তারা সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশি অপরাধী । পরের আয়াতে তাই বলা হচ্ছে ঃ 

(সাধারণ লোকের মূর্থতার জন্য আলেমরাই যখন দায়ী, তখন) বড় আক্ষেপ তাদের হবে, 
যারা (বিকৃত করে) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত) স্বহস্তে লিখে এবং পরে (জনসাধারণকে) বলে যে, এ 
নির্দেশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (এভাবেই) এসেছে। উদ্দেশ্য (শুধু) তার দ্বারা কিছু নগদ অর্থ-কড়ি 
বাগিয়ে নেওয়া। অতএব, তাদের বড় আক্ষেপ হবে গ্রন্থ বিকৃত করার জন্য, যা তারা স্বহস্তে 
লিখেছিল এবং বড় আক্ষেপ হবে তাদের নেগদ অর্থ) উপার্জনের জন্য। 

জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু নগদ অর্থ- 
কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত । এ কারণে তারা তওরাতে শাব্দিক ও 
মর্মগত__উভয় প্রকার পরিবর্তন করার চেষ্টা করত । উল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই 
কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। 


-শাটীঁটাটাটাটীটা টা হা া্যাটাহাইট্ি টিটাইটিটিচতিহীটীিটী 
৬ রণ হ 2 পির 22 ক্রুপ ৩১১4 ৮ (৫৫ 25 2 2 
40৩5৮৩০০১০৬ ৪১০আ ৬ ৬ 
পে ১5৫2 ৫৮5555৫2৫24 ১৫ 58 ৮ পে ইত হবু ৫ 


(৮০).তারা বলে £ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু কয়েক দিন 
ব্যতীত। বলে দিন £ তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ্‌ 
তার খেলাফ করবেন না-_না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহ্র সাথে জুড়ে দিচ্ছ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ইহুদীরা আরও বলে ঃ দোষখের আগুন কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। হ্্যো) তবে 
খুব অল্প দিন যা আঙ্গুলে) গোণা যায়, এমন কয়দিন মাত্র । হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন ঃ 
তোমরা কি আল্লাহ্‌ তা“আলার সাথে এ মর্মে কোন চুক্তি করেছ যে, তিনি স্বীয় চুক্তির 
বিরুদ্ধাচরণ করবেন না ? না, চেক্তি করনি; বরং) এমনিতেই আল্লাহ্‌র সাথে এমন কথা জুড়ে 
দিচ্ছ, যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য সনদ তোমাদের কাছে নেই ? 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২৩৭ 


তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, 
ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে গোনাহ্‌ পরিমাণে দোযখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের 
ফলন্বরূপ চিরকাল দোযখে থাকবে না । কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে। 

অতএব, ইহুদীদের দাবির সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) 
প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার । ঈসা (আ) ও হৃযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়ত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন 
পাপের কারণে তারা দোযখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলা বাহুল্য, এ 
দাবিটি একটি অসত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা মুসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম 
চিরকালের জন্য-এন্প দাবিই অসত্য । অতএব ঈসা (আ) ও হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবৃয়ত অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফের । কাফেরও কিছুদিন 
পর দোযখ থেকে যুক্তি পাবে-এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই-_যা আলোচ্য আয়াতে 
অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইহুদীদের দাবিটি যুক্তিহীন 
বরং যুক্তিবিরন্ধধ । 


1৩০০ ৫০০ ঠ2০-%8 
31৯০০285885 59548-2828 
এ, এ 

৪১৩১-৩১ 2৪ হক] সপ 


(৮১) হ্যা, ষে ব্যক্তি গোনাহ অর্জন করেছে এবং সে গোনাহ তাকে পরিবেষ্টিত করে 
নিয়েছে, তারাই দোষখের অধিবাসী । তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে । (৮২) পক্ষান্তরে 
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী । তারা সেখানেই 
চিরকাল থাকবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপে 

অনস্তকাল দোযখবাসের বিধি £ সামান্য কিছুদিন ছাড়া দোযখের আগুন তোমাদের কেন 
স্পর্শ করবে না? বরং দোযখেই তোমাদের অনন্তকাল বাস করার কথা । কেননা, আমার বিধি 
এই যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মন্দ কাজ করে এবং পাপ ও অপকর্ম তাকে এমনভাবে বেষ্টন করে 
নেয় (যে, কোথাও সততার কোন চিহৃমাত্র থাকে না,) এমন সব লোকই দোযখের অধিবাসী । 
তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে । আর যারা (আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি) ঈমান আনে এবং 
সকর্ম করে, তারা জান্নাতের অধিবাসী ৷ সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

গোনাহ্র ছারা পরিবেষ্টিত হওয়ার যে অর্থ তফসীরের সারাংশে উল্লিখিত হয়েছে, তা শুধু 
কাফেরদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । কারণ কুফরের কারণে কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয়।: 
কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে | 
আপাদমস্তক গোনাহ্‌ ছাড়া আর কিছুরই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা 
নয়। প্রথমত, তাদের ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নেক আমল তাদের 
আমলনামায় 'লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। 
সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবান্তর । 

মোটকথা উপরোক্ত রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা অনন্তকাল দৌযখে বাস 
করবে । হযরত মূসা (আ) সর্বশেষ পয়গম্বর নন। তার পর হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও পয়গম্বর তাঁদেরকে অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা 
কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী তারাও অনন্তকাল দোযখে বাস 
করবে । সুতরাং তাদের দাবি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে অসার প্রমাণিত হয়েছে। 


এ, পাও তা 


৪9৮৩১৩৯০৮০০ ৩৬৩ ৩১: 
১ রি 1 1. 20750 5586 এটি রিবা 
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৬১৮১০৮০৯১১৪ ১৪০4৮ ৯১৮৯৪ 


(৮৩) যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে 
সহ্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তী বলবে, নামায প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত 
দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

স্মরণ কর, যখন আমি তেওরাতে) বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতার উত্তম সেবাযত্র করবে, আত্মীয়-স্বজন, 
এতিম বালক-বালিকা এবং দীন-দরিদ্রদেরও (সেবাযতু করবে) এবং সাধারণ লোকের সাথে 
যখন কোন কথা বলবে, তখন একান্ত নমতরতার সাথে বলবে । নিয়মিত নামায পড়বে এবং 
যাকাত দেবে । অতঃপর তোমরা (অঙ্গীকার করে) তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কয়েকজন 
ছাড়া । অঙ্গীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই তোমাদের নিত্যকার অভ্যাস। 
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সূরা আল-বাকারাহ ২৩৯ 


জ্ঞাতব্য £ “অল্প কয়েকজন' অর্থাৎ তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, 
তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা (আ) প্রবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত 
রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, 
একত্বাদে ঈমান এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের 
সেবাযত্ব করা, সব মানুষের সাথে নয্রভাবে কথাবার্তা বলা, নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া 
ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল । 

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় £ 
০০115 আয়াতে এমন 1১৪ বোঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমপ্তিত। এর অর্থ এই যে, 
যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে__যার সাথে কথা 
বলবে, সে সৎ হউক বা অসৎ, সুন্নী হউক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা 
কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন মূসা ও হারুন 
(আ)-কে নবুয়ত দান করে ফেরআউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন 
(১5 9১5 41 955 

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরআউনকে নরম কথা বলবে । আজ যারা অন্যের সাথে কথা 
বলে, তারা হযরত মূসা (আ)-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে বলে, সে ফেরআউন 
অপেক্ষা বেশি মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়। 

তালহা ইবনে উমর (রা) বলেন £ আমি তফসীর ও হাদীসবিদ “আতা (র)-কে বললাম £. 
আপনার কাছে ভ্রান্ত লোকেরাও আনাগোনা করে। কিন্তু আমার মেজীয কঠোর । এ ধরনের 
লোক আমার কাছে এলে আমি ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেই। “আতা বললেন £ তা করবে না। 
কারণ আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ 


(2:১4 115 মোনুষকে সুন্দর কথাবার্তা বল।) ইন্ুদী-খুষ্টানও এ নির্দেশের 
আওতাভুক্ত । সুতরাং মুসলমান যত মন্দই হোক, সে কেন এ নির্দেশের আওতায় পড়বে না? 
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(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম ষে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি 
করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিফার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার 
করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


২৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্বে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, এ আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। বলা 
হয়েছে ২) স্বরণ কর, সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নিলাম 
যে, (গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে) পরস্পর খুনোখুনি করো না এবং একে অন্যকে দেশত্যাগে বাধ্য করো. 
না, তখন (সে অঙ্গীকারকে) তোমরা স্বীকারও করেছিলে, আর (স্বীকারোক্তি ও আনুষঙ্গিক ছিল 
না, বরং এমনভাবে অঙ্গীকার করছিলে যেন) তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। 

জ্ঞাতব্য £ কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরেই কোন কিছুর অঙ্গীকারও বোঝা যায় 
যদিও তা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে (১১17 অনিশ্চয়তার অপনোদন 
করে বলা হয়েছে যে, তাদের অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন ছিল। 

দেশ ত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন করবে না, যাতে 
সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। 
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(৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পরে খুনোখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের 
দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে গোনাহ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। 
আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত 
করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ । তবে কি তোমরা গ্রন্থের 
কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গাতি 
ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে 
পৌছিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২৪১ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(অঙ্গীকারের উপসংহারে তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার লঙ্ঘন সম্পর্কে এ 
আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে) অতঃপর (সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের পর) তোমরা যা করছ, তা 
স্পষ্ট । আর তা এই যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনিও করছ এবং একে অন্যকে দেশত্যাগেও 
বাধ্য করছ। (তা এভাবে যে,) নিজেদেরই লোকের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের 
শক্রদের সাহায্য করছ। (এ দু'টি নির্দেশ তো এভাবেই বান্চাল করে দিয়েছ। তৃতীয় আরেকটি 
নির্দেশ, যা পালন করা তোমাদের কাছে সহজ, তা পালনে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করছ। তা 
হলো এই যে,) যদি তাদের কেউ বন্দী হয়ে তোমাদের কারও কাছে আসে, তবে কিছু অর্থের 
বিনিময়ে তাকে মুক্ত করছ। অথচ (এটা জানা কথা যে,) তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করাও 
তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (হত্যা করা তো আরো বেশী নিষিদ্ধ)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জ্ঞাতব্য £ বনী ইসরাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । প্রথমত, খুনোখুনি না করা; 
দ্বিতীয়ত, বহিষ্কার অর্থাৎ দেশত্যাগে বাধ্য না করা, এবং তৃতীয়ত, স্বগোত্রের কেউ কারও হাতে 
বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে যুক্ত করা । কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে 
তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপ £ মদীনাবাসীদের মধ্যে 
“আওস"' ও “খাযরাজ' নামে দুটি গোত্র ছিল। তাদের মধ্যে শক্রতা লেগেই থাকত । মাঝে 
মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইহুদীদের দু'টি গোত্র “বনী কুরায়যা' ও “বনী নাজীর' 
বসবাস করত । আওস গোত্র ছিল বনী-কুরায়ষার মিত্র এবং খাযরাজ গোত্র বনী নাজীরের মিত্র । 
আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরন্ু হলে মিব্রতার ভিত্তিতে বনী কুরায়যা আওসের সাহায্য 
করত এবং নাজীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খাযরাজের যেমন 
লোকক্ষয় ও ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হতৌ, তাদের মিত্র বনী কুরাযযা ও বনী নাজীরেরও তৈমনি 
হতো । বনী কুরায়যাকে হত্যা ও বহিষ্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র নাজীরেরও হাত থাকত। 
তেমনি নাজীরের হত্যা ও বাজ্ুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী কুরায়যারও 
হাত থাকত । তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত । ইহুদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা 
খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত 
করে দিত ! কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলত £ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপরে 
ওয়াজিব । পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলত ঃ কি করব, 
মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার । আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাদের এ 
আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। 

আয়াতে যে সব শক্র গোত্রকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো আওস ও 
খাযরাজ গোত্র । আওস বনী কুরায়যার বন্ধুত্‌ লাভের জন্য বনী নাজীরের শক্র ছিল এবং 
খাযরাজ বনী নাজীরের বন্ধুতু লাভের জন্য বনী কুরায়যার শক্র ছিল। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) -- ৩১ 
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০1১০ ও ₹। (গোনাহ্‌ ও অন্যায়)_-আয়াতে ব্যবহৃত এ দু'টি শব্দ দ্বারা দু'রকম হক বা 
অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে । আর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে তারা 
একদিকে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দার হকও নষ্ট করেছে। 

পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তিরঙ্কার করার সাথে সাথে শাস্তির কথাও বর্ণনা 
করে বলা হয়েছেঃ 

“তোমরা কি আসলে) গ্রন্থের (তওরাতের) কতক (নির্দেশ) বিশ্বাস কর এবং কতক 
(নির্দেশ) অবিশ্বাস কর ? তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এমন করে, পার্থিব জীবনের দুর্গতি ছাড়া 
তার আর কি সাজা হওয়া উচিত) ? কিয়ামতের দিন তারা ভীষণ আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা (মোটেই) বে-খবর নন তোমাদের (বিশ্রী) কাজকর্ম সম্বন্ধে 

ঘটনায় বর্ণিত ইহুদীরা নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত স্বীকার না করায় নিঃসন্দেহে কাফের । 
কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি । বরং কতিপয় নির্দেশ পালন না করাকে কুফর 
বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের 
হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় কঠোর গোনাহ্‌কে শুধু কঠোরতার 
প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেওয়া হয়। আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে 
পাই। উদাহরণত কাউকে কোন নিকৃষ্ট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই ঃ তুই একেবারে 
চামার। অথচ সে মোটেই চামার নয়। এক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা 
প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য । ১৪৫ 4৪১ 1৬৬০ 5১০| এ ১০ ৯ (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়)। এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই. 
বুঝতে হবে । | 

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থির জীবনে লাঞ্থনা ও দুর্গাতি। তা এভাবে 
বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সা)-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত 
চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী নাজীরকে চরম 
অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে। | . 


হো হ্যা হো 22 যেতে 
৯২ ৯৯৯০৩ ০০০৮৮৮74487 21 
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(৮৬) এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি 
লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না। 
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সূরা আল-বাকারাহ ২৪৩ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তাদের শাস্তির কারণ এই যে) তারাই (নির্দেশ অমান্য করে) পার্থিব জীবনের স্বাদ গ্রহণ 
করেছে পরকালের (মুক্তির) বিনিময়ে (অথচ মুক্তির উপায় ছিল নির্দেশ মান্য করা)। অতএব, 
শোস্তিদাতার পক্ষ থেকে) তাদের শান্তি লঘু হবে না এবং (কোন উকিল- মোক্তার বা আত্মীয়-স্বজনের 
পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। 


পে 5৮৫১ 9৬১ ক ৮১৫ ৫৮:০৪ পা ৩ (পিগত। 52৮৮ 
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(৮৭) অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল 
পাঠিয়েছি । আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মো“জেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের 
মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি । অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের 
কাছে এসেছে, যা. তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহঙ্কার প্রদর্শন করেছ। 
শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে বনী-ইসরাঈল; আমি (তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড় বড় আয়োজন 
করেছি। তন্ধ্যে সর্বপ্রথম) মূসাকে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি। তারপর (অন্তর্বতীকালে) একের 
পর এক পয়গস্বর পাঠিয়েছি। (অতঃপর এ পরিবারের শেষ প্রান্তে) আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে 
(নবুয়তের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (ইঞ্জীল ও মু'জিযা) দান করেছি এবং আমি তাকে পবিত্র রহ, 
তেথা জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম)-এর মাধ্যমে শক্তি দান করেছি (এটিও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
ছিল)। অতঃপর (এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এতসব সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্যতায় অটল 
১757 75515 যা তোমাদের 

পৃত হয়নি, তখনই তোমরা (এই পয়গন্বরের অনুসরণ করতে) অহংকার করতে লাগলে । 

উকি দের 
হত্যা করেছ। 

কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা) 
বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াত ১.4 5]| 0:93 5175 33 এবং হাদীসে হযরত হাস্সান 
ইবনে সাবেতের কবিতা রয়েছে 8. 


৮৮১৩ 44০৪1 ০০1 0553 7058 ২1 ৬০১ 4০১।০ইিও 
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জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ঈসা আ)-কে কয়েক রকম শক্তি দান করা হয়েছে। 
প্রথমত, জন্গ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া তারই দম করার 
ফলে মরিয়মের উদরে হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয় । বহু ইহুদী ঈসা (আ)-এর শক্র ছিল। 
এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাঈল (আ) তীর সাথে সাথে থাকতেন । এমনকি, শেষ পর্যন্ত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমেই তীকে আকাশে তুলে নেওয়া হয় । ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-সহ 
অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, এবং হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে 
হত্যাও করেছে। | 


রব পো 


৩৮28০৪১০৪৪০ 2১ ০৯১2৫) 52 হর রি 


€৮৮) তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্‌ 
অভিসম্পাত করেছেন । ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে । 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (ইহুদীরা বিদ্ধপের ভঙ্গিতে) বলে, আমাদের হৃদয় (এমন) সংরক্ষিত (যে, তাতে ধর্ম 
বিরোধী প্রভাব অর্থাৎ ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজ ধর্মের ব্যাপারে আমরা খুব 
পাকাপোক্ত। আল্লাহ্‌ বলেন যে, এটা দৃঢ়তা নয়;) বরং তোমাদের কুফরের জন্য আল্লাহ্‌র 
অভিসম্পাত ফেলে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে রহিত ধর্মকেই পুঁজি করে নিয়েছে)। 
ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে। (অল্প ঈমান গ্রহণীয় নয় । কাজেই তারা নিঃসন্দেহে কাফের)। 

জ্ঞাতব্য.ঃ ইহুদীদের “অল্প ঈমান' এ সব বিষয়ে যা তাদের ধর্ম ও ইসলামে সমভাবে 
বিদ্যমান । যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিতু স্বীকার করা ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, এসব বিষয় তারাও 
স্বীকার করে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের 
ঈমান পূর্ণ নয়। 

এ অল্প ঈমানকে আভিধানিক দিক দিয়ে ঈমান বলা হয়েছে । এর অর্থ সাধারণ বিশ্বাস । 
শরীয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরীয়তে সে ঈমানই স্বীকৃত, যা শরীয়ত 
বর্ণিত সব বিষয় বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ২৪৫ 


(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছাল, যা সে বিষয়ের 
সত্যায়ন করে, ঘা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত । অবশেষে যখন তাদের 
কাছে পৌছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল ৷ অতএব, 
অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন তাদের কাছে এমন (একটি) গ্রন্থ এসে পৌছাল (অর্থাৎ কোরআন মজীদ) যা আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে এসেছে (এবং যা) এ গ্রন্থেরও সত্যায়ন করে যা (পূর্ব থেকেই) তাদের কাছে রয়েছে 
(অর্থাৎ তওরাত)। 

অথচ এর পূর্বে স্বয়ং তারা কাফেরদের কাছে অের্থাৎ আরবের মুশরিকদের কাছে) বলত 
যে, একজন পয়গম্বর আসবেন এবং তিনি একটি গ্রন্থ নিয়ে আসবেন । কিন্তু পরে যখন তা এল 
যা তারা চিনত, তখন তারা তা (পরিষ্কার) অস্বীকার করে বসল । অতএব, (এমন) অস্বীকারকারীদের 
উপর আল্লাহর অভিসম্পাত (যারা শুধু পক্ষপাতিত্ের কারণে অস্বীকার করে)। 

জ্ঞাতব্য ঃ$ কোরআনকে তওরাতের “মুসাদ্দিক' (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে। এর কারণ 
এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হয়েছিল কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে 
স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরআন ও মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা 
করতে গেলে তওরাতকে অস্বীকার করতে হবে। 

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য 
বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত । কাফের বলা হলো কেন? 

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকে ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে 
বেশি। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি ? জানা সত্তেও অস্বীকার করার কারণে কুফরের 
তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শক্রতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। 
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২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা 
আল্লাহ যা নাধিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ স্বীয় 
বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি উচ্ছা অনুগ্রহ নাধিল করেন । অতএব, তারা ক্রোধের উপর 
ক্রোধ অর্জন করেছে । আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

(সে অবস্থা খুবই মন্দ,) যার প্রেক্ষিতে তারা (পরকালের শান্তি থেকে) নিজেদের মুক্ত 
করতে চায়। (অবস্থাটি এই যে,) তারা কুফর (অস্বীকার) করে এমন বস্তুর প্রতি, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা (একজন পয়গম্বরের উপর) নাঘিল করেছেন (অর্থাৎ কোরআন) । এই অস্বীকারও শুধু 
এরূপ হঠকারিতার দরুন করা হয় যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা 
(অর্থাৎ মুহাম্মদ [সা]-এর প্রতি কেন) অনুগ্রহ নাধিল করলেন ! (কুফরের উপর এ হিংসার 
কারণে) তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। পরকালে এই কাফেরদের এমন শাস্তি 
দেওয়া হবে, যাতে কষ্ট (তো আছেই), অপমানও থাকবে । 

এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে । এ জন্যই ক্রোধের উপর 
ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে 'অপমানজনক' শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি 
কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট । কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে তাকে 
পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি 
উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বোঝা যায়। 
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(৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন, তা মেনে নাও, তখন তারা 
বলে, আমরা মানি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা 
অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে এ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে 
রয়েছে । বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গন্থরদের হত্যা করতে কেন_ যদি তোমরা 
বিশ্বাসী ছিলে ? 


তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যখন তাদেরকে ইহুদীদের) বলা হয়, তোমরা এসব গ্রন্থের প্রতি ঈমান আন, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা (কয়েকজন পয়গস্বরের প্রতি) নাধিল করেছেন (সেগুলোর মধ্যে কোরআন অন্যতম)। 
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তখন তারা বলে, আমরা (শুধু) সে গ্রন্থের প্রতিই ঈমান আনব, যা আমাদের প্রতি [হযরত মূসা 
(আ)-এর মাধ্যমে] নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। সেটি ছাড়া (অবশিষ্ট) যত গ্রন্থ 
রয়েছে (যেমন, ইঞ্জীল ও কোরআন) তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে । অথচ তওরাত ছাড়া 
অন্যান্য গ্রন্থও (প্রকৃত) সত্য (এবং বাস্তব । তদুপরি) সেগুলো সত্যায়নও করে এ গ্রন্থের, যা 
তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। আপনি আরও বলে দিন, তবে ইতিপূর্বে তোমরা কেন 
আল্লাহ্‌র পয়গম্বরদের হত্যা করতে__যদি তোমরা তওরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে ? 

“আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব 
না" ইহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর । সেই সাথে তাদের উক্তি “যা (তওরাত) আমাদের প্রতি 
নাধিল করা হয়েছে-_-এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, 
অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাধিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান 
আনব না। আল্লাহ্‌ তা“আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন ঃ 

প্রথমত, অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন 
সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি 
থাকলে তারা তা উপস্থিত করে তা দূর করে নিতে পারত । অহেতুক অস্বীকারের কোন অর্থ হয় 
না। 

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মজীদ, যা তওরাতেরও সত্যায়ন 
করে। সুতরাং কোরআন মজীদকে অস্বীকার করলে তওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে' 
পড়ে। 

তৃতীয়ত, সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গন্বরদের হত্যা করা কুফর । তোমাদের সম্প্রদায়ের 
লোকেরা কয়েকজন পয়গন্ধরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই 
প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি 
তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি ? সুতরাং তওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার 
দাবি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও 
সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । 

পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। 
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(৯২) সুস্পষ্ট মো“জেযাসহ মুসা তোমাদের কাছে এসেছেন । এরপর তার অনুপস্থিতিতে 
তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী । 
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২৪৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হযরত মূসা (আ) তোমাদের কাছে (তওহীদ ও রিসালতের) সুস্পষ্ট মো'জেযা (তথা 
যুক্তি-প্রমাণসহ) এসেছেন। (কিন্তু) এর পরেও তোমরা গোবৎসকে (উপাস্য) বানিয়েছ মূসা 
(আ)-এর অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ তীর তুর পর্বতে চলে যাওয়ার পর)। (এ উপাস্য নির্ধারণে) 
তোমরা অত্যাচারী ছিলে। 

ঘটনাটি ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন মুসা (আ)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ 
করার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে ০.১ বলে সেগুলোকেই বোঝানো 
হয়েছে। যেমন___লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খগ্ডিত হওয়া ইত্যাদি । 

ইহুদীদের দাবির খগ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবি কর, 
অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মুসা (আ)-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে চলছ। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব 
ইহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য । কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের 
সমর্থক ছিল । অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য । ৃ 

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যাদের পূর্ব-পুরুষরা মূসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে 
কুফর করেছে, তারা মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করলে তা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয়। 
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(৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্র্তি নিলাম এবং তৃর পর্বতকে 
তোমাদের উপর উঁচু করে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর 
শোন । তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে 
গোবতস-প্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে 
বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং (এ প্রতিশ্রুতি 
নেওয়ার জন্য) তুর পর্বতকে তোমাদের (মাথার) ওপর উদ্ু করে ধরেছিলাম, (তখন আদেশ 
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সূরা আল-বাকারাহ ২৪৯ 


করেছিলাম যে,) বিধান হিসাবে যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং 
(সেগুলোকে অন্তর দ্বারা) শোন। তখন তারা ভেয়ের আতিশয্যে মুখে বলল ঃ আমরা কবুল 
করলাম এবং শুনলাম (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারোক্তিটি আন্তরিক ছিল না । তাই তারা যেন 
একথাও বলছিল যে,) আমাদের দ্বারা এসব পালন করা হবে না। তাদের (এহেন হীনমন্যতার 
কারণ ছিল এই যে, সাবেক কুফরের কারণে তাদের) অন্তরের (রন্ধ্ে রন) গোবৎস-ঘ্রীতি 
বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল । (ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর এক সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে 
তারাও সাকার উপাস্যের পূজা বৈধ করার জন্য আবেদন করেছিল ।) আপনি বলে দিন যে, 
তোমরা স্বকল্পিত ঈমানের পরিণতি দেখে নিয়েছ। বন্ত্ুত এসবের পরিণতি মন্দ, তোমাদেরকে 
তোমাদের ঈমান যা শিক্ষা দেয়-_-যদিও তোমরা তোমাদের ধারণামতে ঈমানদার হও (অর্থাৎ 
এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমানই নয়)। 

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর 
তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মুসা আ)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা 
করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে 
কুফরের অন্ধকার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ 
হয়ে দীড়ায়। কোন কোন টীকাকারের বর্ণনা মতে, গোবৎস পুজা থেকে তওবা করতে গিয়ে 
তাদের কিছু লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং কিছু লোক সম্ভবত এমনিতেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় । 
এদের তওবাও সম্ভবত দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পুজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে 
গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি । ফলে তাদের অন্তরে 
শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি 
প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব-_এতদূভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা 
বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে 
রাখা দরকার হয়েছিল । 
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(৯৪) বলে দিন, যদি আখিরাতের বাসস্থান আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই 
বরাদ্দ হয়ে থাকে-_অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে 
থাকে । (৯৫) কন্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না এ্সব গোনাহর কারণে, যা 
তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ গোনাহ্গারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৩২ 
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২৫০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(কতক ইহুদীর দাবি ছিল যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য । এ দাবির 
খগ্ডনে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (তোমাদের কথামত) পরকাল 
যদি স্বাইকে বাদ দিয়ে, একমাত্র তোমাদের জন্যই সুখকর হয়, তবে তোমরা (এর সত্যতা 
প্রমাণের জন্য) মৃত্যু কামনা করে দেখাও, যদি তোমরা (এ দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাক। 
(এতদসঙ্গে আমি আরও বলে দিচ্ছি যে,) তারা কম্থিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না-_এঁসব 
(কুফর) কাজ-কর্মের (শাস্তির ভয়ের) কারণে, যা তারা স্বহস্তে অর্জন করে পাঠিয়েছে। আল্লাহ্‌ 
সম্যক অবগত রয়েছেন এহেন জালিমদের (অবস্থা) সম্পর্কে (মোকদ্দমার তারিখ আসতেই 
অভিযোগনামা পাঠ করে শুনিয়ে শাস্তির নির্দেশ জারি করা হবে)। 
কোরআনের আরও কতিপয় আয়াত থেকে তাদের উপরোক্ত দাবির কথা জানা যায় 
যেমন- 
বিগ (05191 3041 0০55 25 ১111089 
€তারা বলে, দৌষখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না__তবে অল্প কয়েকদিন মাত্র) 
৪524 2১5 ১৫ ১০ 201 0৯০1 [105 
(তারা বলে, একমাত্র যারা ইহুদী অথবা নাসারা, তারাই বেহেশূতে প্রবেশ করবে -অন্য 
কেউ নয়।) 
51215211051571256581550151583 
ইৈহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরাই আল্লাহ্‌র সন্তান ও প্রিয়জন ।) 
এসব দাবির সারমর্ম এই যে, আমরা সত্য ধর্মের অনুসারী । কাজেই আখিরাতে আমাদের 
মুক্তি অবধারিত । আমাদের মধ্যে যারা তওবা করেছে অথবা গতায়ু হয়ে গেছে, প্রাথমিক 
পর্যায়েই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে । আর যারা গোনাহ্গার, তারা অল্প কয়েকদিন সাজা 
ভোগ করেই মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা অনুগত, তারা সন্তানও স্বজনের মতই প্রিয়পাত্র ও 
নৈকট্যশীল হবে। 
কতিপয় শাব্দিক ত্রটি ছাড়া এসব দাবি সত্য ধর্মের অনুসারী হলে সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু 
- ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ইহুদীরা সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল না। এ-কারণেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ও পন্থায় তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এখানে একটি 
বিশেষ পন্থা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণের 
মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে না চাইলে, অলৌকিক পন্থা অর্থাৎ মুজিযার মাধ্যমে মীমাংসা 
হওয়াই উচিত। এতে বেশি জ্ঞান-বৃদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই___শুধু মুখে কথা বলাই 
যথেষ্ট। কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তোমরা মুখেও “আমরা মৃত্যু কামনা করি” বলে বলতে 
পারবে না। 
এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আমি বলছি, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্য হয়ে থাক, তবে 
বলে দাও । না বললে তোমরা যে মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। 
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সূরা আল-বাকারাহ ২৫১ 


ইহুদীরা দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে জানত যে, তারা মিথ্যা.ও কুফরের অনুসারী এবং 
রসূলুল্লাহ (সা) ও মুমিনগণ সত্যধর্মের অনুসারী ৷ এ কারণে তাদের মনে এমন আতঙ্ক দেখা 
দিল যে, জিহ্বাও আন্দোলিত হলো না। অথবা তাদের ভয় হলো যে, এ বাক্য মুখে উচ্চারণ 
করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। এরপর সোজা জাহান্নাম । এরূপ না হলে রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সাথে তাদের শক্রতার পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দে গদগদ হয়ে মৃত্যু কামনার বাক্য মুখে 
উচ্চারণ করাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। 

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্য ধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট । এখানে আরও 
দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য ঃ 

প্রথমত, নবী করীম (সা)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা 
করা হয়েছিল-_যারা তাকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শক্রতা ও হঠকারিতাবশত অস্বীকার 
করেছিল, সকল যুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়। 

দ্বিতীয়ত, এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহবা উভয়ের দ্বারাই কামনা 
হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামনা করেছে। উত্তর এই যে, প্রথমত, আল্লাহ্‌র 
উক্তি ০:১১. 5+ ১13 (কশ্বিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে 
দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। 
.কারণ, এতে তাদেরই জয় হতো এবং নবী করীম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ 
পেয়ে যেত। 

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার হয়নি । 
কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শক্র ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাজ্্মীদের 
সংখ্যার চাইতে বেশি ছিল। এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার 
করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি। 


8৫৫ | উঠ ৫ প 2৩ রা পাতি | রর রশি চর পো তে 
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(৯৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও 
অধিক লোভী দেখবেন । তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায় । অথচ 
এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ দেখেন, যা কিছু 
তারা করে। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোরা মৃত্যু কি কামনা করবে £ বরং) আপনি তাদেরকে (পার্থিব) জীবনের প্রতি (অপরাপর) 
লোকদের চাইতে এমন কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুশরিকদের চাইতেও বেশি লোভী 
দেখবেন। (তাদের অবস্থা এই যে,) তাদের একেকজন এরূপ কামনায় মগ্ন যে, তার বয়স যদি 
হাজার বছর হতো! অথচ (যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার বয়স এতটুকু হয়েই গেল, তবে) 
এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের (মন্দ) কাজকর্ম আল্লাহ্‌র 
দৃষ্টির সামনেই রয়েছে (কাজেই তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে ।) 

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না । তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য 
সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। 
কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না। বরং তাদের ধারণামতে পরকালের যাবতীয় 
আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্ত ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা 
করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? 

সুতরাং পরকালের বিশ্বাস সত্তেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক 
নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য । প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালভাবে জানা 
রয়েছে যে, সেখানে পৌছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বাঁচা যায়, 
ততদিনই মঙগল। 


পর প্র রত 
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(৯৭) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়-যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র 
আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাধিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সন্মুখস্থ 
কালামের (যা ইতিপূর্বে নাষিল হয়েছিল) এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা । 
(৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, তার ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু 
হয়, নিশ্চিতই আল্লাহু সেসব কাফেরের শক্র । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আগমন করেন-একথা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখে শুনে কতক 
ইহুদী বলতে থাকে, ইনি তো আমাদের শক্র; আমাদের সম্প্রদায়ের উপর প্রলয়স্করি ঘটনাবলী 
এবং প্রাণাস্তকর নির্দেশাবলী তার মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মিকাঈল (আ) অত্যন্ত 
গুণী ফেরেশতা । তিনি বৃষ্টি ও রহমতের সাথে জড়িত। তিনি ওহী নিয়ে এলে আমরা তা মেনে 
নিতাম। এসব বক্তব্যের খণ্ডনে আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেন, হে মুহাম্মদ!] আপনি বলে দিন, যদি 
কেউ জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা রাখে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । কোরআন মানা-না-মানার 
সাথে এর কি সম্পর্ক ? কারণ, তিনি তো দূত ছাড়া আর কিছু নন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র 
আদেশে এ কালামে পাক আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য না 
দেখে স্বয়ং কোরআনকে দেখা দরকার । কোরআন (এর অবস্থা এই যে,) সে পূর্ববর্তী আসমানী 
কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি) পথ প্রদর্শন করে এবং মুমিনদের 
সুসংবাদ দেয় (আসমানী কিতাবসমূহের অবস্থা তা-ই হয়ে থাকে)। সুতরাং কোরআন সর্বাবস্থায় 
খোদায়ী গ্রন্থ এবং অনুসরণযোগ্য ৷ জিবরাঈলের সাথে শক্রতার দোহাই দিয়ে একে অমান্য করা 
নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এখন জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা সম্পর্কে কথা এই যে, 
স্বয়ং আল্লাহ্র সাথে অথবা অন্য ফেরেশতাদের সাথে অথবা পয়গন্থরদের সাথে শক্রতা পোষণ 
করা অথবা স্বয়ং মিকাঈলের সাথে, যার সাথে বন্ধুত্ব দাবি করা হয়-_সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে সমপর্যায়ের ৷ এসব শক্রতার পরিণতি এই যে, যে কেউ আল্লাহ্‌ তা“আলা ও. তার 
ফেরেশতা ও রসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয় (তবে এসব শক্রতার শাস্তি 
' এই যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এমন কাফেরদের শত্রু । 


উরে ওরে 


দি নি ছি 
কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[কতক ইহুদী হুযূর (সা)]-কে বলেছিল, আমরাও জানি এমন কোন উজ্জ্বল নিদর্শন 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি । এর উত্তরে বলা হয়েছে, একটি উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সম্বল । 
অথচ) আমি আপনার প্রতি বহু উজ্জ্বল নিদর্শন অবতারণ করেছি। (সেগুলো তারাও খুব চিনে । 
তাদের অস্বীকার অজ্ঞতার কারণে নয়; আদেশ লঙ্ঘনের চিরাচরিত বদাভ্যাসের কারণে । আর 
স্কতঃসিদ্ধ রীতি এই যে) আদেশ লঙ্ঘনে অভ্যস্তরা ব্যতীত কেউ এমন নিদর্শনাবলী অস্বীকার 
করেনা। 
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(১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবন্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা 
ছুড়ে ফেলে বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তওরাতে ইহুদীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার 
নেওয়া হয়েছিল। কতক ইহুদীকে সে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা অঙ্গীকার 
করেনি বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা কি এ অঙ্গীকার করার কথা 
অস্বীকার করে ? তাদের অবস্থা এই যে, তারা স্বীকৃত অঙ্গীকারগুলোও কোনদিন পূর্ণ করেনি, 
বরং] যখন তারা ধর্ম সম্পর্কে) কোন অঙ্গীকার করেছে তখন (অবশ্যই) তাদের কোন-না-কোন 
দল তা উপেক্ষা ভরে ছুঁড়ে ফেলেছে। বরং তাদের অধিকাংশই এমন, যারা (গোড়া থেকেই এ 
অঙ্গীকারকে) বিশ্বাস করে না। 

এখানে বিশেষভাবে “একদল' বলার কারণ এই যে, তাদের কেউ কেউ উপরোক্ত অঙ্গীকার 
পূর্ণও করতো । এমনকি, শেষ পর্যন্ত তারা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমানও এনেছিল। 


৬ 3 রর পপর্ণা 2 পারত 


০১১ ৩৩০৪০ ৩৩৩০ 20১৪৩১০৮৬ রজত, 
৮5154 551557552৯৮ 5) ৮৯৮৮৪) 25 5 হন্, 
তাত ০৮6০ ৯০৪52540156 85590155525 ৬)। 


(১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন-যিনি 
এঁ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবদের একদল 
আল্লাহ্র গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-__যেন তারা জানেই না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-এর প্রতি ঈমান না আনার ব্যাপারে একটি বিশেষ অঙ্গীকার 
ভঙ্গের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে £] যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন 
মহান পয়গন্বর আসলেন, যিনি (রসূল হওয়ার সাথে সাথে) এ কিতাবেরও সত্যায়ন করেন, যা 
তাদের কাছে রয়েছে অর্থাৎ তওরাত) তাতে হযরত রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়তের সংবাদ 
ছিল। এমতাবস্থায় হযরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা তওরাতের নির্দেশ 
পালনেরই নামান্তর ছিল। তওরাতকে তারাও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ মনে করত । কিন্তু এতদসত্ত্েও এ 
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আহলে কিতাবদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্‌র গ্রস্থকেই (এমনভাবে) পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ 
করলো, যেন তারা (সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু অথবা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে কিছু) জানেই না। 


টি 55 পা ১৮ 


৩০০৮৫ ০০০লুনি ১১১০০১১০1৮০ রা 
০০১1৩১০৮০০৩ ০৮৮1১ ৩১৪ 

3534৬০০০০8 
52০22 ৩৩৪৩ ৩৮৮৩৪ ৩ ১৩ ৪৯ টে 


2৫ লাঠি পাঠা 


টাও না ১ এ (৯2৩১৮ 4১১১৮৩2 


পাপ 2 রত এ পের ০-৮৮৫2৮৫ পা্া 2৯ দের পর্ণ ত 


2৮1 1৯৯৮৩৩৩ ৮৪৯০০৯১৯৮৯৩ 
৮2:57 লে হও 


র্ 


2 ১৬2 পু পপ ১১৫৫৫ 221 নি তে 2ঠতা 2৮ এল 
১:5০১%৪ ১ 291৮৮] ৮৪১ ৯১৩ ৩৯০৪1৯৮৩৬ 
রি বু পর 25৫ 
6০৮৩ ৮৬ (১520 











(১০২) তারা এঁ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা 
আবৃত্তি করত । সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল । তারা মানুষকে 
যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত-দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, 
তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার 
জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, 
যদ্ারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে । তারা আল্লাহ্র আদেশ ছাড়া তদ্দারা কারো অনিষ্ট 
করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে । তারা 
ভালরূপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। 
যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ_যদি তারা জানত । (১০৩) যদি 
তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহ্ভীরু হতো, তবে আন্রাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান 
পেত। যদি তারা জানত! 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(ইহুদীরা এমন নির্বোধ যে) তারা (আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কিতাবের অনুসরণ না করে,) এঁ শাস্ত্রে 
(অর্থাৎ যাদুর) অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা চর্চা করত। (কেতক 
নির্বোধ হযরত সুলায়মানকে যাদুকর মনে করত। তাদের এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। 
কারণ, যাদু বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্ষণতভাবে কুফর), সুলায়মান কেখনও) কুফর করেন নি। 
হ্যা, শয়তানরা (অর্থাৎ দুষ্ট জ্বিনরা অবশ্য) কুফর (অর্থাৎ যাদু) করত । (নিজেরা তো করতই) 
তারা (অপরাপর) মানুষকেও যাদু শিক্ষা দিত। (সে যাদুই বংশ পরম্পরায় প্রচলিত রয়েছে এবং 
ইহুদীরা তা-ই শিক্ষা করে। এমনিভাবে তারা এঁ যাদুও অনুসরণ করে, যা বাবেল শহরে 
'হারূত' ও 'মারত'-_দুই ফেরেশতার প্রতি (বিশেষ উদ্দেশ্যে) অবতীর্ণ হয়েছিল । তারা উভয়ে 
(সে যাদু) কাউকে শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ না (সাবধান করে আগেই) বলে দিত যে, আমাদের 
অস্তিত্বও মানুষের জন্য খোদায়ী পরীক্ষা (যে, কে আমাদের কাছ থেকে এ যাদু শিক্ষা করে 
বিপদে জড়িয়ে পড়ে, আর কে তা থেকে বেঁচে থাকে)। কাজেই তুমি (একথা জেনেও) কাফির 
হয়ো না (তাহলে বিপদে জড়িয়ে পড়বে)। অতঃপর তারা (কিছু লোক) তাদের (ফেরেশতাদ্ধয়ের) 
কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত। (এতে কারও 
এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভীত হওয়া উচিত নয় যে, যাদুকররা যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে। 
কেননা, এটা নিশ্চিত যে,) তারা আল্লাহ্‌র (ভাগ্য সম্পর্কিত) আদেশ ব্যতীত তদ্দারা কারও 
(বিন্দু পরিমাণও) অনিষ্ট করতে পারত না। তারা (এহেন যাদু আয়ত্ত করে) যা তাদের ক্ষতি 
করে এবং যথার্থ উপকার করে না (সুতরাং যাদু অনুসরণ করে ইহুদীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। আর 
- এটা শুধু আমারই কথা নয়, বরং তারা ভালরূপে জানে যে, যে লোক আল্লাহ্‌র গ্রন্থের বিনিময়ে 
যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। যার বিনিময়ে তারা 
আত্মবিক্রয় করেছে (অর্থাৎ যাদু ও কুফর) তা খুবই মন্দ। যদি তারা (কুফর ও দুক্র্মের 
পরিবর্তে) ঈমান আনত এবং আল্লাহ্‌ভীরু হতো, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (কুফর ও দুষ্র্মের 
চাইতে হাজার গুণ) উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা বুঝত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানেনযু প্রসঙ্গে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়েত 
বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা যায়। 
হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের 
উত্তর দান করেছেন। তীর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ৃত করে দিলাম । 
(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান (আ)-কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। 
তাই আল্লাহ্‌ তা“আলা আয়াতের মাঝখানে তার নিফলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২৫৭ 


(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের. নিন্দা করাই-উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার 
চর্চা ছিল।- এসব আয়াত সম্পর্কে পরমাসুন্দরী ধোহ্রার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত 
রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তৈর নীতিবিরু্ধ 
ব্যাখ্যা করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেন নি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, 
এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা 
কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়। 

€৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, “ইল্ম' বা জানার বিপরীত এবং 
এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার 
সংরাদ দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে “যদি তারা জান্ত' বলে না জানার কথাও বল্লা হয়েছে। 
রারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল। 

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে..পৃথিবীতে 
বিশেষ করে বাবেল শহরে যাদুবিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যান্চর্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ 
লোকদের মধ্যে যাদু ও পয়গস্বরগণের মো'জেযার স্বব্ধপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। 
কেউ কেউ যাদুকরদেরও সঙ্জন ও অনুসরণযোগ্য মমে করতে থাকে । আধুনিক যুগে মেস্মেরিজমেত্র 
বেলায়ও তাই হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা“আলা বাবেল শহরে: 'হারূত' 
ও “মারূত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেক্কিবাজি 
সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা-__যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং যাদুর আমল ও যাদুকরদের 
অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে । পয়গম্ধরগণের নবুয়তকে যেমন মোজেযা ও 
নিদর্শনাদি ঘারা প্রাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারূত ও মারূত যে ফেরেশতা; তার উপর 
যুক্তি-প্র্াণ খাড়া করে দেওয়া হলো, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য 
হয়। 

এ কাজে পয়গন্থরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমত, এতে পয়গম্বর ও 
যাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি 
পক্ষ । কাজেই উভয় পক্ষকে বাদ. দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়। 

দ্বিতীয়ত, যাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল 
না। যদিও “কুফরের' বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গন্বরগণ তা করতে 
পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাদের নিযুক্তি সমীচীন মনে 
করা হয়নি। একাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন । কারণ, সৃষ্টিজগতে ফেরেশতাদের দ্বারা 
এমন কাজও নেওয়া হয় যা সামথবিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লান-পালন ও দেখাশোনা করা। সৃষ্টিগত 
দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণমূলক আইনের দৃষ্টিতে অঠিক 
ও নিন্দনীয় । পক্ষান্তরে পয়গন্বরগণকে শুধু জীগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই 
নিযুক্ত করা হয়-_যা সাধারণত ভাল কাজেই হয়ে থাকে । উপরোক্ত যাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা 
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উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতির কল্যাণমূলক কাজ হলেও যাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে, পড়ার 
(যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সন্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গন্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই 
পছন্দ করা হয়েছে'। 

মোটকথা, ফেরেশতাদ্য় বাবেল শহরে কাজ আরম -করে দিলেন। তারা যাদুর মূল, ও 
শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে, এ.কুকর্ম. থেকে, আত্মরক্ষা ও যাদুকরদের ঘৃণা করার 
উপদেশ দিলেন।'যেমন কোন আলিম্‌ যদি দেখেন যে, জনগণ মূর্খতাবশত কুফরী বাক্য বলে 
ফেলে, তবে তিনি প্রচলিত কুফরী বাক্যগুলোকে বক্তৃতায় অথবা লেখায় সন্নিবেশিত করে 
জনগণকে বূলে দেবেন যে, এ বাক্যগুলো. থেকে সাবধান থাকা দরকার । .. 

ফেরেশতাদ্বয়ের কাজ আরঞ্ত করার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তাদের কাছে আসা-যাওয়া 
করতে থাকে । পরে যাতায়াতকারীরা অনুরোধ করতে থাকে যে, যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা 
সম্পর্কে আমাদেরকেও অবহিত করা হোক যাতে আমরা অজ্ঞতাবশত কৌন বিশ্বাসগত অথবা 
কার্ষণত অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। তখন ফেরেশতাদ্ধয় সাবধানতাবশত একথা বলে 
দিতেন, দেখ আমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌ তা*আলা বান্দার পরীক্ষাও নিতে চান যে, এগুলো শিক্ষা 
করে কে স্বীয় ধর্মের হেফাজত ও সংঙ্কার করে এবং কৈ এগুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজৈই 
সে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয়"দীন-ঈমান বরবাদ করে 'দৈয় । দেখ, আমাদের উপদেশ 
এই যে, দুনিয়াতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করে সুনিয়তের উপরই কায়েম থেকো'। এমন যেন না হয় 
জারা জে রজতের রিতা চলি লামিন 
দীন-ঈমান ররবাদ করে বস। 

তির রেডিও েনিভনিনিহারিারজো দির কি 
যারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত, তারা তাদের সামনে যাদুর 'মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে 
দিতেন। কারণ, এটাই ছিল তাদের কর্তব্য কাজ। এখন যদি কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করে স্বেচ্ছায় ও 
সঙ্ঞানে কাফির হয়ে ঘায়, সেজন্য তারা দায়ী হবেন কেন £ কেউ কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে 
যাদুকে সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত করে, যা নিশ্চিতরূপেই একটি দুষ্র্ম। যাদু 
ব্যবহারের কোন কোন প্রক্রিয়া কুযুরপূর্ণও বটে । এভাবে যাদু প্রয়োগকারী কাফিরে পরিণত 
হয়। 

উপরোক্ত বিষয়টির উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়__-ধরুণন. এক ব্যক্তি কুরআন হাদীস ও 
অথবা আধুনিক দর্শন সম্পর্কে শিখিয়ে দিন, যাতে দর্শনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি 
বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেও অবগত হতে পারি .এবং বিরোধীদের জওয়াব দিতে পারি। 
আলেম সাহেব. মনে করলেন, লোকটি ধোকা দিয়ে দর্শন শিখে একে শরীয়তবিরোধী ভ্রান্ত 
বিশ্বাসকে জোরদার.করার কাজেও ব্যবহার করতে পারে । তাই তিনি আগন্তুককে উপদেশ দিয়ে 
এবূপ না করতে বললেন। অতঃপর আগন্তুক যথাযথ ওয়াদা করায় আলেম সাহেব তাকে দর্শন 
পড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দর্শন শিক্ষা করার পর লোকটি যদি ইসলাম-বিরোধী বিশ্বাস ও মতবাদকেই 
বিশুদ্ধ :ও নির্ভুল মনে করতে থাকে , তবে শিক্ষক আলেম সাহেবকে কোন পর্যায়ে দোষী সাব্যস্ত 
করা যায় কি ?.তেমনিভাবে ঘাদু বলে দেওয়ার কারণে ফেরেশতাদ্বয়ও দোষী হতে পারেন না । 
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রা তে নরকের সারে হিয়ার হযেহর 
ব্যাপার আল্লাহ্‌ তা'জালাই জানেন । (বয়ানুলএকোরআন) 

যাদুর ব্বক্ধপ, $ অভিধানে “সিহর' শব্দের অর্থ এমন প্রতিক্রিয়া, যার রারণ প্রাশ্য 
নয়।-(কমুস) কারণটি অর্থগতও হতে পারে। যেমন বিশেষ বিশেষ বাক্যের প্রতিক্রিয়া । 
আবার. তা ইন্্িয় বহির্ভূত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে । যেমন, জ্বন-পরী,ও শয়তানের 
প্রতিক্রিয়া। অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, অথবা এমন ইন্্রিয় 
বহির্ভূত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, টাকি 47 
প্রতিক্রিয়া লোহার জন্য অথবা অদৃশ্য উধ-পরেরপ্রতিক্িয়াও হতে পারে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রের 
প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। 

এ কারণেই যাদুর -বহু প্রকারভেদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণত পরিভাষায় যাদু.বলতে এমন 
বিষয়কে. বোঝায়; যাতে জ্বিন. ও শয়তানের কারসাজি, কোন কোন শব্দ ও বাক্যের প্রভাব অথবা 
মেসমেরিজমে কল্পানাশক্তির প্রভাব । কারণ যুক্তি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং 
প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকরাও স্বীকার করেন, অক্ষর ও শব্দাবলীর মধ্যেও.বিশেষভাবে কিছু 
কার্যকারিতা রয়েছে। কোন বিশেষ অক্ষর অথবা শব্দকে বিশেষ সংখ্যায়. পাঠ করলে অথবা 
লিপিবদ্ধ করলে বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষের চুল-নখ ইত্যাদি অথবা 
ব্যবহারের কাপড়ের সাথে অন্যান্য বস্তু-সামশ্রী একত্রিত করেও কিছু কার্যকারিতা হাসিল করা 
যায়"; ; সাধারণ ভাষায় এগুলো টোনা-টোটকা ভেন্্মন্ত্) নামে অভিহিত চাত্ুলোও:যাদুর 
অন্ত্তুক্ত। 

কোরআান ও হাদীসের পরিভাষায় এমন অস্ত কর্মকাণুকে যাদু বলা হয়, যাতে শয়তানকে 
সন্তুষ্ট করে ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। শয়তানদের সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কখনও 
এমন মন্ত্র পাঠ করা হয়, যাতে শির্ক ও কুফরের বাক্যাবলী অথবা শয়তানের প্রশংসাসূচক 
চরণাবলী থাকে । আবার কখনও গ্রহ-নক্ষররের আরাধনা করা হয়। এতেও শয়তান সন্তুষ্ট হয়। 

শয়তানের পছন্দনীয় কাজকর্ম করেও শয়তানকে সুষ্ট করা যায়। উদাহরণত কাউকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তার রক্ত ব্যবহার করা, অপবিত্র অবস্থায় থাকা, পবিত্রতা বর্জন করা 
ইত্যাদি। 

_ পরহেধগারী, পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র ধিকির পুণ্য কাজ, দুর্গন্ধ ও অপবিভ্রতা থেকে দূরে থাকা 
ইত্যাকার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন করে যেমন ফেরেশতাদের সাহায্য পাওয়া যায়, তেমনিভাবে 
শয়তানের পছন্দনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য লাভ করা ধায় । এ. 
কারণেই যারা সর্বদা নোংরা ও অপবিত্র থাকে, আল্লাহ্‌র নাম মুখে উচ্চারণ করে না এবং অশ্রীল: 
কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, একমাত্র তারাই যাদুবিদ্যায় সফলতা অর্জন করে থাকে। হায়েয অবস্থায় 
রমণীরা এ কাজ করলে তা খুব কার্যকরী হয়। এ ছাড়া রূপক অর্থে ভেক্ষিবাজি, টোটকা, হাতের : 
সাফাই, মেসমেরিজম ইত্যাদিকেও যাদু বলা হয়। (রূহুল মাআনী) 
যাদু বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । তন্মধ্যে একপ্রকার নিছক নজরবন্দী ও কল্পনাপ্রসূত । বাস্তবতা 
বলতে এতে কিছুই নেই। উদাহরণত কোন কোন ভেস্কিবাজ হাতের সাফাই দ্বারা এমন কাজ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


২৬০ তফসীরে মা“'আরেফুল কোরআন ৪ প্রথম খণ্ড 


করে ফেলে, যা' সাধারণ লোক দেখতে সক্ষম হয় না। অগ্ররা মেসমেরিজম তথা কল্পনাশক্তির 
মাধ্যমে কারও মস্তিষ্কে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে একটি অবাস্তব বস্তুকে চোখে দেখতে 
থাকে অথবা কানে শুনতে থাকে । মাঝে মাঝে শয়তানের প্রভাব দ্বারাও মন্ুগধ ব্যক্তির মস্তিষ্ক 
ও দৃষ্টিশক্তিতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। তখন সে অবাস্তব বন্ধুকে বাস্তব মনে করতে 
থাকে।, এটা ছিতীয প্রকার যাদু। কোরআন মজীদে বর্ণিত ফেরআউনের যাদুকরদের যাদু ছিল 
প্রথম প্রকারের । যেমন বলা হয়েছে £১4:4। ১০1 1১১০... -তোরা মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে 
যাদু করল) । আরও বলা হয়েছে ৪ ৮ :.. (4১11-৯১-১৯ 4241 43৯৫ তোদের 
যাদুর ফলে মুসার কল্পনায় ভাসতে লাগল যে, রশির সাপগুলো ইতস্তত ছুটোছুটি করছে)। 
এখানে ১১ €কল্পনায় ভাসতে লাগল) শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রশি ও 
লাঠিগুলো প্রকৃতপক্ষে সাপও হয়নি এবং কোনরূপ ছুটোছুটিও করেনি; বরং হযরত মূসা 
(আ)-এর কল্পনাশক্তি প্রভাবারিত হয়ে সেগুলোকে ধাধমান সাপ বলে মনে 'করতে লাগল । 
কোরআন মজীদে শয়তানের প্রভাবযুক্ত নজরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত দ্বিতীয় প্রকার যাদুর কথা 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 
0548 05155425109552458555 
উর মিতেমটির নানার উর ঘতসব মিথ্যা অপবাদ 
রটনাকারী গোনাহ্গারের উপর শয়তান অবতরণ করে। | 
অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 
. ০১০] স৫। ১4414 ১৭৫ জও 
অর্থাৎ- বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, ওরা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। 
তৃতীয় প্রকার যাদু হচ্ছে যাদুর মাধ্যমে বন্ধুর সত্তা পরিবর্তন করে দেওয়া । যেমন, কোন 
মানুষ অথবা প্রাণীকে পাথর অথবা অন্য প্রাণী বানিয়ে দেওয়া । ইমাম রাগেব ইস্পাহানী, আবু 
বকর জাস্সাস প্রমুখ পণ্তিত এই প্রকার যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, যাদুর 
মাধ্যমে বস্তুর মূল সত্তা পরিবর্তন করা যায় না। বরং যাদুর প্রভাব নজর ও কল্পনা পর্যন্তই 
সীমাবদ্ধ থাকে । মুতাযিলা সম্প্রদায়ও একথাই বলে। কিন্তু সাধারণ আলেমগণের সুচিন্তিত 
অভিমত এই যে, বস্তুর সত্তা পরিবর্তন যুক্তি ও শরীয়তের দিক দিয়ে অসন্তব নয় । উদাহরণত 
মানব দেহকে পাথরে পরিণত করা যেতে পারে। 
- কোরআন মজীদে ফেরআউনী যাদুকরদের যাদুকে কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করা অর্থ 
এই নয় যে, সমস্ত যাদুই কাল্পনিক হবে-কল্পনার উর্ধ্বে যাদু হবে না । যাদুর মাধ্যমে বন্ধুর সত্তা 
পরিবর্তন করা সন্ভব-এ দাবির সমর্থনেকেউ কেউ কাব আহ্বার বর্ণিত একটি হাদীস পেশ 
281058555545585055054958 
হয়েছে ঃ 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ২৬১ 


“আমি কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়মিত পাঠ করি। এগুলো না হলে ইহুদীরা আমাকে গাধা 
বানিয়ে ছাড়ত।” 

“গাধা বানানো” শব্দটি রূপক অর্থে “বোকা বানানোর অর্থেও হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন 
ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। তাই হাদীসের প্রকৃত অর্থ এই 
যে, “বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ না করলে ইহুদী যাদুকররা আমাকে গাধা বানিয়ে দিত ।* 

এতদ্বারা দু”টি বিষয় প্রমাণিত হলো $ (এক) যাদু দ্বারা মানুষকে গাধা বানানোও সম্ভব । 
দেই) তিনি যে কতকগুলো বাক্য নিয়মিত পাঠ করতৈন, সেগুলোর প্রভাবে তিনি নিম্নোচ্কৃত 
বাক্যগুলো উল্লেখ করেন £ 
77777777785 

 2850-572255 

অর্থাৎ (আমি মহান আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করি, ধার চাইতে মহান কেউ নেই। আমি 
আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করি, যা কোন পুণ্যবান কিংবা পাপাচারী অতিক্রম 
করতে পারে না । আমি আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করি, যেগুলি আমি জীনি বা 
জানি না; নি ছুরির অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং 


নিল হানি হবে 


যাদু ও মো“জেযার পার্থক্য £ পয়গন্বরগণের মোজেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন 
অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত. তেমনি প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করা যায়। ফলে-মূর্ধেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে যাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় 
মনে করতে থাকে । এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার। 

বলা বাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দ্বিয়ে এতদুভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও কারণের আওতা- 
বহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে । যেখানে কারণ দৃশ্যমান, 
সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেও বিস্ময়কর মনে 
করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা 
হয়। সাধারণ লোক “কারণ” না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে 
থাকে । অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মতো। কোন দূরদেশ থেকে আজকের 
লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে । অথচ 
জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, যাদুর প্রভাবে দৃষ্ট 
ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন । তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতাষ 
বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। 

মোঁজেযার অবস্থা এর বিপরীত । মো“জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাজ । এতে 
প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের জ্বালানো আগুনকে 
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আল্লাহ্‌ তা“আলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও। কিন্তু এতটুকু 
শীতল নয় যে, ইব্রাহীম কষ্ট অনুভব করে" আল্লাহ্‌র এই আদেশের ফলে অগ্নি শীতনব. হয়ে 
যায়। 

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতর চলে যায়। এটা 
মোঁজেযা নয় ; বরং ভেষজের ক্রিয়া । তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে 
ধোকা খায়। 

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মো'জেযা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। বলা 
হয়েছে ঃ ূ 

০০০ 411১০ ০০০ ০৪০০০৪ 

অর্থাৎ-আপনি যে একমুষ্টি ক্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ 
করেন নি; আল্লাহ্‌ নিক্ষেপ করেছিলেন । অর্থাৎ, এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌছে 
গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কাজ। এই 
মো'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল । রসূলুল্লাহ (সা) এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর 
প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল । 

মো'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর যাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক 
কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মো'জেযা ও যাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু তা 
সত্তেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে. ? 
কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক । এ প্রশ্রের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার জন্যও 
আল্লাহ্‌ তা“আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন। 

প্রথমত, মো'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহভীতি, 
পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে । পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে, 
যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্র ধিক্র থেকে দূরে থাকে । এসব বিষয় চোখে দেখে 
প্রত্যেকেই মোঁজেযা ও যাদুর পার্থক্য বোঝতে পারে । 

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মোঁজেযা ও নবুয়ত দাবি করে যাদু 
করতে চায়, তার যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। হ্যা, নবুয়তের দাবি ছাড়া যাদু করলে তা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

পয়গস্বরগণের উপর যাদু ক্রিয়া করে কি না? £ এ প্রশ্নের উত্তর হবে হ্যা-বাচক। কারণ, 
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব । পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক 
কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতেন। এটা নবুয়তের মর্ধাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, 
বাহ্যিক কারণ ছারা প্রভাবাৰিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ায় কাতর হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন 
এবং আরোগ্য লাভ করতেন। তেমনিভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে 
পারেন শ্রবং এটা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর উপর যাদু করেছিল এবং সে যাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর 
মাধ্যমে তা জানা সন্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মৃসা (সা)-এর যাদুর 
প্রভাবে প্রভাবাৰিত হওয়া কোরআনেই উল্লিখিত রয়েছে £ 
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০ যাদুর কারণেই মৃসা (সা)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। 
শরীয়তে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান 
. পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড যাতে 
কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বিন ও শয়তানকে সন্ভুষ্ট করা হয় এবং ওদের 
সাহায্য নেওয়া হয়। কোরআনে বর্ণিত বাবেল শহরে যাদু ছিল তাই ।-(জোস্সাস) এ যাদুকেই 
কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবূ মনসুর (র) বলেন, 'বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, 
যাদুর সকল প্রকারই কুফর-নয়; বরং যাতে ঈমানেরবিপরীত কথাবার্তা, এবং কাজকর্ম অবলম্বন 
করা হয়, তা-ই কুফর ।-(রেহুল মা'আনী) ৫ . 
পু শয়তানকে অভিসম্পাত করা এবং শয়তানের বিরোধিতা করার নির্দেশ কোরআনে বারবার 
উল্লিখিত হয়েছে। এর বিপরীতে শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ওকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা 
করা কঠিন গোনাহর কাজ। তদুপরি শয়তান তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন মানুষ ঈমান বিধ্বংসী 
কুফর.ও শিরকে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্‌ ও ফেরেশতাদের পছন্দের বিপরীতে 
'নোংরা ও অপবি্র থাকবে । যাদুর সাহায্যে অনর্থক কারও ক্ষতি করলে তা হয় অধিকতর 
গোনাহ্‌। 

মোটকথা, কোরআন ও হাদীসে যাকে যাদু বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসগত কুফর অথবা অন্তত 
কার্যত কুফর থেকে মুক্ত নয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিছু শিরক ও কুফরী বাক্য 
বললে অথবা পন্থা অবলম্বন করলে, তা হবে প্রকৃত বিশ্বাসগত কুফর,। পক্ষান্তরে এসব থেকে 
আত্মরক্ষা করে অপরাপর গোনাহ অবলম্বন করা হলে, 5 
কোরআন-মজীদের আয়াতসমূহে এ কারণেই যাদুকে কুফর বলা হয়েছে। 

মোটকথা, শিরক ও কুফরযুক্ত যাদু যে কুফর, সে বিষয়ে “ইজমা' রয়েছে। যেমন, 
শয়তানের সাহায্য লওয়া, রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করা, যাদুকে মো'জেযা 
আখ্যা-দিয়ে নবুয়ত দাবি করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গোনাহ্যুক্ত যাদু কবীরা গোনাহ। 

০ বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়-এমন যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া 
এবং তার আমল করা হারাম । তবে মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে 
যাদু শিক্ষা করা কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে জায়েয। 

০ কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় যেগুলোকে যাদু বলা হয়, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য যাদুর 
মধ্যেও কুফর ও শিরক অবলম্বন করা হলে তাও হারাম । 

০ তাবীজ-গণ্ডায় জ্বিন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে তাও যাদুর মতই হারাম । যদি 
অস্পষ্টতার কারণে বাক্যাবলীর অর্থ জানা না যায় এবং যেসব শব্দ দ্বারা শয়তানের সাহায্য 
লওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাও হারাম । 

০ অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াদির সাহায্যে হলে এবং তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার 
না করার শর্তে জায়েষ। 

০ কোরআন ও হাদীসের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে 
ব্যবহার করা হয়, তবে জায়েয নয় । উদাহরণত কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবিজ করা 
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অথবা ওষীফা পাঠ করা । এহেন ওষীফা আল্লাহ্‌র নাম ও কোরআনের আয়াত সম্বলিত হলেও 
তা হারাম । (কাষী খান ও শামী) 


ক্লকার ক্্াি লিগে দা লিঙহক্তহদ 
এ2০০158 50508551৮41 ৩৯০ ৬ 
পি পপা পাঠ ৩ 


শু স্ল ০৩৬ 52588 5 


(১০৪) হে মুমিনগণ, তোমরা “রায়িনা' বলো না-“উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক 
আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । 










তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[কোন কোন ইহুদী রসূলুল্লাহ (সা)]-এর নিকট এসে দুরভিসদ্ধিমূলকভাবে তকে 'রায়িনা' 
বলে সম্বোধন করত । হিক্র ভাষায় এর অর্থ একটি বদদোয়া । তারা এ নিয়তেই তা বলত । কিন্তু 
আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করদন।” ফলে আরবী ভাষীরা তাদের এই 
দুরভিসন্ধি বুঝাতে পারত না। ভাল অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন মুসলমানও রসূলুল্লাহ 
(সা)-কে এই শবে সম্বোধন করতেন। এতে দুষ্টরা আরও আশকারা পেতো । তারা পরম্পর 
বসে হাসাহাসি করত আর বলত, এতদিন আমরা গোপনেই তাকে মন্দ বলতাম । এখন এতে 
মুসলমানদেরও শরীক হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে মন্দ বলার সুযোগ এসেছে । তাদের এই সুযোগ 
নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে মুমিনগণ, তোমরা “রায়িনা' (শব্দটি) 
বলো না। (এর পরিবর্তে) উনযুরনা' বলবে । (কেননা, আরবী ভাষায় 'রায়িনা' ও “উনযুরনা'র 
অর্থ এক হলেও 'রায়িনা' বললে ইহুদীরা দুষ্টুমির সুযোগ পায় । তাই একে বর্জন করে অন্য শব্দ 
ব্যবহার কর)। আর এ নির্দেশটি (ভালরূপে) শুনে নাও ( এবং স্মরণ রাখ)। কাফিরদের 'জন্যে 
তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। (কারণ, ওরা ধূর্ততা সহকারে পয়গন্থরের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন 
করে)। 

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয 
কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও আপানার পক্ষে জায়েয থাকবে না। 
উদাহরণত কোন আলিমের কোন কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয 
কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলিমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । তবে শর্ত 
এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। কোরআন ও হাদীসে 
এর ভুরি ভুরি দৃষ্টাস্ত রয়েছে। এর একটি প্রমাণ এঁ হাদীস, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
জাহেলিয়াত যুগে কোরাইশরা যখন কা'বাগৃহ পুননির্মাণ করে, তখন এতে কয়েকটি কাজই 
এমন করা হয়েছে, যা ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক রচিত ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় । আমার মন 
চায়, একে ভেঙে আবার ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা"বাগৃহ ভেঙে দিলে অজ্ঞ 
জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই আমি স্বীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করছি না-_এ 
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বিধানটি সমস্ত ফেকাহবিদের কাছেই গ্রহণীয়। তবে হাম্বলী মযহাবের আলেমগণ এ ব্যাপারে 
অধিক সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী । 


০%£৩/ হিরো না 
১ 
৩০০০৪ গেলে 

৪ ৯১১স্] ০৯০১১ ৪০ . 


(১০৫) আহলে-কিতাৰ ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপৃত নয় যে, 
তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক । আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্হ দান করেন । আল্লাহ হান অনুষহদাতা । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ . 

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বিবৃত হচ্ছে। কোন কোন 
ইহুদী কোন কোন মুসলমানকে বলত, আল্লাহর কসম আমরা অন্তর দ্বারা তোমাদের শুভেচ্ছা 
কামনা করি.। তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রাপ্ত হও- আমরা মনেপ্রাণে 
তাই আশা করি। এরূপ হলে আমরাও তা কবৃল করব। কিন্তু ঘটনাচক্রে" তোমাদের ধর্ম 
আমাদের ধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা হিতাকাজ্ষার এই ভানকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে বলেন, মুশরিক হোক অথবা আহলে-কিতাব হোক) কাফিরদের (একটুও) 
মনঃপৃত নয় যে, তোমরা পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হও। (তাদের এ 
হিংসায় কিছু আসে যায় না। কারণ) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগহ দান করেন। 
আর আল্লাহ হচ্ছেন মহান অনুগ্রহদাতা ৷ 

ইহুদীদের দাবি ছিল দু'টি (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ । (দুই) তারা মুসলমানদের 
শুভাকাজ্ী । প্রথম দাবিটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি । নিছক দাবিতে কিছু হয় না। এছাড়া 
দাবিটি নিরর্থকও বটে। কারণ, “নাসিখ' (যে রহিত করে) আগমন করলে “মনসূখ' (যাকে 
রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায় । তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই 
উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি । আয়াতে শুধু দ্বিতীয় 
দাবিটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বন্তুকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে 
আহ্লে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই 
তোমাদের হিতাকাজ্্ষী নয় তাদেরকেও তেমনি মনে করো । 


' তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __- ৩৪ 
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. 0১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম 
অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি । তৃমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ সব কিছুর 
ওপর শক্তিমান ?.(১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্র জন্যই নভোমণুল ও ভূমণ্ডলের 
আধিপত্য ?.আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা সংঘটিত হলে ইহুদীরা তিরস্কার করতে. থাকে এবং কোন কোন 
বিধান রহিত করার কারণে মুশরিকরাও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রপবান বর্ষণ করতে শুরু করে। 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের তিরক্কার ও আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন।) আমি কোন 
আয়াতের, বিধান রহিত করে দিলে (যদিও কোরআনে অথবা স্ৃতিতে সে আয়াত অবশিষ্ট 
থাকে) অথবা (আয়াতটিকেই স্মৃতি থেকে) বিস্বৃত করিয়ে দিলে (তা কোন আপত্তির বিষয় নয়। 
কারণ যুক্তিসঙ্গত কারণেই তা করা হয়। সেমতে) তদপেক্ষা উত্তম আয়াত বা তার সমপর্যায়ের 
আয়াত তেদস্থলে আনয়ন করি। হে আপত্তিকারিগণ) তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্‌ সব কিছুর 
ওপর ক্ষমতাবান ? (এমন ক্ষমতাবানের পক্ষে উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা কঠিন ?) তোমরা 
কি জান না যে, নভোমণুলে একমাত্র তাঁরই রাজত্ত প্রতিষ্ঠিত (এহেন বিরাট রাজত্বে যখন তীর 
কোন অংশীদার নেই, তখন উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে ভিন্ন নির্দেশ দিলে তাকে কে বাধা 
দিতে পারে ? মোটকথা, ভিন্ন নির্দেশ দান এবং প্রস্তাব ও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে তার 
প্রতিবন্ধক কেউ নেই ।) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (তিনি যখন 
বন্ধ, তখন বিধি-বিধানে অবশ্যই উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর তিনি যখন সাহায্যকারী, 
তখন বিধান পালন করার সময় শব্দের আগমন থেকেও তোমাদের হেফাযত করবেন । তবে 
বৃহত্তর পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে বাহ্যত তোমাদের উপর শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে 
তাভিন্ন কথা। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

4351 221 ১৭ ৮০০৮০ এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সন্তাব্য 
সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে৷ অভিধানে “নস্থ' শব্দের অর্থ দূর করা, লেখা । সমস্ত 
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মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নস্থ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান.দূর করা অর্থাৎ 
রহিত করা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের 
স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্খ' বলা হয়। “অন্য বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্ত 
ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে 'অপর বিধান বলে দেওয়াও হতে পারে । 

আল্লাহ্‌র বিধানে নস্থের স্বরূপ £ জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত 
করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত । রচিত আইনে “নস্খ" বিভিন্ন কারণে 
হয়ে থাকে । (১) ভূল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন আইন প্রবর্তন করা হয়, তবে 
পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘটিত হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যৎ 
অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারি করা হয়। পরে 
অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্খ 
আল্লাহ্র আইন হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না। 

তৃতীয় প্রকার 'নসৃখ' এরূপ £ আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে 
এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না; অন্য আইন জারি করতে হবে । এরূপ জানার 
পর সাময়িকভাবে এই আইন জারি করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধাত্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণত রোগীর বর্তমান অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর 
রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন 
পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওমুধ দেন। 

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে 
পারে যে, দু'দিন এই ওষুধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু 
এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে এবং এতেও ভুল 
বোবাবুঝির কারণে ক্রটিরও আশংকা থাকে । তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ 
করেন না। 
'” আল্লাহর আইনে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহে শুধু তৃতীয় প্রকার নস্খই হতে পারে এবং হয়ে 
থাকে। প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রসথ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানী গ্রস্থের বিধান নস্থ 
তথা রহিত করে নতুন বিধান জারি করেছে । এমনিভাবে একই নবুয়ত ও শরীয়তে এমন 
রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন 
করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে আছে ৪. 

২ ০৮৯4১০31555 5৬৯১ ০৫০ ০ 
অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নস্থ ও পরিবর্তন করা হয়নি ।-(কুরতুবী) 
মূর্থজনোচিত আপত্তি $ কিছুসংখ্যক মৃর্থ ইহুদী অজ্ঞতাবশত খোদায়ী বিধানে নস্থকে 

সঠিক অর্থে বুঝতে পারেনি । তারা খোদায়ী নস্থকে জাগতিক আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার 
নস্থের অনুক্ধপ ধরে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভর্ঘসনার বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে । এর 
উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে । €ইবনে-কাসীর) 
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২৬৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


মুসলমানদের মধ্যে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক আলেম সম্ভবত উপরোক্ত বিরোধীদের 
ভ€সনা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে নস্খের সন্তাবনা অরশ্যই 
আছে- এতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, কিন্তু সমগ্র কোরআনে বাস্তবে কোন নস্খ হয়নি । কোন 
আয়াত নাসেখও নয়, মনসূখও নয় । আবু মুসলিম ইস্পাহানীকে এই মতবাদের প্রবক্তা বলা 
হয়। আলেম সম্প্রদায় যুগে যুগে তার মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা 
হয়েছে £ 
১০১ ১১৫21158103 5৬৪৩৩ $৮এ। 31৬৯ ৬০ ৮০1১৪এ। 4৯। 58513 
৪ ০৮৮4৮৮০১14০ ৬১৩ ১85 ৮১০৪191053 ১01কি ই বতীিলী 

| ২ 68৪1 4241 ১৩০ ৩৮৯ 915 451 90৬১ 45৬৪৪ 

(নস্থের সন্তাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে সকল ধর্মাবলঙ্বীই একমত । তবে খৃষ্টান সম্প্রদায় 
অস্বীকার করে বলেছেন যে, খোদায়ী 'বিধানে নসৃথ সম্ভব ; কিন্তু বাস্তবে কোথাও নস্থ হয়নি) 
ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ 
4-2-১৭০ ০ ১৬০৮০ ১ ২৮155 -4549053 558৪। ০0511 1৮৯ 48০০ 

১:০৮১৯5১। 41481) 31 ১১৫৩ ২৩ 7৮৮৮] 

(নস্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা খুবই জরুরী এবং এর উপকারিতা অনেক । আলিমগণ 
একে উপেক্ষা করতে পারেন না। একমাত্র মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কেউ নসূখ অস্বীকার করতে 
পারে না।) 

কুরতুৰী এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। একবার তিনি 
মসজিদে এসে এক ব্যক্তিকে ওয়াজে রত দেখতে পেলেন: তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কি 
রুরছে ? উত্তর হলো, সে ওয়াজ-নসীহত করছে। হযরত আলী (রা). বললেন-না, সে ওয়াজ 
করছে না, বরং সে বলতে চায় যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক ৷ আমাকে চিনে নাও । অতঃপর 
লোকটিকে ডেকে-তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন. ও হাদীসের নাসেখ ও মনসৃখ বিধানসমূহ 
জান ? লোকটি বলল, না আমার জানা নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে আমাদের 
মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাও। ভবিষ্যতে এখানে আর ওয়াজ করো না। 

কোরআন ও হাদীসে নস্খের অস্তিত্ ও বাস্তবতা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি 
এত বেশি যে, সেগুলো উদ্ধৃত করা সহজ নয়। তফসীরে ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর, 
দুররে-মনসূর প্রভৃতি গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে- 
দুর্বল রেওয়ায়েতের তো গণনাই নেই। 

এ কারণেই প্রশ্নটি ইজমায়ী তথা সর্বসম্মত । শুধু আবূ মুসলিম ইস্পাহানী ও কতিপয় 
তাধিলী এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তফসীরে-কৰীর গ্রন্থে ইমাম রাষী পুঙ্খানুপুঞ্ধভাবে 
তাদের মতামত খণ্ডন করেছেন। 

নস্থের অর্থে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিভাষায় পার্থক্য £ নস্খের পারিভাষিক অর্থ বিধান 
পরিবর্তন করা। এ পরিবর্তন একটি বিধানকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে তদস্থলে অন্য বিধান রাখার 
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সূরা আল-বাকারাহ ২৬৯ 


মাধ্যমেও হতে পারে । যেমন বায়তুল-সুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে কেবলা বানিয়ে 
দেওয়া । এমনিভাবে. কোন শর্তহীন: ও ব্যাপক বিধানে কোন শর্ত যুক্ত করে দেওয়াও এক প্রকার 
পরিবর্তন । পূর্ববর্তী আলেম সম্প্রদায় নস্থকে এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাদের 
মতে কোন বিধানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, আংশিক পরিবর্তন, শর্ত যুক্তকরণ অথবা ব্যতিক্রম বর্ণনা 
ইত্যাদি সবই নসৃখের অন্তর্ভুক্ত । এ কারণেই তাদের মতে কোরআনে মনসূখ আয্মাতের সংখ্যা 
পাঁচশ যেখানে পরিবর্তনের পূর্বের বিধান ও-পরের বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ণনা করা 
কিছুতেই সম্ভব হয় 'না, পরবর্তী আলেমগণ শুধু সেখানেই নস্থ হয়েছে বলে মত প্রকাশ 
করেন। এই অভিমত মেনে নিলে স্বভাবতই মনসূখ আয়াতের সংখ্যা বিপুল হারে হ্রাস পাবে। 
এরই অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আলেমদের বর্ণিত পাচ শ মনসূখ আয়াতের স্থলে পরবর্তী আলেম 
আল্লামা সুয়ুতী মাত্র বিশটি আয়াতকে মনসূখ প্রতিপন্ন করেছেন। তারপর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ 
(র). এগুলোর মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্ণনা করে মাত্র পাঁচটি আয়াতকে মনসূথ বলেছেন! এ প্রচেষ্টা 
এদিক দিয়ে সঙ্গত. যে, পরিবর্তন না হওয়াই বিধানের পক্ষে স্বাভাবিক । কাজেই যেখানে 
আয়াতকে কার্যকরী রাখার পক্ষে কোন ব্যাখ্যা সন্তব হয়, সেখানে বিনা প্রয়োজনে লসূথ স্বীকার 
করা ঠিক নয়। 

কিছু এই সংখ্যা হ্রাসের অর্থ এই লয় যে, নস্থের ব্যাপারটি ইসলাম অথবা কোরআনের 
মধ্যে একটা ক্রুটিপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিদ্যমান ছিল- ঘা মোচনের লেষ্টা চৌদ্দ শ' বছর যাবত 
চলছে। অবশেষে শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় সে. দোষ স্্াস পেতে প্রেভে পাচ-এ এসে 
দীড়িয়েছে। এরপরও কোন আধুনিক চিন্তাবিদের অপেক্ষা করা হচ্ছে-যিনি এসে এই পচটিকেও 
বিলুপ্ত করে একেবারে শৃন্যের কোটায় পৌছে দেবেন 

নস্থ প্রশ্নের গবেধণায় এই পথ অবলম্বন করা ইসলাম ও কোরআনের সঠিক খেদমত নয়। 
এই পথ অবলম্বন করে সাহাবী, তাবেয়ী তথা চৌদদশ' বছরের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) আলেমগণের 
রচনা ও গবেষণাকে ধুয়েমুছে ফেলা সন্ভব নয়। এতে করে বিরোধীদের. সমালোচনা বন্ধ হবে 
না। লাভের মধ্যে শুধু আধুনিক যুগের ধর্মদ্োহীদের হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে । তারা 
একথা রলার সুযোগ পাবে যে,.চৌদ্দ শ' বছর যাবত আলেমরা যা বলছেন, পরিশেষে তা মিথ্যা 
প্রমাণিত হতে পারে -(মা“আযাল্লাহ্‌)। এ পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলে কোরআন ও.শরীয়তের উপর 
থেকে আস্থা উঠে যাবে। কারণ আজকের গবেষণা যে আগামীকাল ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে না, 
এরই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? 

আমি বর্তমান যুগের কোন কোন আলেমের লেখা পাঠ করেছি। তারা 1... 
আয়াতটিকে ১৩. ১৮১ ১১১০ হওয়ার কারণে 4১-৯১ +3--৯ সাব্যস্ত করেছেন। 
যেমন,2$11 (৫ 3051 এবং] ০৯১১।| 305] অতঃপর আয়াত দ্বারা তারা শুধু 
নস্থের সন্তাবনা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নস্খের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন । 
অথচ 4 ১৬ ১৬০ ১২--৪০ এবং 51 4৪১৯১ ৭:2১ ৭2৮৯৪ এতদুভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য অনেক । বলা বাহুল্য, এটা আবূ মুসলিম ইন্পাহানী এবং মুতািলা সম্প্রদায়েরই 'যুক্তি। 
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; অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর এবং সমগ্ণ মুসলিম সমাজের অনুবাদ দেখার পর 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম উপরোক্ত আয়াত দ্বারা 
নস্থের বাস্তরতা প্রমাণ করে এ সম্পর্কিত একাধিক ঘটনা উল্লেখ 'করেছেন। (ইবনে-কাসীর, 
ইবনে জরীর প্রভৃতি) 

এ কারণেই পূর্ববর্তী মুসলিম মনীধিগথের মধ্যে ফেউ নস্থের. বাস্তবতাকে শর্তহীনভাবে 
অস্বীকার করেন.নি। স্বয়ং হযরত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ র) সামঞ্জস্য বর্গনা করে সংখ্যা স্রাস 


তাদের কারও কারও সম্পূর্ণ অথবা আংশিক তফসীরও বিদ্যমান রয়েছে. -5--841 
171৮1275 
(৮.১ প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী এর উৎপত্তি? | ও.১0১.5 ধাতু থেকে। 
উদ্দেশ্য “এই যে, কখনও রসূলুল্লাহ সো) ও সমস্ত সাহাবীর মন”থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত করিয়ে 
নস্থ করা হয়। এর সমর্থনে টীকাকারগণ একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে 
আয়াতটির উপর আমল করা না হয়, সে উদ্দেশ্যেই এরূপ বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
্াটের নতি বিধান টিলুলে হকার হার লেনা হে পাতে 


লি কনর তক 
৩১০৯৩৪৬৮ ্‌ রি ৩৮৩%৩5ত ৩)১৬৯১৮। 
০2৯০) ৫১০৩৪ ১০১০ %: 30১ 


(১০৮) ইতিপূর্বে : মুসা (আ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ) তোমরাও 
কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও ? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ 
করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[কোন কোন ইহুদী হঠকারিতাবশত হুযূর (সা)-কে বলল, মুসা আ)-এর নিকট তওরাত 
যেমন একযোগে নাধিল হয়েছিল, আপনিও তেমনি একযোগে কোরআন আনয়ন করুন। এ 
সম্পর্কে বলা হচ্ছে, হে ইহুদীগণ, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের (সমসাময়িক) রসূলের নিকট 
(অন্যায়) আবদার -পেশ করবে যেমন' ইতিপূর্বে (তোমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে) মুসা 
(আ)-এর নিকটও আবদার করা হয়েছিল ? (উদ্াহরণত তারা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষ দেখার আবদার 
করেছিল । বন্তুর্ত সেসব আবেদনের উদ্দেশ্য রসূল (সো)-কে জন্ধ করা এবং খোদাম্ী বিধানের 
পথে বিষ্ব সৃষ্টি করা। এরূপ আচরণ নির্জলা কুফর বৈ নয়। আর] যে কেউ. ঈমানের পরিবর্তে 
কুফরের ফথাবার্তা বলে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে. যায় । 
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“অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্‌ তা“আলার.হেকমত ও 
ডি হুজি নাতে 
০৫ 


তি 
নি উহা 


চি বাপি শত 
৯১ ০০০০০০ 
প্রশ্ববাণে জর্জরিত না করে। : 


বউ 





২১৯) তির তু 5 (2 বি 
কু 2 52555525 


৮5৩০ 52301515756 হাটি 252228 ১ 
কেউ 


72১৩ চিন চপ পাও555 কে ঠা ৩১৬৬5 
গু 695 ৮:০৪ 1):28৩-56১৩০৩৩ 


৫ 


্ঃ লা বরভিসাননভিরানে। সুসলমান হওয়ার পর 
তোমাদের :কোন ত্রকমে কাফির বানিয়ে দেয় । তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর 
(আরা এটা চায়)। বাক, তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যস্ত তাদের ক্ষমা কর এবং 
উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । (১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা 
কর এবং যাকাত'দাও। তোমরা নিজের জনয পূর্বে যে সৎকর্ম পরেরগ 'করবে। তা; চা্লাহির 
জনিত তি নার বিটা রা চারিজার 


পি 








চিঠি ভি 

€কোন কোন ইহুদী দিবারান্র বিভিন্ন পন্থায় বন্ধুত্ব নিরলান লে 
ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করত। অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও তারা এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত 
হতো-না.। আল্লাহ্‌ তা“আলা এজন্য মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দেন যে) আহলে কিতাবদের 
(অর্থাত ইহুদীদের) অনেকেই মনে মনে চায় যে, ঈমান-আনার পর তোমাদের আবার কাফির 
বানিয়ে দেয়। (তোদের এ মনোবৰাঞ্থা তাদের “প্রদর্শিত 'শুভেচ্ছার কারণে নয়; বরং শুধু 
প্রতিহিংসাবশত; যা (তোমাদের কোন বিষয় থেকৈ' উদ্ভূত নয়, বরং) তাদের অন্তর থেকেই 
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উত্তৃত। (আর এমনও নয় যে, সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়নি, বরং) সত্য প্রকাশিত হওয়ার 
পরও (তাদের) এই অবস্থা । (এমতাবস্থায় মুসলমানদের ক্রোধাত্বিত হওয়ার কথা৷ তাই আল্লাহ্‌ 
বলেন,) যাক (এখন) তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যস্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা (এ 
ব্যাপারে) স্বীয় নির্দেশ (বিধান) প্রেরণ না করেন। (ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তাদের হঠকারিতার 
প্রতিকার আমি সত্ুরই নিরাপত্তামূলক বিধান অর্থাৎ হত্যা ও জিষিয়ার মাধ্যমে করব। এতে স্বীয় 
দুর্বলতা ও প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য দেখে এ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে 
সংশয় দেখা দিতে 'পারত। তাই বলা হচ্ছে, তোমরা সংশয়াপন্ন হবে কেন ?) নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তোমরা (শুধু) নামায প্রতিষ্ঠা করে যাও আর (যাদের 
ওপর যাকাত ফরয, তারা ) যাকাত দিয়ে যাও। আর (যখন প্রতিশ্রুত আইন আসবে, তখন 
'এসব)সংকর্মের সাথে তাও যুক্ত করে. নেবে। এরূপ মনে করবে না. যে, জিহাদের আদেশ না 
আসা পর্বত ুধু-নামায-রোযা সারা পুণ্যকর্ম-হবে না। বরং তোমরা) নিজের জন্য পূর্বে যে সৎ 
কর্মই সঞ্ুয় করবে, আল্লাহর কাছে (পৌছে) তা (প্রতিদানসহ পুরোপুরি) পাবে। কারণ, 
আল্লাহ্‌ তোমান্দর যাবতীয় কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন (তোমাদের বিন্দু পরিমাণ আমলও নষ্ট 
85 

- তখনকার অবস্থানুযাী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌ স্ব প্রতিতি 
পূর্ণ করেন“এবং জিহাদের, আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইন্ুদীদের প্রতিও সে আইন 
বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টুদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া ইত্যাদি শাস্তি 
মিন 


3 হু বরা 2820৩2৩0885 
৮৬০3৪ ১১২83 ১৮2৮৮0৫ ১১০৫, 42, 


পেতে 2 ঠা 22৫ ” পর ৮ তে ঠে ৫95৮ 2৮৮৮৫ ৬ 6ল2 


১) ০৪ ১৯০54১১৩৪৪০ 2/$6৮০৩2 বি 




















655553559৩5 8 32 
রা 3545৬ এল 
কত | 






নিন রর 
পু লোন 2 51৯ সর্ভ 
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€১১১) তারা বলে, ইহুদী অথবা খৃস্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না । এটা তাদের 
মনের বাসনা । বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হ্যা, যে 
ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, ভার জন্য 
তার পালনকর্তার কাছে পুরষ্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা টিত্তিতও হবে না। 
(১১৩) ইহুদীরা বলে, খৃস্টানরা কোন পথেই' নয় এবং খুষ্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন পথেই 
নয় । অথচ সবাই খোদায়ী কিতাব পাঠ করে । এমনিভাবে যারা মৃর্থ, তারাও তান্দের মতই 
উক্তি করে । অতএব আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে নির্দেশ দেবেন, যে বিষয়ে তারা 
মতবিরোধ করছিল । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

, ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে যে, বেহেশতে কখনও কেউ যেতে পারবে না ; কিন্তু যারা ইহুদী 
(তাদের ব্যতীত) অথবা খৃষ্টান (খৃষ্টানদের ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারবে না)। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাদের উক্তি খণ্ডন করে বলেন, এগুলো তাদের কল্পনাবিল্াস (প্রকৃতপক্ষে কিছুই 
নয়)। আপনি তাদের একথা বলে দিন, তোমরা (এ দাবিতে) সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত 
কর। (কিন্তু তারা কন্মিনকালেও পারবে না। কারণ এর কোন প্রমাণ নেই। এখন আমি এর 
বিপক্ষে প্রথমে দাবি করছি যে, অন্য লোকেরাও বেহেশতে যাবে । অতঃপর এর প্রমাণ উপস্থিত 
করছি যে, সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীদের স্বীকৃত আমার আইন এই যে,).যে কোন ব্যক্তি 
স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র দিকে নত করে দেয় (অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে আনুগত্য অবলম্বন 
করে) এবং তেৎসঙ্গে শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই নয়, আন্তরিকভাবেও) সৎকর্ম করে, সে 
তার আনুগত্যের প্রতিদান তার প্রতিপালকের কাছে পৌছে পাবে । কিয়ামতের দিন তাদের 
কোন ভয় নেই এবং তারা (সে দিন) চিস্তিতও হবে না। (কারণ, ফেরেশতারা তাদের সুসংবাদ 
শুনিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেবেন)। 

(এ যুক্তির সারমর্ম এই যে, যখন 'এ আইনটি সর্বজনস্বীকৃত, তখন শুধু দেখে নাও যে, 
আইন অনুযায়ী কারা জান্নাতে যেতে পারে ? পূর্ববর্তী মনসূখ নির্দেশের ওপর আমল করাই 
যাদের সম্বল, তারা আনুগত্যশীল হতে পারে না। এ হিসাবে ইহুদী ও খৃ্টানরা আল্লাহ্‌র অনুগত 
নয়। বরং পরবর্তী নির্দেশ পালন করাই হবে আনুগত্য । এ দিক দিয়ে মুসলমানরাই অনুগত । 
কারণ তারা শরীয়তে-মুহাম্মদীকে কবৃল করেছে। সুতরাং তারাই জান্নাতে প্রবেশকারীরূপে, গণ্য 
হবে। 

'আন্তরিকভাবে' শর্তটি যুক্ত হওয়ায় মুনাফিকরা বাদ পড়ে গেল। কারণ, শরীয়তের পরিভাষায় 
তারা. কাফিরদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জাহান্নামের উপযুক্ত । [একবার কয়েকজন ইহুদী ও কয়েকজন 
খৃষ্টান একত্রিত হয়ে ধর্মীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়৷ ইহুদীরা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী খৃষ্ট ধর্মকে মিথ্যা 
বলে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়ত ও ইঞ্ীলকে অস্বীকার করতে থাকে । পক্ষান্তরে 
খৃন্টানরাও একগুয়েমির বশবর্তী হয়ে ইহুদী ধর্মকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে এবং মূসা (আ)-এর 
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রিসালভ- ও তওরাতকে অস্বীকার করতে থাকে । আল্লাহ্‌ তাআলা ঘটনাটি উদ্ধাত করে তা খণ্ডন 
করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, ] ইন্থদীরা বলতে লাগল, খৃষ্টানদের ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর (প্রতিষ্ঠিত) 

নয় (অর্থাৎ সর্বৈব মিথ্যা)। তেমনিভাবে খৃষ্টানরা বলতে লাগল, ইহুদীদের ধর্ম কোন তিত্তির 
পর কারে লয় (অর্ধাৎ সর্ব শিখা) । অথচ তারা (উতর পঙ্গে) সবাই আসমানী পরহথমূহ 
.পড়ে এবং পড়ায় । (অর্থাৎ ইহুদীরা তওরাত এবং খৃষ্টানরা ইঞ্জীল গ্রন্থ পড়ে এবং চর্চা. করে। 
উভয় গ্রন্থে উভয় পয়গন্থর-ও উভয় গ্রস্থের সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে। এটাই উভয় ধর্মের 
আসল তিত্তি। অবশ্য মনসূথ হওয়ার ফলে বর্তমানে এতদুতয়ের একটিও পালনীয় নয়)। 

(আহলে-কিতাবরা তো উপরোক্ত দাবি করতই, তাদের দেখাদেখি মুশরিকদের মনেও 
জোশ দেখা দিল।) তেমনিভাবে যারা নিরেট বিদ্যাহীন, 'তারাও আহলে-কিতাবদের মত 
একথাই বলতে লাগল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম ভিত্তিহীন, সত্যপন্থী একমাত্র আমরা)। 
অতএব (দুনিয়াতে প্রত্যেকেই আপন আপন কথা বলতে থাক) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের মধ্যে এসব ব্যাপারে কার্যত ফয়সালা করে দেবেন, যাতে তারা বিরোধ করত 
(অর্থাৎ সত্যপস্থীদের জান্নাতে এবং অসত্যপস্থীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। “কার্যত 
ফয়সালা” বলার কারণ এই যে, নীতিগত ফয়সালা তো বিভিন্ন ঘুক্তি ও হাদীস-কোরআনের 
মাধ্যমে দুনিয়াতেও করা হয়েছে)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধ উল্লেখ 
করে তাদের নির্বু্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন 
করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে, 
যা পরে বর্ণিত হবে। 

ঘৃষ্টান ও ইহুদী-উভয় সম্প্দায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকেই উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক 
জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বলে 
দাবি. করত এবং তাদের ছাড়া জগতের সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পৎঘ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত । 

এই অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলে মুশরিকরা একথা বলার সুযোগ পেল যে, খৃষ্টধর্ম ও 
ইচ্ছদী ধর্ম মিথ্যা ও বানোয়াট এবং তাদের মূর্তিপূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই 
জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন, তারা শুধু ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তার 
হি খৃষ্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্মই হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে 

এক-বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করবে। তার আনুগত্যক্ষেই স্বীয় 

মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত 
স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খৃষ্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উত্তোলন করা ধর্ম সম্পর্কে 
অজ্ঞতারই পরিচায়ক । 

দুই-যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে ; কিন্ত 
আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল-খুশিমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নীতে 
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যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রে আনুগত্য ও ইবাদতের সেই পস্থীই অবলম্বন করতে 
হবে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন । 
প্রথম বিষয়টি .. . 1৯৭ ০ ১৭? বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি 74 
..০৯ * বাক্যাংশের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক 
মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু আনুগত্যের সংকল্লাই যথেষ্ট নয়, বরং সতকর্মও প্রয়োজন । 
কোরআন ও রসূলুলাহ্‌ (সা)-এর সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম । 


আল্লাহ্র কাছে বংশগত ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই; গ্রহণীয় বিষয় 
হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম £ ইছুদী হউক অথবা খৃষ্টান কিংবা মুসলমান-ঘে কেউ উপরোক্ত 
মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের 
ভিত্তিতে নিজেকে জান্নাতের ইজারাদার মনে করে নেয় ; সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না। 
আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের ওপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র 
নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে। 

প্রত্যেক পয়গন্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের 
আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা (আ) ও 
তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তাই ছিল সংকর্ম। তদ্রুপ ইন্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই 
ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা (আ) ও ইন্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্রস্যশীল ছিল৷ এখন 
কোরআনের যুগে এঁসব কার্যকলাপই সতকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গন্থর 
(সা)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ । 

মোটকথা, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার ফয়সালা এই যে, 
উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে; তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। 
তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয় ; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল 
বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য 
মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী আর কোন 
সম্প্রদায়কে খৃষ্টান নামে অভিহিত করেছে। 

যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারীতে নিজেকে 
ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে খৃষ্টানদের 
পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে । অথচ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সতকর্ম থেকে 
বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খৃষ্টানই খৃষ্টান থাকতে পারে না। 

কোরআন মজীদে আহ্লে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্র ফয়সালা উল্লেখ করার 
উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে এ কথা না 
বলে যে, আমরা পুরুন্যানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিস ও রেজিস্টারে আমাদের নাম মুসলমানদের 
কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি ; সুতরাং জান্নাত এবং নবী 
(সা)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই । 

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবি করলে, মুসলমান নাম লিপিবদ্ধ করলে 
অথবা মুসলমানের ওঁরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্্হণ করলেই প্রকৃত মুসলমান 
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হয় না, বরং সুসলমান হওয়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য । ইসলামের অর্থ 
আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়-সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী । 

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হুশিয়ারি সববেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত 
ইহুদী ও খৃস্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্‌, রাসূল, পরকাল ও কিয়ামতের 
ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুক্ু করেছে । কোরআন 

ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অঙ্গীকার 
করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা 
করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার 
সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের 
সাথে কোন অঙ্গীকার করেনি_যতক্ষণ না তারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর 
রসূল (সা)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। (1 ১০ 41$ আয়াতের সারমর্ম তহি। রা 

আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত । অনেক অর্বাচীনের 
ধারণা-এ অবস্থার জন্য সম্ভবত আমাদের ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান 
হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু 
নামটুকুই রেখেছি ; আমাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই। 
কবির ভাষায়- ১৬৯৬ ৮৮০ 4০ 5 ১০১ ৮৯১৯ ০৮ ০৩ চোলচলনে 
তোমরা খৃষ্টান আর সংস্কৃতিতে হিন্দু)। 

এরপর ইসলাম ও মুসলমানের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য অপেক্ষা করার অধিকার 
কি আমাদের থাকতে পারে ? 

. এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই হই ইসলামেরই নাম নিই এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও রসূল 
. (সা)-কেই স্বরণ করি। পক্ষান্তরে যেসৰ কাফির খোলাখুলিভাবে আল্লাহ ও রসূলের বিরদ্্ধাচরণ 
করে এবং ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব 
দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের 
ইজারাদার দুষ্র্মের শাস্তি হিসাবেই যদি আজ আমরা. সর্বত্র লাঞ্থিত ও পদদলিত, তবে কাফির 
ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশি হওয়া উচিত। কিনতু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের 
অবসান হয়ে যায়। 

প্রথমত, এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্ুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। মিত্রের 
দোষ পদে-পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু 
শক্রর সাথে তেমন ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেওয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ 
পাকড়াও করা হয়। 

মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা 
দাবি করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত । ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণত 
দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়-যাতে পরকালের বোঝা হালকা হয়ে যায় । কাফিরের অবস্থা এর 
বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শক্রর আইনের অধীন । দুনিয়াতে হালকা শান্তি দিয়ে তার শাস্তির 
মাত্রা ত্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। “দুনিয়া মুমিনের 
জন্য বন্দীশালা, আর কাফিরের জন্য জান্নাত ।”-মহানবী (সা)-এর এ উক্তির তাৎপর্যও তাই। 
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মুসলমানদের অবনতি..ও অস্থিরতা এবং কাফিরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় 
গুরন্তুপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এক কর্ম দ্বারা অন্য 
কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে-না । উদাহরণত ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর 
ওষুধপত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা । এখন যদি কেউ দিবারাত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, 
অসুস্থতা-ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের 
কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনিভাবে কেউ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই বাবসায়ের 
বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফিরদের পার্থিব, উন্নতি এ আর্থিক 
প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্র্তি নয়, যেমন মুসলমানদের দারি্র্য-ও অস্থিরতা ইনসলাুমর 
ফলশ্রুতি নয় বরং কাফিররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক 
অর্থ-সম্পদ-ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করছে- ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও-রাজনীতির 
লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে 
উন্নতি লা করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদেরই মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকত 
এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাঁধনা না করত তবে তাদের কুফর তাদেরকে 
অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশী করতে, 
পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত 
করে দেবে ? ইসলাম ও ঈমান সঠিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি লাভ। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা না করা হলে 
ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা 
অবশ্যন্াবী নয় । 

একথা অভিজ্ঞতার-দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে ঘে কোন মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প 
ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে; তির লি বারি বি 
জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না। 

এতে প্রতীয়মান হয় যে, জগতে আমাদের দারিদ্য, পরমুখাপেক্ষিতা, মিনার ৬ সই 
ইস্লামের কারণে নয়, বরং এগুলো একদিকে ইসলামী চরিত্র ও কর্মকাণ্ড পরিহার.করার এবং 
অন্যদিকে এ সমস্ত তৎপরতা থেকে বিমুখতারই পরিণতি যদ্দারা আর্থিক প্রাচুর্য অর্জিত হয়ে 
থাকে। 

পরিতাপের বিষয়, ইউরোপীয়দের সাথে মেলামেশার সুবাদে আমরা তাদের কাছ থেকে 
শুধু কুফর, পরকালের প্রতি উদাসীনতা, নির্লজ্জতা, অসচ্চরিত্রতা প্রভৃতি ঠিকই শিখে নিয়েছি, 
কিন্তু তাদের ধঁসব কর্মকাণ্ড শিক্ষা করিনি, ফন্ধারা তারা জগতে সাফল্য অর্জন করেছে। 
উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সাধনা, লেনদেনে সততা, জগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের 
লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উত্ভাবন ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শিক্ষা ছিল, কিন্তু আমরা 
তাদের দেখেও তাদের অনুকরণ করার চেষ্টী করিনি ।. এমতাবস্থায় দৌষ ইসলামের, না আমাদের? 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম 
পূর্ণদ্ধপে অবলম্বন না করলে শুধু যংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল 
আশা করা যায় না। 
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(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং 
সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় জালিম আর কে ? এদের পক্ষে 
মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্স্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে 
লাঞ্কনা এবং পরকালে কঠিন শান্তি রয়েছে । (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই ! অতএব, 
তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী, 
সর্বজ্ঞ।, 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কেবলা পরিবর্তনের সময় ইন্থদীরা বিভিন্ন তি 
লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজে লিগ ছিল। এসব সন্দেহ অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত 
করলে এর অনিবার্ধ পরিণতি ছিল রেসালতের অস্বীকৃতি এবং নামায বর্জন। নামায বর্জনের 
ফলে মসজিদ উজাড় হওয়া অবশ্যন্তাবী + কাজেই ইহুদীরা যেন নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে 
নামায বর্জন এবং মসজিদসমূহকে [বিশেষ করে মসজিদে নববীকে] জনশূন্য করার ষড়যন্ত্রেও 
সচেষ্ট ছিল। এছাড়া অতীতে রোম সম্রাটদের মধ্যে যেহেতু কিছু সংখ্যক ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবল্বী,এ 
জন্য সাধারণভাবে রোম সম্রাটদের কার্যকলাপের প্রতি খৃষ্টানরা কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করত 
না। এ রোম সম্রটরাই অতীতে একবার সিরিয়ার ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন । 
যুদ্ধ-রিহও হয়েছিল। তখন কোন কোন অর্বাচীনের হাতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের 
অবমাননা ঘটে এবং এ অস্থিরতার কারণে মসজিদে নামায ও যিকর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি । 
এভাবে খৃষ্টানদের পূর্বপুরুষেরা নামায বর্জন ও মসজিদ উজাড় করার পথিকৃতরূপে চিহিতি 
হয়। এই অপকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করার কারণে খৃন্টানদেরও এ অভিযোগে অভিযুক্ত 
করা হয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস অভিযানকারী এ সম্রাটের নাম ছিল তায়তোস। খৃন্টানরা 
ইহুদীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত । উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে ইহুদীদের অবমাননা নিহিত 
ছিল। এ কারণে খৃষ্টানরা স্ম্রাট তায়তোসের অপকর্মের কাহিনীর নিন্দা করত না। এতদ্বতীত 
মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মন্ধায় প্রবেশ করে কা'বা গৃহের তওয়াফ ও নামায 
আদায় করার ইচ্ছা করলেন, তখন মুশরিকরা তাকে বাধা দান করে । ফলে শেষ পর্যস্ত তিনি 
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নামায আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে. আসেন। এভাবে মুশরিকরাও মসজিদে হারামে (কা'বাগৃহ) 
ইবাদতকারীর পথ রোধ করার কাজে সচেষ্ট হয়।.(এসব কারণে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক 
অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে এ কাজের দোষ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ) এ ব্যক্তির চাইতে বড় 
জালিম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে মেকার মসজিদে-হারাম, মদীনার মসজিদে নববী 
এবং মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রভৃতি সব মসজিদই এর অন্তর্ভুক্ত) তার নাম উচ্চারণ (ও 
ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সে মেসজিদ)-গুলোকে জনশূন্য (ও পরিত্যক্ত) করতে চেষ্টা 
করে.? তাদের পক্ষে কখনও নিঃসংকোচ (ও নির্ভীকচিত্তে) মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় 
নয়। (বরং প্রবেশকালে ভয়-ভীতি, সম্মান ও শিষ্টাচার সহকারে প্রবেশ করাই বিধেয় ছিল । 
যখন নি্কিচিত্তে ভেতরে প্রবেশেরই অধিকার নেই, তখন মসজিদের অবমীননা করার অধিকীর 
এল কোথেকে ? একেই বলা হয়েছে জুলুম) তাদের জন্য ইহকাঁলে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং 
পরকালে কঠিন শাস্তি । 

(কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর ইহুদীরা প্রশ্ন তোলে যে, মুসলমানরা এদিক থেকে 
হিরা জেরি বিরিয়ো দিলা ভারা রা সারা রর ইতর সহ পশ্চিম-সকল 
দিকই আল্লাহ্র (তবে তা ভার-বাসস্থান নয়)। 

(সব দিকের মালিক যখন তিনিই, তখন যে দিককে ইচ্ছা কেবলারণে নির্ধারিত করতে 
পারেন। কারণ ইবাদতকারীদের মনের একাগ্রতা হাসিলের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট দিককে প্রতীক হিসাবে 
কেবলা নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দিক থেকেই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে. পারে ।সুতরাং আল্লাহ্‌ যে 
দিক সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন, সে দিকই নির্ধারিত হবে। (নাউযুবিল্লাহ) উপাস্যের সত্তা যদি 
বিশেষ কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, তবে প্রয়োজনের খাতিরে সে দিকফেই কেবলারূপে 
নির্ধারণ করা শোভন হতো ; কিন্তু সে পবিত্র সত্তা কোন দিকের মধ্যেই আবঙ্থ' নন । তাই, 
তোমরা 'যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা বিরাজমান । (কেননা) আল্লাহ্‌ 
স্বয়ং সকল দিক ও বস্তুকে ঝেষ্টন করে আছেন, যেরূপ বেষ্টন করা তার পক্ষে উপযুক্ত । কিন্তু 
বেষ্টনকারী ও অসীম হওয়া সত্তেও ইবাদতের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, (তিনি) সর্বজ্ঞ। 
(প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগিতা সম্পর্কেই তিনি জ্ঞাত। কোন বিশেষ উপঝোগিতার কারণেই 
তিনি কেবলা নির্ধারণের এ নির্দেশ দিয়েছেন)। 

বয়ানুল-কোরজান থেকে উদ্ৃতি (১) মসজিদসমূহ জনশূন্য করার প্যালী দলটি ছপতে 
লাঞ্ছিত হয়েছে। এসব জাতির সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা ও করদাতায় পরিণত. হয়েছে ।, 
এছাড়া কাফির হওয়ার কারণে পরকালে যে শাস্তি ভোগ করবে, তা সবারই জানা. মসজিদ 
জনশূন্য করার অপচেষ্টার দরুন পরকালে এই শান্তির কঠোরতা আরো বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী 
আয়ীতে এই তিনটি দলেরই সত্যপন্থী হওয়ার যে দাবি বর্ণিত হয়েছিল, এ ঘটনা কতক 
পরিমাণে সে দাবির অসারতাও প্রমাণ করেছে যে, এহেন অপকর্ম করে সত্যপন্থী হওয়ার দাবি 
করা নিঃসন্দেহে লঙ্জাকর । 

(২) কেবলা নির্দিষ্ট করার একটি রহস্য উদাহরণস্বরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে 
মুসলমানরা কাবার পুজা করে বলে কোন কোন উসলাম বিদ্বেষী যে অপবাদ রটনা করে; তা 
সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়ে খেছে। 
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এর সারমর্ম এই যে, ইবাদত-উপাসনা আল্লাহ্‌ তা“আলারই করা হয় ; কিন্তু উপাসনার 
সময় মনের একাথতা অপরিহার্য । এ একাগ্রতার জন্য উপাসনাকারীদের একটা সমষ্টিগত 
“দিক'-এর গুরুতৃও প্রচুর। এর প্রমাণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা । দিকের এঁক্যের মাধ্যমে একাগ্রতী 
অর্জন করার উদ্দেশ্যেই শরীয়তে দিক নির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপত্তি 
উ্থাপনের মোটেই অবকাশ নেই। 

.নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এতে যদি কেউ দাবি করে যে, আমরাও এ লক্ষ্য 
অর্জনের জন্যই সামনে সূর্তি স্থাপন করে উপসনা করে থাকি, তবে প্রথমত তাদের এ দাবির 
কারণে মুসলিমদের উপর উপরোক্ত আপত্তি নতুনভাবে আরোপিত হয় না ; বরং.তা খগ্িতই, 
থাকে। এক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য। 

দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও কাফিরদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে সবাই বুঝতে পারে 
যে, মুসলিমরা যে বিশেষ প্রতীকের পূজা আদৌ.করে 'না এবং কাফিররা যে শুধু প্রতীকেরই 
পূজা করে__-একথা সর্ববাদীসম্মত | 

তৃতীয়ত, একধাপ নীচে নেমে বলা যায় যে, এ দাবি মেনে নিলেও এ নির্দিষ্টকরণের পক্ষে 
এমন শরীয়তের নির্দেশ উপস্থিত, করা প্রয়োজন, যা রহিত হয়ে যায়নি.। মুসলমান ছাড়া এপ 
শরীয়ত অন্য কারও কাছে নেই। 

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তত্ব বর্ণনায় 'প্রতীক হিসাবে শব্দটি যোগ করার কারণ্ন এই যে, 
খোদায়ী বিধি-বিধানের রহস্য সম্পূর্ণ শেষ করে. ও সীমাবদ্ধ করে হৃদয়লম করা কারও পক্ষে 
সম্ভবপর নয় । সুতরাং এ নির্দেশের মধ্যেও হাজারো কারণ থাকতে পারে। দু'-একটি বুঝে 
ফেললেই:তাতে সীমারদ্ধতা এবং অন্যগুলোর অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না। + 

“সেদিকেই আল্লাহ্‌ বিরাজমান", “আল্লাহ বেষ্টনকারী" এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়বস্তুর 
ব্যাপারে অধিক তথ্যানুসন্ধান সমীচীন নয়। কেননা, আল্লাতুর স্ভা হৃদয়ঙ্গম করা. যেমন.কোন 
বান্দার পক্ষে.সন্তবপর নয়, তেমনি তার সিফাতও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উ্ধের্ব। মোটামুটিভাবে 
এগুলোর প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করা দরকার । এর চাইতে বেশির জন্য মানুষ আদিষ্ট নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বলোছা বারতা টির তর তি হাহ হর ারাওট টি বিন 
ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 

ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-কে হত্যা করলে 
খৃষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাট 
তায়তোসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার নেত্ত্বাধীনে সিরিয়ার ইহুদীদের. উপর আক্রমণ চালায়_ 
তাদের হত্যা ও লুগ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মোকাদ্দাসে 
আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের গ্রাটীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমপ্ধ শহরটিকে জনমানবহীন 
বিরানায় পরিণত করে । এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী 
(সা)-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। 
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: সূরা আল-বাকারাহ্‌ ২৮১ 


ফারুকে-আযম হযরত উমর (রা)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত 
হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্গাস পুনরির্মিত. হয় ।-এরপর দীর্ঘকার.পর্যস্ত সন্ত 
সিরিয়া ও বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাস 
মুসলমানদের হস্তদ্ুত হয় এবং প্রায় অর্ধ-শতান্দী কাল পর্যস্ত ইন্টরোপীয় খৃশ্টানদের অধিকারে 
বর রে টির ভর রানির রহ যু রিরহাদা ডা 
করেন । 

তওরাতের কপিসমূহে অগ্নিসংযোগ করা, বায়তুল মোকদাসকে বিধান ও অনপূনয করার 
মত রোমীয় খৃষ্টানদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ঘ হয় । -. 
যায়েদ প্রমুখ অপরাপর-ভাষ্যকার শানে নুযুল বর্থনা প্রসঙ্গে বলেন, হোদায়ৰিয্লার ঘটমান্ মক্কায় 
মুশরিকরা যখন রসূল (সা)-কে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং তার তওয়াফে বাধা প্রদান করে, 
তখন এই আয়াত নাযিল হয়। 

ইবনে-জনীদ্প প্রথম. রেওয়ায়েতকে এবং ইবনে কাসীর ঘিতীয় রেতয়ায়েতকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 

যাহোক, ভাষ্যকারদের মতে আয়াতের শানে নুযুল উপরোক্ত দু'টি ঘটনার মধ্য থেকেই 
কোন একটি হবে । কিন্তু বর্ণনায় সাধারণ শব্দের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র আইনের ভাষা ব্যবহার 
করা হয়েছে-যাতে নির্দেশটিকে বিশেষ করে এসব খৃষ্টান ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে 
করা না হয়; বরং বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা হয়.। এ কারণেই 
আয়াতে বিশেষভাবে বায়ত্ল-মোকাদ্দাসের নামোল্পেখের পরিবর্তে আল্লাহ্র মসজিদসমূহ”বলৈ 
সব মসজিদের. ক্ষেত্রেই নির্দেশটিকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। এসব আয়াতের বিষয়বস্তু 
হচ্ছে এই ফেযে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা“আলান্ব কোন মসজিদে যিকর করতে বাধা দেয় অথবা এমন 
কোন কাজ করে, যার দরুন মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে, সে সবচাইতে “বড় জালিম । | 

মসজিদসমূহের মাহাত্ম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে ভয়, সম্মান, বিনয় ও নম্রতা'"সহকারে 
প্রবেশ করা কর্তব্য-_যেমন, কোন প্রভাবশাৰী সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করার সময় করা হয়। 

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।: - ৰ 
্ প্রথমত, শি্তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পরধয়তুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, 
মসজিদে-হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা যেমন বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের 
বেলায়ও তা সমভাবে প্রয়োজ্য । তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্য ও সম্মান স্বতন্্রভাবে 
স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব একলক্ষ রাকাআতের নামাযের 
সমান এবং মসজিদে-নববী ও বায়তুল-মোকাদ্দাসের পৃষ্যাশ হাজার রাকাআতের নামাযের, 
সমান । এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দুর-দূরান্তর থেকে সফর করে সেখানে পৌছা 
বিরাট সুওয়াব ও.রররুতের বিষয় ।. কিন্তু অন্য. কোন মসজিদে নামায-পড়া উত্তম মনে করে 

দূর-দুরাম্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৩৬ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


শে 


২৮২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


“দ্বিতীয়ত; মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেওয়ার যত পন্থা হতে পারে, সে সবগুলোই 
হারাম । তন্মধ্যে একটি পন্থা এই: যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও 
তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্উরগোল 
করে-অ্থবা আশপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিষ সৃষ্টি করা ।:.. 
নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তিলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাষীদের নামাযে 
বিত্বে সৃষ্টি. করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর । এ কারণেই ফিকহুবিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা 
দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর অথবা তিলাওয়াত করায় 
দোষ নেই। 

-এ থেকে আরও বোঝা যায় যে;ঘখন মুসক্্রীরা নামায, তসবীহ্‌ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, 
তখন মসজিদে নিজের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য চাদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ । 

তৃতীয়ত, মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে, সবই হারাম । 
কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য 
হওয়ার অর্থ. এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামাধীর সংখ্যা ত্রাস 
পায়।কেননা, প্রাটীর ও কারুকার্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় না ; বরং তা আবাদ 
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;* অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় এসব পো দ্বারা, সিল রে 
প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।' 

রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-কিয়ামত নিকটবতাঁ হলে মুসলমানদের মসজিদসমূহ বাহ্যত 
আবাদ, কারুকার্যথচিত ও সৌন্দর্যমপ্তিত হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হবে জনশূন্য । এসব মসজিদে 
নামাধীর উপস্থিতি হ্রাস পাবে। 

হযরত সাল রাখিয়াল্লাহু আনহু বলেন_ ভদ্রতা ও মানবতার কাজ ছয়টি তিনটি মুকীম 
বা স্বগৃহে বসবাসকালীন ও তিনটি মুসাফির বা সফরকালীন। ্বগৃহে বসবাসকালীন তিনটি 
হচ্ছে এই-(১) কোরআন তিলাওয়াত করা, (২) মসজিদসমূহ আবাদ করা এবং (৩) বন্ধু-বান্ধবের 
এমন সংগঠন তৈরি করা, যারা আল্লাহ্‌ ও দীনের কাজে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে সফরকালীন 
তিনটি হচ্ছে এই-(১) আপন পাথেয় থেকে দরিদ্র সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করা, (২) সচ্চরিত্রতা 
প্রদর্শন করা এবং (৩) সফর-সঙীীর্দের সাথে হাসি-খুশি, আমোদ-প্রমোদ ও প্রফুল্পচিত্ত হওয়া। 
তবে আমোদ-প্রমোদে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা শর্ত। 

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উক্তিতে মসজিদ আবাদ করার অর্থ, সেখানে বিনয় 
নম্রতা সহকারে উপস্থিত হওয়া এবং যিকর ও তিলাগয়াতে নিয়োজিত থাকা । পক্ষান্তরে 
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- সুরা আল-বাীরাহ্‌ ২৮৩ 


মসজিদ জনশূন্য হওয়া অর্থ হচ্ছে সেখানে নামাধী. না থাকা কিংবা কমে যাওয়া অথবা এমন 
কারণের সমাবেশ ঘটা, যদ্ারা বিনয় ও নসত্রতা বিঘ্লিত হয়। 

যদি হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ ও মুশরিকদের বাধা প্রদান আয়াতের 
শানে নুযুল হয়, তবে এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ 
মসজিদকে বিধ্বস্ত করাই নয় বরং যে উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মিত হয় অর্থাৎ নামায ও আল্লাহ্‌র 
যিকর, সে উদ্দেশ্যে অর্জিত নাহলে কিংবা কম হলেও মসজিদকে জনশূন্য বলা হবে'। 

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেওয়া "হয়েছে যে, 
মক্কার মুশরিকরা আপনাকে মক্কা ও বায়তুল্লাহ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, মদীনায় 
পৌছার পর প্রথম দিকে ঘোল-সতের মাস পর্যন্ত আপনাকে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ 
করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি এবং এ" 
ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই । কারণ, আল্লাহ্র পবিব্র সত্তা কোন বিশেম্ব দিকে 
সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সর্বব্রই বিরাজমান । পূর্ব পশ্চিম তার কাছে সমান। নামাযের কেবল্বা কা'বা. 
রর রানার কারান রত একেক বাভিলো রাও সারাহ নির নি 
উভয় জায়গায়ই "সওয়াবের কারণ। 

কাজেই যখন বায়তুল-মোকান্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, তখন তাতেই ওয়াক 
ছিল এবং যখন কাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন এতেই সওয়াব.। আপনি 
মনক্ষুগ্র হবেন না। বান্দা নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্র মনোযোগ উভয় অবস্থাতেই মান । 5 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, কোন বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা সাব্যস্ত করার কারণ এই: 
নয় যে, (নাউধুবিল্লাহ) আল্লাহ পাক সেই স্থান অথবা দিকের মধ্যেই রয়েছেন, অন্যত্র নেই। 
বরং আল্লাহ্‌ তী'আলা সর্বত্র এবং সবদিক সমান মনোযোগ সহকারে তিনি বিদ্যমান । রসূলুল্লাহ 
(সা)-ও এ বিষয়টি নিজের বাণীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কোন বিশেষ দিককে সারা 
বিশ্বের কেবলা সাব্যস্ত করার পেছনে অন্যান্য রহস্য ও উপযোগিতাও থাকতে পারে । কারণ 
আল্লাহ্র মনোযোগ যখন কোন বিশেষ দিক অথবা স্থানের মধ্যে সীমারদ্ধ নম, তখন নামাঘ 
পড়ার ব্যাপারে দুই পন্থাই অবলম্বন করা সন্ভক? প্রথমত, প্রত্যেককেই যেদিকে ইচ্ছা, সেদিকেই 
মুখ করে নামা পড়ার স্বাধীনতা দেওয়া । দ্বিতীয়ত, সবার জন্য বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করে 
দেওয়া । প্রথমাবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল দৃশ্য সামনে ভেসে উঠবে । দশজন একত্রে নামায পড়লে 
প্রত্যেকের মুখ থাকবে পৃথক পৃথক দিকে এবং প্রত্যেকের কেবলা হবে পৃথক পৃথক। দ্বিতীয় 
অবস্থায় শৃঙ্খলা ও একতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে। এসব রহস্যের কারণে সারাবিশ্বের 
কেবলা এক হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এখন তা বায়তুল-মোকাদ্দাস হোক অথবা কা'বাগৃহে, উভয় 
স্থানই পবিত্র ও পুণ্যময়। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের উপযুক্ত বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে আসে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা রাখা হয়েছে। এরপর 
হুযুর আকরাম (সা)ও সাহাবায়ে-কেরামের ইচ্ছা অনুযায়ী এ' নির্দেশ রহিত করে কা“বাকে 
সারা বিশ্বের কেবলা স্থির করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন £ 
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৮৪০০. ০৬৩০ 


চিন কৃভান্জনতু ০ ভেতিত 251 তিক 
আপনি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে. তাকিয়ে থাকেন যে, হয় তো ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে : 
আসছেন। এ কারণে আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব, যা আপনি, কামনা 
করেনব.এখন থেকে আপনি নামাযে থেকেই স্বীয় মুখ মসজিদে-হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন। 
এ নির্দেশ বিশেষভাবে শুধু আপনার জন্যই নয়, বরং সমগ্র উম্মতকেও দেওয়া হচ্ছেযে,- তোমরা 
যেখানেই থাক, 55495945555 
হারামের দিকে ফিরিয়ে নেবে । 

মোটকথা, ১১৯ 11 +535:711 4110 আল্লাতটিতে কেবলামুহী হার পূরণরপ 
বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে; এর উদ্দেশ্য (নািযুবিল্লাহ) বায়তুল্লাহ অথবা বায়তুল-মোকান্দাসের 
পূজা করা নয় কিংবা এ দুটি স্থানের সাথে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেওয়াও নয় । 
তার সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তার মনোযোগ সমান। এরপরও 
বিভিন্ন রহস্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

“ "আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পক্ট-ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত হুযূরে 
আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কেরাষ্কে হিজরতের প্রথম.দিকে ঘোল-সতেন্ন মাস পর্যন্ত বায়তুল- 
মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয় । এভাবে কার্যত বলে দেওয়া হয় 
যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাযসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত: 
রাখা-হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে 
তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি ছেওয়া-হয়েছে। তার জন্য যানবাহন 
যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট । 

কোন কোন মুফাসূসির ৭111 +১:$ 22১14351555 আয়াতকে এই নফল নামাষেরই 
বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন ।.কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার" যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের 
ক্ষেত্রেই: প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার, হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে 
যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক 
জাহাজ, উড়োজাহাজ উত্যাদিতে নফল নামাযেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে । তবে 
নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের যদি দিক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আরোহীর 
পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেই অবস্থাতেই নামায পূর্ণ 
করবে। 

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাধীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় 
করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাধী অনুমান করে 'যেদিকেই 
সুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও 
প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে-_ পুনরায় পড়তে হবে না। 
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আয়াতে এই বর্ণনায় হুযূর (সা)-এর আমল এবং উল্লিখিত খুঁটিনাটি, মাসআলা দ্বারা 
কিরলানুনা হা সরি রাজ নি্লিতি পর মগ টে উঠেছে।। 
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(১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এস্ব কিছু থেকে পবিত্র ; 
বরং নভোমগ্ল ও ভূমগ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তার আজ্ঞাধীন। (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল 
ও ভূমণ্তলের আদি শ্রষ্টা। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে 
একথাই বলেন, “হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় । 


তফসীরের সার-সংক্ষে্ 

কোন কোন ইহদী হযরত উহ্াইর (আটকে এবং খারা হরত ঈসা (ভোট -কে জলা 
তা'আলার পুত্র বলে দাবি করত। এছাড়া আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে “আল্লাহ্‌র কন্যা" 
বলে অভিহিত করত। বিভিন্ন আয়াতে ওদের এসব উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এসব উক্তির ক্রটি ও অসারতা বর্ণনা করেছেন 1] তারা (বিভিন্ন শিরোনামে) বলে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। সোবাহানাল্লাহ ! (কি বাজে কথা !) বরং তোর সন্তান ধারণ) 
যুক্তির দিক দিয়েও সম্ভবপর নয়। কারণ আল্লাহ্র সন্তান হয় ভিন্ন জাতি হবে, না হয়. সমজাতি 
হবে। যদি ভিন্ন জাতি হয় তবে ভিন্ন জাতি সন্তান হওয়া একটি ত্রুটি ।. অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাবতীয় ক্রুটি থেকে মুক্ত। যুক্তির দিক দিয়ে এটা স্বীকৃত এবং কোরআন-হাদীস্র দিক দিয়েও 
প্রমাণিত। যেমন, «৯.৯. শব্দের মাধ্যমে তাই বোঝা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সন্তান যদি সম্জাত্রি 
হয়, তবে তা বাতিল হওয়ার এক কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন সমজাতি নেই। 
কারণ, পূর্ণত্র যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ, সে সবই আল্লাহ্‌র সাথে 
বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত__অন্যের মধ্যে তা নেই। কাজেই অন্যের পক্ষে আল্লাহ হওয়া সম্ভবপর 
নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তান সমজাতি হওয়াও বাতিল । পূর্ণত্বের যাবতীয় সিফাত যে আল্লাহ্‌র 
সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, এখানে তারই প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। প্রথমত, (নভোমণ্ডল ও 
ভূমগ্ডলে যা কিছু রয়েছে,) সবই বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন । দ্বিতীয়ত (মালিকানাধীন 
হওয়ার সাথে সাথে) সবাই তার আজ্ঞাধীনও বটে । (এই অর্থে যে, শরীয়তের বিধি-বিধান কেউ 
কেউ এড়াতে পারলেও জীবন ও মৃত্যু প্রভৃতির বিধান কেউ এড়াতে পারে না। তৃতীয়ত, তিনি 
নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের একক ত্রষ্টা। চতুর্থত, তোর সৃষ্টিক্ষমতাও এমন বিরাট ও অভাবনীয় যে) 
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তখন (মাত্র) তাকে একথাই বলেন, “হয়ে যা' 
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(অতঃপর) তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কারিগর কিংবা কোন সাহায্যকারীর 
প্রয়োজন হয় না। এই চারটি বৈশিষ্ট্য আলাহ্‌ তা“আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে নেই। যারা 
আল্লাহ্র সন্তান আছে বলে দাবি করে, তাদের কাছেও একথা স্বীকৃত-। সুতরাং প্রমাণ সব দিক 
দিয়েই পূর্ণ হয়ে গেল)। 

জ্ঞাতব্য £ (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা- যেমন 
বৃষ্টিবর্ষণ ও রিষিক পৌছানো ইত্যাদি কোন না কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন 
উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি । এর কোন্রটিই এজন্য নয় যে, মানুষ এগুলোকে 
ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে। 

(২) ইমাম বায়যাভী বলেন, পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌কে 
“পিতা' বলা হতো । একেই মূর্থরা জন্মদাতা অর্থ বুঝে নিয়েছে। ফলে এক্সপ বিশ্বাস করা অথবা 
ৰলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ 
ব্যবহারের অনুমতি নেই। 
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(১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না 
অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না ? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল, 
তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল 
নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা প্রত্যয়শীল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কোন কোন মূর্খ | ইন্ুদী; খৃন্টান ও মুশরিক রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরোধিতায় ] বলে, স্বেয়ং) 
আল্লাহ্‌, আমাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়া) কেন কথা বলেন না (যেমন, নিজে 
ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন, এই কথাবার্তায় হয় নিজেই আমাদের বিধি-বিধান বলে. 
দিবেন__যাতে একজন রসূলের প্রয়োজন না থাকে, না হয় অন্তত এতটুকু বলে দেবেন যে, 
মুহাম্মদ আমার. রসূল। এরূপ হলে আমরা তার রিসালত মেনে নিয়ে তারই আনুগত্য করব)। 
অথবা (েথা না বললে) আমাদের কাছে (রিসালত প্রমাণের অন্য) কোন নিদর্শন কেন আসে 
না? (আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে একে মূর্ধতাসুলভ রীতি বলে আখ্যা দিচ্ছেন যে,) এমনিভাবে 
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তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও তাদের অনুরূপ [মূর্খ তাসুলভ) কথা বলেছে। (সুতরাং বোঝা 
গেল যে, এই উক্তি কোনরূপে গভীরতা ও সৃক্ষদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয় ; এরপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা এ্রই উক্তির কারণ বর্ণনা করেছেন হে:) তাদের “(পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূর্খদের) অস্তর 
(বোকামিতে) একই রকম । (এ কারণেই সবার মুখ থেকে একই রকম কথা বের হয়। এরপর 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের উক্তির জওয়াব দিচ্ছেন। তাদের উক্তির প্রথম. অংশ ছি নিরেট 
বোকামিপ্রসূত। কারণ তারা আপনাকে ফেরেশতা ও পয়গন্বরদের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন বলতে 
প্রয়াস পেয়েছিল, যা একেবারেই অলীক। এ কারণেই এই অংশকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় 
অংশের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা এক নিদর্শনের কথা বলছ ; অথচ) আমি (রিসালত 
প্রমাণের বহু) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, কিন্তু তা-তাদের জন্য (উপকারী ও যথেষ্ট) 
যারা বিশ্বাস করে । (কিন্তু আঁপত্তিকারীদের উদ্দেশ্য হলো হঠকারিতা.|.এ কারণে 'সত্যাধেধীর 
দৃষ্টিতে তারা প্রকৃত সত্যের খোজ নিতে চায় না। সুতরাং রিড বাদ যারি 
কে নেবে?) 

. ইহুদী. খুষ্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী । তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও 
ছিল। তা সত্তেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, 
প্রদুর অকাট্য ও. শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া 
বিডি হর রুহি হারের রর তন রে 
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(১১৯) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে 





পাঠিয়েছি। আপনি দোষখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(রসূনূরাহ সা] ছিলেন 'রাহ্মাতুরলিল-আলামীন'-সমথ সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত । তাই 
কাফিরদের মূর্খতা, শত্রুতা ও কুফরের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখে তিনি বিষণ্ন ও মনঃক্ষুগ্ন হয়ে 
পড়তেন। এ কারণে আল্লাহ্‌ তা"আলা তাঁর সাস্তবনার জন্যে বলেন, হে রসূল 1) নিশ্চয় 
আপনাকে সত্য ধর্মসহ (সৃষ্টজীবের প্রতি) পাঠিয়েছি, যাতে আপনি (অনুগতদের) সুসংবাদ 
শোনাতে থাকেন ও (অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির) ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। (দোযখবাসীদের 
সম্পর্কে) আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (যে, ওয়া সত্যধর্ম কবুল না করে কেন 'দোষখে 
গেল ? আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, কেউ মানল দ্ডি মানল না, সে চিন্তা আপনার 
করা উচিত নয়)। 
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১২০) ইহনী ও শৃষ্টার কখনই আপনার রতি হবে সা, ষে পর্যন্ত না আপনি 
ভানের, ধর্মের অনুসরণ করেন । বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তা-ই হলো সরল 
পথ। যদি আপনি. তাদের আকাঙ্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, এঁ জ্ঞান লাভের পর, যা 
আপনার কাছে পৌছেছে, ০০৮০58284 
নেই। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

_ কখনও সন্তুষ্ট হবে না আপনার প্রতি ইহুদী ও বৃষ্টানরা ; যে পর্যন্ত না আপনি ওদের ধর্মের 
(সম্পূর্ণ) অনুসারী হয়ে যান। (অথচ তা অসন্ভব। সুতরাং ওদের সন্তুষ্ট হওয়াও অসম্ভব । যদি এ 
সমস্ত কথা তাদের মুখ থেকে অথবা-অনস্থাদৃষ্টে প্রকাশ পায়, তরে) আপনি (পরিষ্কার ভাষায়) 
বলে দিন, (ভাই) আল্লাহ্‌ (হেদায়েতের জন্য) ঘে পথ প্রদর্শন করেন, (বাস্তবে). সেটিই 
(হেদায়েতের) সরল পথ । (বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামই সে পথ ; 
সুতরাং ইসলামই হলো হেদায়েতের পথ।) আপনার কাছে জ্ঞানের আলো পৌছার পর, যদি 
আপনি 'তাদের সে সমস্ত ভ্রোস্ত) ধারণাসমূহের অনুসরণ করেন, (যেগুলোকে তারা ধর্ম মনে 
করে ; কিন্তু বিকৃত ও কিছু রহিত হওয়ার ফলে এখন তা শুধু ভ্রান্ত ধারণার সমষ্টি হয়ে রয়েছে,) 
তবে (এমতাবস্থায়) আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনাকে উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী কেউ নেই। 
(বরং এজন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধানলে পতিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এরূপ হওয়া 
অসন্ভব। কারণ আল্লাহ্‌ অনন্তকাল আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, একথা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে 
প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং ক্রোধ অসম্ভব । উপরিউক্ত অনুসরণের ফলে. এই. অসন্তাব্যতা অনিবার্য 
হয়েছিল। তাই তার পক্ষে অনুসরণ অসম্ভব । অনুসরণ ব্যতীত তাদের সন্তুষ্টিও সম্ভবপর নয়। 
ভি রি 
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(১২১) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ ফরে। তারাই 
পিউ বি কেরে দাবার ভানিরিবার করে, 8৯১১১১৪৪৪৪৬ 


তফলীরের সার-সংক্ষেগ 

': (এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে-কিতাব শব্দের উল্লেখ এবং বিরোধীদের' ঈমানের 
ব্যাপারে পূর্ণ নৈরাশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছিল। এরপর কোরআনের রীতি অনুযায়ী আহলে- 
কিতাবদের বর্ণনা আসছে, যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর হুযূর. (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে তার অনুসরণ করছে। আল্লাহ্‌ বলেন,) আমি যাদেরকে তেওনাত ও ইঞ্জীল) গ্রন্থ (এই 
শর্তে) দান করেছি, (যে,) তারা তা যথার্থভাবে তিলাওয়াত করে (অর্থাৎ বোধশক্তিকে বিষয়বস্তু 
হৃদয়ঙ্গম করার কাজে নিয়োগ করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সত্যের অনুসরণে ব্যবহার করে,) তারাই 
তথ্প্রতি (অর্থাৎ আপনার সত্যধর্ম ও ওহীর জ্ঞানের প্রতি) ঈমান আনে (ও বিশ্বাস স্থাপন 
করে) । আর যারা অবিশ্বাস করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানের ফলাফল থেকে বঞ্চিত 
হবে)। 
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(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের 
দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা ভয় 
কর সেদিনকে, যেদিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ 
থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা স্লাহাব্যপ্রাপ্ত হবে 
না।. 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা সমাপ্ত 
হয়েছিল। এ আয়াতে সেসব বিষয়বস্তুর প্রাথমিক ভূমিকা পুনর্বার বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা 
বাহুল্য, পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলো ছিল এই ভূমিকারই পূর্ণ বিবরণ । পুনর্বার করার উদ্দেশ্য, 
আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ ও বিশেষ অনুগ্হগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং ভীতি সঞ্চারের 
লক্ষ্যে কিরামতকে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করা । ভূমিকার বিশেষ বিষয়বস্তু বারবার উল্লেখের 
উদ্দেশ্য যেন তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কেননা, মোটামুটি কথাটিই আসল উদ্দেশ্য হয়ে 
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থাকে। সাধারণ বাক-পদ্ধতিতেও এ নিয়মকেই উৎকৃষ্ট মনে করা হয়। দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন 
করার পূর্বে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শিরোনামে মোটামুটি কথাটি ব্যক্ত করা হয়, যাতে পরবর্তী পূর্ণ 
বিবরণ বোঝার পক্ষে এই শিরোনামটি যথেষ্ট সহায়ক হয়। উপসংহারে সারমর্ম হিসাবে সংক্ষিপ্ত 
শিরোনামটি পুনরুল্লেখ করা হয়। উদাহরণত যেমন বলা হয়, অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস ; 
এতে এক ক্ষতি এই, দ্বিতীয় ক্ষতি এই, তৃতীয় ক্ষতি এই । দশ-বিশটি ক্ষতি বর্ণনা করার. পর 
উপসংহারে বলে দেওয়া হয়, মোটকথা, অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস। এই নিয়ম অনুযায়ীই 
আয়াতে “ইয়া বনী ইসরাঈল”-এর পুনকুল্লেখ হয়েছে)। 

. হে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানবর্গ ! তোমরা আমার এসব অনুগহের কথা স্মরণ কর, যা 
আমি বিভিন্ন ষময়ে তোমাদেরকে দান করেছি এবং (আরও স্মরণ কর যে,) আমি (অনেক 
মানুষের উপর অনেক বিষয়ে) তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তোমরা এঁ দিনকে (অর্থাৎ 
কিয়ামত দিবসকে) ভয় কর যেদিন কোন ব্যক্তি কারও পক্ষ থেকে কোন দাবি আদায় করতে 
পারবে না এবং কারও পক্ষ থেকে (পাওনার পরিবর্তে) কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না 

বা (মান না থাকলে) কারও কোন সুপারিশও ফলপ্রদ হবে না এবং কেউ তাদের 
(বলপূর্বক) বাচাতে পারবে না। 


এএ৫1৩5 বেরহযারকেরে 5 চিঠি 22 
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(২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর 
তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা 
করব । তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও ! তিনি বললেন, আম়ার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের 
পর্যন্ত, পৌছাবে না।, 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন ইবরাহীমকে তীর পালনকর্তা (স্বীয় বিধি-বিধানের) কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন 
এবং তিনি তা পুরোপুরি পালন করলেন, তখন আল্লাহ তা“আলা (তাকে) বললেন, আমি 
তোমাকে (এর প্রতিদানে নবুয়ত দিয়ে অথবা উম্মত বাড়িয়ে) মানব জাতির নেতা করব। তিনি 
নিবেদন করলেন, আমার বংশধরের মধ্য থেকেও কোন কোনজনকে (নবুয়ত দিন)। উত্তর 
হলো, (তোমরা প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো ; কিন্তু এর রীতিনীতি শুনে নাও) আমার (এই 
নবুয়তের) অঙ্গীকার আইন অমান্যকারীদের পর্যস্ত পৌছবে না। (সুতরাং এ ধরনের লোকদের 
জন্য 'না'-ই হলো পরিষ্কার জওয়াব । তবে অনুগতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নবুয়তপ্রাপ্ত 
হবে)। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, 
তাতে তার সাফল্য, পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হষরত খলীন্গুল্লাহ যখন 
স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সম্ততির জন্যও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার 
লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতি বলে দেওয়া হলো । এতে হযরত খলীলুল্লাহ্‌র প্রার্থনাফে 
শর্তসাপেক্ষভাবে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগধও এই পুরস্কার পাবে, তবে 
তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না। 

হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু 

এখানে.কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য ৷ 

প্রথমত, যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারপত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।. কিন্তু আল্লাহ 
তা“আলা সর্বজ্ঞ । কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তার. অজানা নয় ৷. এমতাবস্থায় এই 
পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? 

দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ? 

তৃতীয়ত, কি ধরনের সাফল্য হয়েছে? 

চতুর্ঘত, কি পুরস্কার দেওয়া হলো ? 

পঞ্চমত, পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাচটি 
প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন £ 

প্রথমত, পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল ? কোরআনের একটি শব্দ €:) ( তার পালনকর্তা) এ. 
প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে । এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তাআলা । আর ভীর “আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার 
করে রবুবিয়্যাতের (পালন কর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে 
ধীরে পূর্ণত্্র স্তর পর্যস্ত পৌছানো । 

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা হিসাবে কিংবা অজ্ঞাত 
ষোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না ; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর 
লালন করে তাকে পূর্ণত্রে স্তর পর্যন্ত পৌছানো । অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে 
পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আ)-এর মহত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে-এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু ,_.1€ 
(বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি 
বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশি 
অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল 
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষার বিষয়বন্তু। প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে 
কাসীরের অভিমত তা-ই। 

আত্রাহূর কাছে শিক্ষা বিষয়ক সৃক্র্শিতার চাইতে চারিবিক দৃঢ়তার মুল্য বেশি 

পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে 
তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা । 
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২৯২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোর্আন ঃ প্রথম খণ্ড 


এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে যে বিষয়ে মূল্য বেশি, তা শিক্ষা বিষয়ক সূক্ষ্দর্শিতা 
নয়, বরং কার্থগত ও চরিব্রগত শ্রেষ্ঠতৃ । 

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুততপূর্ণ বিষয় এই 

আল্লাহ্‌ তাঁআলার ইচ্ছা 'ছিল-হ্যরত ইবরাহীম. (আ)-কে স্থীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মৃল্যবান 
পোশাক উপহার দেওয়া । তাই তীকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় ।' সমগ্র 
জাতি, এমনকি তাঁর: আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও 
রীতি-নীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাকে দেওয়া হয় ।' জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান 
জানান্সার গুরু দায়িত্ব তার কীধে অর্পণ করা হয়। তিনি পয়গস্থরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার 
মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান । বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার 
নিন্দা ও'কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরদদ্ধে জিহাদ করেন ।' 
ফলে সমগ্র জাতি তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরূদ ও তার পারিষদবর্গ 
তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্র খলীল প্রভুর 
সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্তেও হাসিমুখে নিজেকে অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান 
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অর্থাৎ__আমি হুকুম দিয়ে দিলাম, হে অগ্নি, ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপত্তার কারণ 
হয়েযাও। 

নমরুদের অগ্নি সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক । বস্তুত 'ক্কোন বিশেষ স্থানের 
অন্নিকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই অগ্নি ছিল, এ 
নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের অগ্নি এর আওতায় পড়ে শীতল 
হয়ে গেল। 

কোরআন |: (শীতল) শব্দের-সাথে (5... (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই 
যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও. বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং 
মারাত্মক হয়ে দীড়ায়। (০১. বলা না হলে অগ্নি বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। 

- এ.প্ররীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা 
নেওয়া হয়। ইবরাহীম জো) আল্লার সষ্টি লাতের আশায় গো ও মাতৃভূমিকেও হানিুখে 
ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন।" 
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অর্থ-যে ব্যক্তি তোমাকে চিনেছে সে তার জীবন, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন দিয়ে 
কি করবে £ 
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সূর্লা আল-বারারাহ্‌ ২৯৩ 


মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ ক্র-সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এলো. বিবি হাজেরা 
রষিয়াল্লা আনহা ও তার দুগ্পোষ্ শিশু হযরত ইসমাঈল আলাইরিস সালামকে সঙ্গে নিয় 
এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন ।-(ইবনে কাসীর) .. 

জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাম নিত রওয়ানা হলেন? পথিমধ্যে 
কোন শস্য-শ্যামল বনানী এলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। 
জিবরাঈল (আ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই-গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে । চলতে 
চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্‌ 
নির্মাণ ও মক্কানগরী সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাদের থামিয়ে দেওয়া হলো । আল্লাহ্‌র 
বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য ত্ণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ত 
করলেন। কিনতু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) নির্দেশ 
পেলেন, “বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানেই রেখে সিরিয়ায় ফিরে যাও ”* আল্লাহ্‌র বন্ধু নির্দেশ 
পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 
'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি যাচ্ছি'-বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরিও তিনি সহ্য 
করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে 
কাতরফণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা" ফেলে রেখে 
কোথায় যাচ্ছেন £ হযরত ইবরাহীম নির্বিকার রইলেন, কোন উত্তর দিলেন নী । অবশ্য 
হাজেরাও ছিলেন খলীলুল্লাহ্রই সহধর্মিণী । ব্যাপার বুঝে ফেললেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 
“আপনি কি আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ, পেয়েছেন £' হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, হ্যা?" খোদায়ী 
নির্দেশের কথা জানতে পেরেহযরত হাজেরা খুশি মনে বললেন, 'যান। যিনি আপনাকে চলে 
যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।' 

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে. নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপান্ছ 
ফরতে থাফেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোজে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল । 
তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে “সাফা' ও “মারওয়া” পাহাড়ে;: ৰারবার ওঠানামা-করতে 
লাগলেন । কিন্তু কোথাও পানির চিহ্মমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন্‌ মানুষ দৃষ্টিগো্ঠর হলো 
না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন । সাতধার ছুটোছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে 
শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই “সাফা” ও “মারওয়া" 
পাহাড় দু'টির মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য হজ্জের 
বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ 
ইয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্‌র রহমত নাধিল হলোঁ। জিবরাঈল (আ) এলেন 
এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি বর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এই বর্ণাধারার নামই যম 
যম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জন্তু-জানোয়ারেরা এলো । জন্তু-জানোয়ার দেখে মানুষ এসে 
সেখানে আস্তানা গাড়ল। মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে' গেল। জীবন ধারণের জন্য 
প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হয়ে গেল।. | 

হযরত ইসমাঈল (আ) নামে খ্যাত এই' সদ্যোজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজকর্মের 
উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা 
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ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। 
বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার শ্নেহ-বাৎসল্য 
থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখুলি নির্দেশ পেলেন $ “এ ছেলেকে আপন 
2 


পাতা 


১4201 ০2505550551 টির নিত 
- ০১৯৮০। 

“বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম (আ) 
তাকে বললেন $ হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি 
অভিপ্রায় £ পিতৃভক্র বালক আরয করলেন ঃ পিতা, আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন 
করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ আমাকেও আপনি এ ব্যাপারে সুদৃঢ় পাবেন।” 

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ) পুত্রকে জবাই করার 
উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যান। অতঃপর. আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে নিজ্জের পক্ষ থেকে. যা 
করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করেন । কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে পুত্রকে জবাই 
করাটা উদ্দেশ্য নয়; বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্রের ভাষা 
সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বর্ণ 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেন 
নি; বরং জবাই করছেন, অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন । অতঃপর হযরত ইবরাহীম 
(আ) সেটাই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ 
কারণেই (১ 1| 5.7 ০ বলা হয়েছে যে, স্বপ্রৌ যা দেখেছিলেন, আপনি তা পূর্ণ করে 
দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
বেহেশত থেকে এর পরিপূরক আয়াত নাধিল করে কুরবানী করার আদেশ দিলেন । এ রীতিটিই 
পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। 

এগুলো ছিল শক্ত ও বড় কঠিন পরীক্ষা, যার সম্দুখীন হযরত খলীলুল্লাহ্‌কে করা হলো । এর 
সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ ও বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তার উপর আরোপ 
করা হলো । তন্মধ্যে দশটি কাজ “খাসায়েলে ফিতরত' (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত । 
এগুলো হলো শারীরিক পরিফার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত। ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী 
বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গস্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও তীর উন্মতকে এসর 
বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন। ূ্‌ 

ইবন কাসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস্‌ রো) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত 
করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ । তন্মধ্যে দশটি সূরা 
বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু"মিনূনে বর্ণিত হয়েছে ; হযরত ইবরাহীম 
(আ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। 

সূরা বারাআতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে 
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“তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার ১ দিজনকরী 
স্কাজের আদেশকারী অসৎ কাজে বাধাদানকারী, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারীসএহেন 
সূরা মু'মিনূনে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ৪ 
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“নিশ্চিতরূপেই এসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা 
অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের 
রক্ষণাবেক্ষণ করে ; কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের 
ব্যতীত। কারণ এ ব্যাপারে তাঁদের অভিযুক্ত করা হবে না । যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ 
করে, তারাই সীমালজ্ঘনকারী | যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা 
নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী । সেখানে তারা অনস্তকাল.বাস করবে ।” 
সূরা আহ্যাবে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ 


১2519019১০০) ১১০৮০০।০ ০০০৮15 ১৮] 9 


তি ১১৯৮৩ ০৯৮৩ ১৯৯০০ ০৮৪15 


৬০:০৪ 


১১৬ ২ ১৯০৮০১০০ রর ১৯০২৪ 
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রো লোনা 


“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরন্ষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যকারী 
পুরুষ ও আনুগত্যকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল 
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নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বকারিণী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতৃকারিণী 
নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরুষ ও লঙ্জাস্থানের 
রক্ষণাবেক্ষণকারিণী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিণী 
নারী__তাদের সবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাত ও বরা পরষ্ার্র্ুত করে রেখেছেন” 
কোরআনের মুফাস্সির হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্কৃত উক্তির দ্বারা বোঝা 
গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার 
সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত ০০1 
যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। $ ₹:৯11 (44211 
০০145 আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই । 
“. এ পর্যস্ত আয়াত সম্পর্কিত পাচটি প্রশ্নের মধ্য থেকে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হলো । 

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হরত ইবরাহীম (আ)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণী 
সম্পর্কে । এর উত্তর (এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ 
প্রদান করেছে £ (৮১১ :5১৭| -:-৯15%1) আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন 
করেছে অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষার সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ্‌ দিয়েছেন। 

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরষ্কার কি পেলেন। এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে-রলা 
হয়েছে ২1০০1১4০441 4158৯ ৮১- -পরীক্ষার পর আল্লাহ্‌ বলেন-আমি তোমাকে মানব 
সমাজের নেতৃত্ব দানকরব। 

.এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত. খলীল (আ)-ফে সাফল্যের প্রতিদানে 
যানব সমাজের নেতৃত্‌ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে 
পরীক্ষা দরকার, তা জাগতিক পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। জাগতিক 
পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের স্তর 
বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্‌ লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ব্রিশটি নৈতিক ও রুর্মগত 
নিবি কিভিিনর সাহা চিনি নি 
হয়েছেঃ ৃ 

: ১৮০৮5451840 ০০5 054 হন এএএও 

“যখন তারা শরীয়ত রিরুদ্ধ কাজে সংযমী হলো এবং আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী 
হলো, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ 
প্রদর্শন করে” | 

এই আয়াতে ১_ +০ (সংযম) ও ০১১ (বিশ্বাস) শব্দঘয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ 
সনিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। ১: ০ হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর ০৪ 
কর্মণত ও নৈতিক পূর্ণতা। | 

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালিমকে নেতৃতু লাভের সম্মান দেওয়া হবে না বলে 
ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্ব লাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কিঃ 
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এরর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্‌ একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধি। 
আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারগেই আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও 
বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। 





















রি ০8 এ] পর নট হু ৮5 
্ ৮০৯১০ 


05593125054 মিন জোর 


টন ১১১১ 1৩% সত 


রি ব্লাচিতহজানাতত জর ও শান্তির আলয় করলাম, 
'আর তোমরা ইবরাহীমের দীড়ানোর. জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও. এবং আমি ইবরাহীম 
ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, নিহবার রত 
নিউবারিরতিরিউটিএানির বাব 


(32 ১৮৮ রা পন 2 14 
24555 ১1১ 





্‌ ১ রব 45 সপ 4550155: 85006 বেলে উত। এ রথ অন 
করা। এ কারণে হ:/- ২ + শব্দের অর্থ হবে পর্যাবরতনস্থল-_যেখানে মানুষ বারবার ফিরে 
আসে।' 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(এ সময়টিও স্বরণযোগ্য) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য উপাসনাস্থল ও স্ব) 
শান্তির আবাসস্থল হিসাবে পরিণত করে রেখেছি। (পরিশেষে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছি যে, 
বরকত লাভের জন্য) তোমরা ইবরাহীমের দীড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও । আমি 
কা'বা নির্মাণের সময় (হযরত) ইবরাহীম -ও (হযরত) ইসমাঈল (আ)-এর কাছে আদেশ 
পাঠিয়েছি যে, আমার (এই) গৃহকে বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের (ইবাদতের) জন্য এবং 
কুকু-সিজদাকারীদের জন্য খুব পাক (সাফ) রাখ । 

হযরত খলীলুল্লাহর মক্কায় হিজরত ও কাবা নির্মাণের ঘটনা $ এই আয়াতে কা“বাগৃহের 
ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বাগৃহের পুনর্মির্মাণ, কা'বা ও 
মন্ধার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত 
হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন সূরায় সুড়িয়ে ব্রয়েছে। এখানে 
2১755 8557885784794 
হচ্ছের ২১তম আরাতে এ বিষয়টি এজাবে উিবিত হয়েছেঃ 


1০০. ললিতা পক 


৮৮০ 655 (৮5 ও ০০ এ ১ 010 0৫০3 এ ৪5 
৯০৪ ৮৯1৪১৭1৪333 ০ ১১৯1 8415 ০৮850 0১545 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৩৮ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


২৯৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


, ৮০ ৬৪ ১০ 520৩৮৭০৯4৪ ০৫০৩ ১০৯ 
অর্থাৎ_“এ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বাগৃহের স্থান নির্দেশ 
করে দিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আমার গৃহকে তওয়াফকারী ও 
কুকু-সিজদাকারীদের জন্য. পবিত্র রাখবে এ্রবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দেবে । তারা 
তোমার কাছে পদবজে এবং ্ান্তান্ত-উটের পিঠে সওয়ার হয়ে: দূর-দরান্তের পথ অতিক্রম 
করে আসবে ।” 

২ (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈলসহ সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। 
এ সময় তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার জাদেশ পান যে, আপনাকে কা'বা গৃহের স্থান নির্দেশ করা 
হবে+ আপনি সে স্থানকে পাক-সাফ-করে. তওয়াফ ও-লামায দ্বারা আবাদ রাখবেন । এই 
আদেশের পরিধেক্ষিতে জিবরাঈল (আ) বোরাক নিয়ে. আগমন করলেন এবং ইবরাহীম ইসমাঈল 
ও হাজেরাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দৃষ্টিপোচর হলেই হযরত 
ইবরাহীম (আ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করতেন, আমাদের কি এখানেই অবস্থানের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে ? হযরত জিবরাঈল (আ) বলতেন ঃ না, আপনার গন্তব্যস্থান আরও সামনে । 
অবশেষে মক্কার স্থানটি সামনে এলো ! এখানে কীটাঘুক্ত বন-জঙ্গল ও বাবলা বৃক্ষ ছাড়া কিছুই 
ছিল না। এ ভূ-খণ্ডের আশেপাশে কিছু জনবসতি ছিল, তাদের .বলা হতো “আমালীক'। 
আল্লাহ্‌র গৃহটি তখন টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। এখানে পৌছে হযরত ইবরাহীম. (আ) 
জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন £ আমাদের কি এখানেই বসবাস করতে হবে ? জিবরাঈল 
(আ) বললেন ঃহ্যা। 

হযরত ইবরাহীম (আ) শিশু-পুত্র ও স্ত্রী হাজেরাসহ এখানে অবতরণ করলেন । কা'বাগৃহের 
অদৃরেই. একটি ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করে ইসমাঈল ও হাঁজেরাকে সেখানে রেখে দিলেন। 
খাদ্যপাত্রে কিছু খেজুর এবং মশকে পানিও রাখলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি 
সেখানে থাকার নির্দেশ ছিল না। তাই দুগপ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ 
করে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন । তাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে হাজেরা বললেন, এ জন-মানবহীন 
প্রান্তরে আমাদের রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? এখানে না আছে খাদ্য-পানীয়, না আছে 
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র । 

- "হযরত খলীলুল্লাহ কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন । হাজেরা পেছন থেকে 
বারবার এ প্রশ্রের পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু কোন উত্তর নেই। অবশেষে হাজেরা নিজেই 
ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন.কি ? 
এবার হযরত ইবরাহীম (আ) মুখ খুললেন । বললেন, হ্যা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এ নির্দেশ। 

এ কথা শুনে হাজেরা বললেন ঃ তবে আপনি স্বচ্ছন্দে যান। যিনি. আপনাকে এ নির্দেশ 
দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও ধ্বংস করবেন না। ইবরাহীম (আ)' চলতে লাগলেন ; কিন্তু 
দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের কথা বারবার তার মনে পড়তে লাগল । যখন ব্রাস্তার এমন এক 
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মোড়ে গিয়ে পৌছলেন, যেখান থেকে হাজেরা তাঁকে দেখতে পান.না, তখন দীড়িয়ে আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করলেন। দোয়াটি সূরা ইবরাহীমের ৩৬ ও ৩৭তম আয়াতে এভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে £ 


: এ পি ঢা তে প0 ৮ রথ ডি এ লও 

“হে পালনকর্তা ! এ শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সম্ভতিকে 
মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ ।” এরপর দোয়ায় বললেন £ 
7০৯০০৯০০১১৫ ১১১০০ ৮4৮০০৪৭০1৩০ 
১০৪১৩ চি! 28১৫৭ ১০ ৪ স৩ 24৭ এ এ 

, 035১252151 ০1১০ 

“পরওয়ারদেগার ! আমি আমার সন্তানকে আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটবর্তী একটি 
চাষাবাদের অযোগ্য প্রান্তরে আবাদ করেছি, পরওয়ারদেগার, যাতে. তারা নামায প্রতিষ্ঠিত 
করে.। আপনি কিছু মানুষের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে কিছু ফলের 
দ্বারা উপজীবিকা দান করুন, যাতে কৃতজ্ঞ হয় ।” 

যে নির্দেশের ভিত্তিতে ইসমাঈল ও তার জননীকে সিরিয়া থেকে এখানে আনা হয় তাতে 
বলা হয়েছিল যে, আমার. গৃহকে পাক-সাফ রাখবে । হযরত ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, পাক 
রাখার অর্থ বাহ্যিক ময়লা ও আবর্জনা থেকে পাক র্রাখাও বোঝান হয়েছে। এ কারণেই 
পথিয়ধ্যে দাড়িয়ে তিনি যে দোয়া করেন, তাতে প্রথমে বস্তিকে নিরাপদ ও শান্তিময় রুরার কথা 
বলে পরে বললেন, “আমাকে ও আমার সন্তান-সম্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।”.কেন্না 
হযরত খলীলুল্লাহ মা'আরেফতের এমন স্তরে উপনীত ছিলেন, যেখানে মানুষ. নিজের অস্তিত্বকে 
পর্যন্ত বিলুপ্ত দেখতে পায়, নিজের ক্রিয়াকর্ম ও ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র করায়ত্ত এবং তারই ইচ্ছায় সব 
কাজকর্ম সম্পন্ন হয় বলে অনুভব করে । কাজেই তিনি কুফর ও শিরক থেকে আল্লাহ্‌র ঘরকে 
পাক রাখার নির্দেশের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দোয়ায় কুফর ও 
শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। 
তা এই যে, কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ থেকে ভবিষ্যতে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং 
কা'ৰাগৃহকেই উপাস্য. বানিয়ে নিয়ে শিরকে লিপ্ত হতে পারত । এ কারণেই দোয়া করলেন যে, 
শিরক থেকে আমাদের দূরে রাখুন । 

অতঃপর দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের প্রতি শ্েহপরবশ হয়ে দোয়া করলেন যে, আপনার 
নির্দেশ মোতাবেক আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে আমি তাদের আবাদ করেছি। কিন্তু স্থানটি 
চাষাবাদের যোগ্যও নয় যে, কেউ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেও তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় 
উদার সুধাহ করছে লাযে। কাই জাপনিই লা ক্র তাদেরকে কস হয়া রিনিকিান 
কক্ুন । 
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৩০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


পরই দোয়ার পর হযরত খলীলুল্লাহ্‌ সিরিয়ায় চলে গেলেন। এদিকে খেজুর ও পানি নিঃশেষ 
হয়ে গেলে হাজেরা ও তীর পুত্র উভয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন ।- শ্ররপর পানির জন্য 
বের হওয়া, কখনও সাফা পাহাড়ে__কখনও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা, উভয় পাহাড়ের 
মাঝখানে দীড়ানো-_যাতে ইসমাঈল দৃষ্টির অস্তরালে না পড়ে__ইত্যাকার ঘটনা সাধারণ 
সান জানা লেট হজ বারন সরতে দিলারা ও নযগা পাহাড়ে রায়ান 
ঘটনারই স্মৃতিচারণ । 

কাহিনীর শেষভাগে আল্লাহ্র আদেশে জিবরাঈল (জা)-এর সেখানে পৌছা, যথ্‌ যম 
প্রবাহিত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করে জুরহাম গোত্রের জনৈকা রমণীর সাথে ইসমাঈলের বিয়ে 
প্রভৃতি ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে বিস্তারিত্ত বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত একত্র করলে 
জানা যায় যে, সূরা হজ্জে প্রথম ভাগের আয়াতে কাঁবাগৃহকে আবাদ করা ও পাক-সাফ রাখার 
নির্দেশ দ্বারা সে স্থানকে হযরত ইসমাঈল ও হাজেরা দ্বারা আবাদ করাই উদ্দেশ্য ছিল। সে 
নির্দেশ শুধু হযরত ইবরাহীমকে লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছিল৷ কেননা, ইসমাঈল ছিলেন তখন 
দুগ্ধপোষ্য শিশু। তখন কা'বা পুনরির্মাণের নির্দেশ ছিল না। কিন্তু সূরা বাকারার আলোচ্য 
আয়াতে /০।-১১:১৯।1 501 (১৮4০5 হযরত ইবরাহীমের সঙ্গে ইসমাঈলকেও 
যোগ করা হয়েছে। কারণ এ নি্দের্শটি তখনকার, যখন হযরত ইসমাঈল যুবক ও বিবাহিত। 

সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ একদিন হযরত ইবরাহীম (আঁ) স্ত্রী ও পুত্রকে 
দেখার উদ্দেশ্যে মন্ধা আগমন করলে ইসমাঈলকে একটি গাছের নিচে বসে তীর বানাতে 
দেখতে পান। পিতাকে দেখে পুত্র সসম্তরমে দীড়িয়ে গেলেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর 
হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। 
এতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে ।'অতঃপর যে টিবির নিচে কা'বাগৃহ অবস্থিত ছিল, হযরত 
ইবরাহীম (আ) সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ঃ আমি এর নির্মাণের জন্য আদিষ্ট 
হয়েছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের চতুসীমা বলে দিয়েছিলেন। পিতাপুত্ 
উভয়ে মিলে কাজ আর্ত করলে কা'বাগৃহের প্রাচীন ভিত্তি বেরিয়ে পড়ল এ ভিত্তির উপরই 
তারা নির্মাণ কাজ আরম করলেন। পরবর্তী আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, কা'বাগৃহের পুননির্ধাতা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) আর হযরত 
ইসমাঈল (আ) ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী । 

কোন কোন হাদীসে এবং ইতিহাসে বর্ণিত 'আছে যে, কা*বাগৃহ পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে 
বিদ্যমান ছিল। কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকেও এ সত্যই প্রতিভাত হয়। কেননা, 
আয়াতসমূহে কোথাও কা'বাগৃহের স্থান নির্দেশ করার কথা এবং কোথাও পাক-সাফ রাখার 
কথা আছে। কিন্তু একটি নতুন গৃহ নির্মাণের কথা কোথাও নেই । কাজেই বোঝা যায় যে, এ 
ঘটনার পূর্ব থেকেই কা"বাগৃহ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর নূহের আমলে সংঘটিত মহাপ্লাবনের 
সময় হতে তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, না হয়-ভিত্তিটুকু ঠিক রেখে বাকিটুকু উঠিয়ে নেওয়া হয়। 
সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল আ) কা'বাগৃহের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন ; বরং 
তাদের হাতে প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনর্ির্মিত হয়েছে। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩০১ 


এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কা'বাগৃহ প্রথমে কখন কে নির্মাণ করেছিলেন । এ সম্পর্কে কোন সহীহ্‌ 
হাদীস বর্ণিত নেই। আহলে-কিতাব ইহুদী "ও খৃষ্টানদের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, 
হযরত আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতারা এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন । 
এরপর আদম (আ) এর পুমনির্মাণ করেন ।-নৃহের মহা প্লাবন পর্যস্ত- এ নির্মাণ অক্ষত ছিল্‌। 
মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল পর্যন্ত তা একটি টিলার 
আকারে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর থুননির্মাণ করেন। 
এরপর এক্স প্রাচীরে বহু ভাঙা-গড়া হয়েছে কিন্তু একেবারে বিধ্বন্ত হয়নি মহানবী (সা)-এর 
নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কুরায়েশরা. একে বিধ্বস্ত করে নতুনভাবে নির্মাণ করে । এ নির্মাণকাজে 
হঘরত (সা) নিজেও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন'বলে জানা যায় ।.' 
হেরেষ সম্পর্কিত বিধি-বিধান 

১. 4: ০ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বাগৃহকে বিশেষ মর্যাদা, দান 
করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানব জাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবংম্বানুষ বরাবর তার 
দিকে ফিরে যেতে আকাত্ষী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বূলেন £ ১৯| ৮৪ 3 
1১৮1 4৮৭ অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'রাগৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারেই 
যিয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে । কোন কোন আলিমের মতে কা'বাগৃহ থেকে 
ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবৃল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ । সাধারণভাবে 
দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ হয়, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি 
পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে । 

এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বাগৃহেরই বৈশিষ্ট্য । নতুবা জগতের শ্রেষ্ঠতম .মনোরম 
দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিত্প্ত হয়ে যায়। পীচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই 
হয় না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না 
আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সন্েও এখানে পৌছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ 
খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌছানোর 
জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে । 

২. এখানে (4, শব্দের অর্থ ১০, অর্থাৎ, শাস্তির আবাসস্থল -..; শব্দের অর্থ শুধু 
কাঁবাগৃহ নয় ; বরং সম্পূর্ণ হেরেম। অর্থাৎ কা'বাগৃহের পবিত্র প্রাঙ্গণ । কোরআনে ৭11| -... 
নি মিরা তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। 
বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরআনী কা'বাগৃহের অন্তরে হয় 
না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, “আমি কাবার 
হেরেমকে শাস্তির আলয় করেছি। শাস্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ 
স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুহ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যক্রম থেকে মুক্ত-রাখতে হবে । 
-(ইবনে-আরাবী) 
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আইয়্যামে-জাহিলিয়াতে আরধদের হাতে ইবরাহীমী ধর্মের যে শেষ চিহ্নটুকু অবশিষ্ট ছিল, 
তারই ফলে হেরেমে পিতা বা ভ্রাতার' হত্যাকারীকে পেয়েও কেউ প্রতিশোধ নিত না। তারা 
হেরেমে সাধারণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম মনে করত। এ বিধানটি ইসলামী শরীয়তেও হুবহু বাকি 
রাখা হয়েছে। মন্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হেরেমে যুদ্ধ করা কয়েক ঘল্টার 
জন্য বৈধ করা হয়েছিল । কিন্তু তংক্ষণাৎ আবার চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ 
(সা) মা বিজয়ের পরবর্তী ভাষণে বিষয়টি ঘোষণা করে দেন ।-(সহীহ্‌ বুখারী) 

যদি কেউ হেরেমের অভ্যন্তরেই এমন অপরাধ করে বসে, ইসলামী আইনে যার সাজা হদ 
ও কিসাস (মৃত্যুদণ্ড, হত্যার বিনিময়ে মৃত্যু বা অর্থদণ্ড)-এর শাস্তি হয়, তবে হেরেম তাকে 
আশ্রয় দেবে না, বরং হদ ও কিসাস জারি করতে হবে। এটাই ইজমা তথা সর্বসম্মত 
রায়।-€(আহকামুল কোরআন-জাসসাস, কুরতুবী) কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে 8 ৪ 
৯৯1১১ ১515. 5 অর্থাৎ তারা যদি হেরেমে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমিরাও 
তাদের হত্যা কর।' 

এখানে একটি মাসআলার ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যদি 
কোন ব্যক্তি হেরেমের বাইরে অপরাধ করে হেরেমে আশ্রয় নেয়, তবে তার সাথে কিরূপ 
ব্যবহার করা হবে? কোন কোন ইমামের মতে হেরেমের মধ্যেই তাকে দণ্ড দেওয়া হবে । ইমাম 
আবূ হানিফা (র) বলেন, সে সাজার কবল থেকে রেহাই পাবে না । কারণ, তাকে রেহাই 
দেওয়া হলে অপরাধের সাজা থেকে বাচার একটি পথ খুলে যাবে । ফলে পৃথিবীতে অশান্তি বৃদ্ধি 
পাবে এবং হেরেম শরীফ অপরাধীদের আখড়ায় পরিণত হবে। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনার্থে তাকে হেরেমের ভিতরে সাজা দেওয়া হবে না, বরং হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য 
করতে হবে । বের হওয়ার পর সাজা দেওয়া হবে। | 

৩.৮ ১৯1১] 1085 ০০19১-১০15 এখানে মাকামে-ইবরাহীমের অর্থ এ 
পাথর, যাতে মু'জিযা' হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। 
কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। -(সহীহ্‌ বুখারী) 

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ 
দেখেছি। যিয়ারতকারীদের উপধূু্পরি স্পর্শের দরুণ চিহ্ৃটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে ।-কেরতুবী) 
_ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মাকামে-ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত 
হয়েছে যে, সমগ্র হেরেমটিই মাকামে-ইবরাহীম । এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে 
দু'রাকআত নামায মাকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হেরেমের 
যে কোন অংশে পড়লেই নির্দেশটি পালিত হবে। অধিকাংশ ফিক্হশান্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত। 

৪. আলোচ্য আয়াতে মাকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। 
স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 
তিনি তওয়াফের পর কা'বাগৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন 
করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন ৪ ৮1, 317৮5» ১১০ 1১১-৯০15 
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পর মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দীড়িয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন যে, 
কানা ছিন গরদযুনে অরংকারা সভার মবিন হিল মারার রাই রা 
মুসলিম) 

এ কারণেই ফিকহ্শানরবিদগণ বলেছেন £ খলি কেউ যাকামে-ইবরাহীমের পেছনে সংলন 
স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা"বা-_উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন 
দূরতে দীড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে। 

৫. আলোচ্য আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফের পরবর্তী দুই রাকআত নামায 
ওয়াজিব ।-(জাস্সাস, মোল্লাহ আলী কারী) 

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত । হেরেমের 
অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ দু'রাকআত নামায কা'বাগৃহের, দরজা 
সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে।, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও তাই 
করেছেন বলে বর্ণিত আছে (জাস্সাস)। মোল্লা আলী কৃারী “মানাসেক' গ্রন্থে বলেছেন, এ 
দু'রাকআত মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ 
অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে। বিদায় হজ্জে হযরত উদ্মে সালমা (রো) এমনি বিপাকে পড়েন, তখন'তিনি মসজিদে-হারামে 
নয়, বরং মক্কা থেকে বের হয়ে দু'রাকআত ওয়াজিব নামায পড়েন । রসূলুল্লাহ (সো) তার সজেই 
ছিলেন। প্রয়োজনবশত হরমের বাইরে এ নামায পড়লে ফিক্হবিদদের মতে কোন কোর্রানীও 
ওয়াজিব হয় না। একমাত্র ইমাম মালেকের মতে কোরবানী ওয়াজিব হয় ।-(মানাসেক, মোল্লা 
আলী কারী) 

৬. ০ 1১%% একানে কা'বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক 
অপবিভ্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা-উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত । যেমন-কুফর, শিরক, 
দুশ্রিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুঘ থেকেও ফাঁবাগৃহকে 
পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে ০: শব্দ ছারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ 
আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর.। কোরআনে 
বলা হয়েছে ঃ 

০25501450০৮ 

হযরত ফারূকে আযম (রা) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন ঃ 
“তুমি কোথায় দীড়িয়ে আছ জান না 7" (কুরতুবী) অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রপর্শন করা 
উচিত ; এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা“বাগৃহকে 
যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিব্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য 
মসজিদকেও পাক-পবিভ্র- রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিভ্রতা ও 
দুর্গন্ধযুক্ত বন্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিব্রতা, অহংকার; 
হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য । রসূলুল্লাহ 
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(সো) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্ঘন্বযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি 
ছোট শিশু এবংউন্মাদদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা 
মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকে। 

৪211 ০১115১59715 ১৪4] আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় 
বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমত; কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ, ইতেকাফ ও নামায । 
দ্বিতীয়ত, তওয়াফ আগে আর নামায পরে হেযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়ত, 
বিশ্বের. বিভিন্ন কোণ্‌ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম । 

“চতুর্থত, ফরয হোক অথবা নফল __কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে যেকোন নামায পড়া বৈধ ।-(জাসুসাস) 


উম ৩83 2, 


৫5৫2৫ ৫£ রানি 


রে 02 
ভে ৩৫৩৪ 2 2 টি ৫ তা ০৯5 ১0৩০ 
277 রর 9 না জেড টু 


পাতিল তে 


মিনির নত 








(১২৬) স্বরণ কর, যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার ! এ স্থানকে তুমি শাস্তিধাম 
কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের 
দ্বারা রিযিক দান কর । বললেন £ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা 
ভোগ. করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বল-প্রয়োগে দোয়খের আযাবে ঠেলে 
দেবো ; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান । (১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা“বাগৃহের 
ভিত্তি স্থাপন করছিল । তারা দোয়া করছিল $ পরওয়ার-দেগার ! আমাদের এ.কাজ কবৃল 
কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ । (১২৮) পরওয়ারদেগার ! আমাদের উভয়কে 
তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও. একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, 
আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩০৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য ) যখন ইবরাহীম, (আ) (দোয়া প্রসঙ্গে) বললেন, পরওয়ারদেগার, 
এ.স্থান)-কে তুমি (আবাদ) শহর কর, (কেমন শহর 1) শান্তিধাম কর, এর অধিবাসীদের 
রিমিক দান কর ফলমূলের মাধ্যমে, (আমি সব অধিবাসীর কথা বলি না, বিশেষ করে তাদের 
কথা বলি,)-যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে। অবশিষ্টদের ব্যাপার 
আপনিই জানেন । আল্লাহ্‌ তা“আলা) বললেন, (আমার রিযিক বিশেষভাবে দেওয়ার রীতি নেই। 
এ কারণে ফলমূল সবাইকে দেব- মু'মিনকেও এবং) যারা অবিশ্বাস করে, তোদেরকেও । তবে 
পরকালে মুমিনরাই বিশেষভাবে মুক্তি পাবে! তাই যারা কাফির) তাদের.কিছুদিন্‌..(অর্থাৎ 
ইহ্কালে) প্রচুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেব। অতঃপর (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) তাদের বল-প্রয়োগের মাধ্যমে 
দোযখের আযাবে পৌছে দেব । (পৌছার) এ জায়গাটি খুবই নিকৃষ্ট । (সে সময়ও স্মরণযোগ্য) 
যখন উত্তোলন করছিল ইবরাহীম (আ) কা'বাঘরের প্রাচীর (তার সঙ্গে) ইসমাঈলও। (তারা 
বলছিল,) পরওয়ারদেগার! আমাদের এ শ্রম কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বগ্ 
(আমাদের দোয়া শোন এবং আমাদের নিয়ত জান) পরওয়ারদেগার! (আমরা উভয়ে আরও 
দোয়া করি) আমাদের উভয়কে তোমার আরও আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধরের মধ্যেও 
একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর; 8:85 
প্রতি সদয় মনোযোগ দাও । (প্রকৃতপক্ষে) তুমিই মনোযোগদাতা, দয়ালু। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় রঃ 

হযরত খলীলুল্লাহ (আট) আল্লাহর পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ 
পরিবার- পরিজন এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে 
তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিন্ময়কর ও নজীরধিহীন। 

সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়। বরং এ 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা“আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাগ। তিনি সন্তানদের 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্বা্নন্দ্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন।' 

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া ঃ ইবরাহীম (আ) ১ শব্দ খ্বারা. দোয়া আরঞ্ত 
করেছেন। এর অর্থ, 'হে আমার পালনকর্তা! তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা 
দিয়েছেন। কারণ,. এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্‌র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর 
ও সহায়ক । হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়া -এই ৪ “তোমার নির্দেশে আমি এই 
জনমানরহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে ফেলে রেখেছি। তুমি একে একটি শাস্তিপূর্ণ 
শহর রানিয়ে দাও-_যাতে এখানে বসবাস করা. আতন্কজনক না হয় এবং জীরন ধারণের 
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়” এ দোয়াটিই সূরা ইবরাহীমে (১০1 -1:৯]1 1১৯ 
শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাতে _3|| ও ₹১ সহ 1] উল্লিখিত হয়েছে। আরবী 
ব্যাকরণে একে «৪১ * বলা হয়। পার্থক্যের কারণ সম্ভবত এই যে, সূরা বাকারার এই প্রথম 
দোয়াটি তখন করা হয়, যখন স্থানটি একান্তই জনমানবহীন প্রান্তর ছিল। আর দ্বিতীয় দোয়াটি 
বাহ্যত তখন করা হয়, যখন মন্কায় বসতি স্থাপিত হয়ে স্থানটি একটি' নগরীতে পরিণত 
হয়েছিল। এর সমর্থনসূচক ইঙ্গিত সূরা ইবরাহীমের শেষভাগে পাওয়া যায়। সেখানে বলা 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৩৯ 
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৩০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


, 1৯১40 0540৭ ১। এত ও এ এ] এনা 

-“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি বার্ধক্য সত্তেও আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক_এ দু'টি 
সন্তান দান করেছেন।” এতে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় দোয়াটি হযরত ইসহাকের জন্মের পরবর্তী 
সময়ের । হযরত ইসহাক হযরত ইসমীঈলের তের বছর পর জনুগ্রহণ করেন।-(ইবনে কীসীর) 
_ হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে, পরওয়ারদেগার! শহরটিকে 
শান্তিধাম করে দাও অর্থাৎ হত্যা, লৃষ্ঠন, কাফিরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত 
ও নিরাপদ রাখ। 

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই 
নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলেও পরিণত হয়েছে বিশ্বের চারদিক থেকে মুসলমানগণ এ 
নগরীতে পৌছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, 
আজ পর্যন্ত কোন শক্রজাতি অথবা. শক্র-সম্রাট এর. উপর. অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । 
'আসৃহাবে-ফীলের' ঘটনা স্থয়ং কোরজ্মানে উল্লিখিত রয়েছে। তারা কা'বাঘরের উপর আক্রমণের 
ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ করে দেওয়া হুয়েছিল। 

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহিলিয়ত-যুগে আরবরা 
অগণিত অনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা-সন্ত্েও কা“বাঘর ও তার পার্বতী হরমের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের 
মধ্যে পাল্টা হত্যা. অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত.না । এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা 
দর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই'মক্াবাসীরা বাণিজযব্যাপদেশে নিযে 
সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত ।-কেউ তাদের কেশাণ্ও স্পর্শ করত না। 

আল্লাহ্‌ ভাম্জালা হরমের চতুঃসীমার জনু-জানোরারফেও.নিরাপতরা দান করেছেন। এই 
এলাকায় শিকার করা জায়েয নয় । জদ্তু-জানোয়ারের মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাত 
করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না। 

* “ হরমের শান্তিস্থল হওয়ার এসব বিধান (যা ইবরাহীম [জা1-এর দোয়ারই ফল) জাহিলিয়ত 
ফুগ"থেকেই কার্যকরী রয়েছে। ইসলাম ও কোরআন এগুলোকৈ অধিকতর সুসংহত ও বিকশিত 
করেছে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও করীমেতা শাসকবর্গের হাতে হরমে অত্যাচার-উৎপীড়ন ও 
হপ্যাকাণ্ডের ঘটমাবলী সংঘটিত হয়েছে, কোন কাফির জাতি আক্রমণ করেনি । ফেউ' নিজ 
হাতে নিজের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে তা শাস্তির পরিপন্থী নয়। এছাড়া এগুলো একান্তই বিরল 
ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে আরজ পর্যস্ত হাজার হাজার বছরের মধ্যে 
কয়েকটি-গুনাগুন্তি ঘটনা। হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ভয়াবহ পরিণতিও সবার সামনে ফুটে 
উঠেছে। .. 
মোটকথা, হযরত ইবরাহীমের দয়া অনুযায়ী আল্লাহু তা'আলা,শহরটিকে প্রাকৃতিক দিক 
দিয়েও. সারা বিশ্বের জন্য শাস্তির আলয়ে. পরিণত করে দিয়েছেন । এমনকি -দাজগ্মালও হরমে . 
প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া শরীয়তের পক্ষ থেকে এ বিধানও জারি: করা হয়েছে. যে, 
হরমে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা, জন্তু-জানোয়ার শিকার করা পর্যন্ত-হারাম | .. .- 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৩০৭ 


হযরত ইবরাহীমৈর তৃতীয় দোয়া এই য়ে, এ শহরের অধিবাসীদের:-উপজীবিকা হিসাবে 
যেন ফলমূল দান করা হয়।মন্কা মুকাররমা -ও পার্বতী ভূমি কোনরূপ বাগবাপিচাব্র উপযোগী 
ছিল না। দুর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্‌-তা'আলা ইব্রাহীমের 
'দোয়া কবুল করে নিয়ে এ মক্কার অদূরে “তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি.করে দিলেন। 
তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে তা মক্কার বাজারেই বেচাকেনা হয়। 
কোন অসমর্থিত রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তায়েফ -সিরিয়ার "একটি -ভূখগু। 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে জিবরাঈল (আ) তায়েফকে এখানে স্থানান্তরিত করে. দিয়েছেন . ..3. 

দোয়ার রহস্য £ হযরত ইবরাহীম (আ) তীর.দোয়ায় একথা বলেননি. যে, মক্া.ও তার 
পার্বতী অঞ্চলকে ফুলোদ্যান অথবা. চাষাবাদযোগ্য. ক্রৈ দাও। বরং তুুদোয়া, ছিল. এইযে, 
ফলমূল উৎপুন্ন হবে অন্যত্র, কিন্তু পৌছাবে মক্কায়.। এর রহস্য. সন্ভরূত এই .য়ে,. হযরত 
ইবরাহীমের সন্তানরা চাষাবাদ অথবা বাগানের কাজে মশগুল হয়ে পড়ুক, এটা তীর কাম্য ছিল 
না। কারণ,, তাদের এখানে আবাদ করার উদ্দেশযুই ছিল হযর্ত ইবরাহীমের ভাষায় ১১১ 
১1111১৮১৪21 এতে বোঝা যায় যে, তিনি তার সন্তানদের প্রধান বৃত্তি কাবাঘরের 
সংরক্ষণ ও নামাযকে সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। নতুবা স্বয়ং মক্কা মুকাররমাকে এমন 
বডি হার ভি তে অনিতা অজ? 
উর্যাকরত। : 


তির বে হী রিনি 
৯১-০১-এর বহুবচন। এর অর্থ ফল। বাহ্যত এর দ্বারা গাছের ফল বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সূরা 
কাসাসের ৫৭তম আয়াতে এ দোয়া কবুল হওয়ার কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ 8:৮৯ ৯১ 

৯:14 15155 «|| মক্কায় সবকিছুর ফল আনা হবে) এখানে প্রথমত, বলা হয়েছে 
যে, স্বয়ং মকায় ফল উৎপনু “করার ওয়াদা নয় ; বরং অন্য স্থান থেকে এখানে: আনা হবে। 
০৯০ শব্দের অর্থ তাই। দ্বিতীয়ত, ১৯5 ০/,৯ প্রেত্যেক গাছের ফল) বলা হয়নি। 
এ. শাব্দিক পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফলকে ব্যাপক অর্থে বোঝানোই উদ্দেশ্য । 
কারণ সাধারণ প্রচলিত ভাষায় » ৯» প্রত্যেক রস্তু- থেকে উৎপন দ্রর্যকে বোঝায় । গাছ. থেকে 
উৎপন্ন ফল যেমন এর- অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মেশিন থেকে উৎপন ভ্রব্যসামতীও' মেশিনের' ফল । 
বিভিন্ন হাতের তৈরি আসবাবপত্রও হস্তশিল্লের-ফল। এভাবে (৮: ০৫ ,/১১ সগ্রর মধ্যে 
'জীবন ধারণের প্রয়োজ্সনীয়. যাবতীয় আসবাবপত্রই ফলের অন্তর্ভূক্ত । অবস্থা এবং ঘটনাবলীও 
প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হরমের পবিন্র ভূমিকে চাষাবাদ ও শিল্লোৎপাদনের ফলোগ্য না 
করলেও সারা বিশ্বে উৎপাদিত-কৃষি ও শিল্পসামগ্রী এখানে সহজলভ্য করে দিয়েছেন ।-সন্ভবত 
আজও কোন বৃহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প শহরে এমন সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নেই, ম্নাতে সারা 
বিশ্বের উৎপাদিত শিল্পসামধরী মক্কার মত প্রচুর পরিমাণে ও সহজে লাভ করা যায় । - :.... ৭ 

হয়রত খলীলুল্লাহ্‌ 'আ)-এর সাবধানতা £ আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে 
সমথ মক্কাবাসীর জন্য শাস্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক দোয়ায় যখন 
হযরত খলীল স্বীয় বংশধরের মু'মিন ও কাকির নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন, তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে .বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালিম 
ও মুশরিকদের জন্য নয়.। সে-দোয়াটি ছিল নেতৃত্‌ লাভের দোয়া; হযরত খলীল (আ) ছিলেন 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খও 


আল্লাহর বন্ধুত্রর মহান মর্যাদায় উন্নীত ও আল্লাহ্‌-ভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি 
মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাজ্ছন্দ্য:ও' শাস্তির এ 
দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা 
হয়েছে £ ১ & ৫.১) অর্থাৎ পার্থিব সুখ-্বাচ্ছন্দয ও সচ্ছলতা আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান 
করব, যদিও তারা কাফির ও মুশরিক হয় ।.তবে মু'মিনদেরকে ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই তা 
দান করব, কিন্তু কাফিররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। 


স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা £ হযরত ইবরাহীম (আ) 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মার বিশু পাহাড়সমূহের 
মাবাখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে ফেলে রাখেন: এবং 'া'বাগৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি 
নিয়োগ 'করেন। শ্ররূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাধতে 
পারত এবং সে তীর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান যনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন 
আল্লাহ্‌র এমন এক বন্ধু, যিনি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে “যথার্থভাবে অবহিত । তিনি 
জানতেন, আল্লাহ্‌র উপযুক্ত ইবাদত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সন্ভব নয়। প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না 
করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার এ আমল করুল. 
হোক। কা'"বাগৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন ৪৮:২০ / ৪:1১.) 
হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল করুল করদন। কেননা, আপনি শ্রোতা” আপনি সর্বজ্ঞ। 

| ০৯০/: (15 (৮১) -এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কিত জ্ঞান ও আল্লাহ্ভীতির ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি 
অরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমাদের আজ্ঞাবহ কর। কারণ, মা'আরেফাত 
তথা আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে তত. বেশি অনুভব করতে থাকে 
যে, যথার্থ আনুপত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। 

(১74১) ,$-এ দোয়াতেও স্বীয় সস্তান-সম্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বোঝা যায় 
যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেমিক, আল্লাহ্‌র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু 
 কুপ্ঠিত নন'। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন! কিন্তু এই ভালবাসার 
দাবিসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে ? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও 
'আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারল্লৌোকিক 
আরামের জন্য চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আট) দোয়া করলেন £ 
“আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর। সন্তানদের জন্য এ 
দোয়ার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে 'যারা 
গণ্যমান্য, তাদের সম্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 
তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় । (বাহ্‌রে মুহীত) ৃ 

হযরত খলীলুল্লাহ্‌-(আ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তার বংশধরেত্র মধ্যে কখনও 
সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুক্তষের অভাব 'হয়নি। জাহিলিয়ত আমলের 
আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার ছিল, তখনও ইবরাহীমের 'বংশধরের মধ্যে কিছু 
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" সুরা আব-বাকারাহ্‌ ৩০৯. 


লোক একত্ববাদ ও পরকালে রিস্বাসী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে 
আমর, ইবনে নওফেল এবং কু ইবনে সায়েদা প্রমুখ । রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিতামহ.আবদুল 
95 জার প্রতি ডন তছা ছিল 5 (বোহরে 
৮১৫৪১০05914 তারি গন্বাি 
বলা হয় এবং আরাফাত, মিনা, মুয্দালেফা ইত্যাদি হজ্জের স্থানকেও “মানাসিক" কর্লা হয়। 
এখানে শব্দটি উভয় অর্থেই হতে পারে । দোয়ার সারমর্ম এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং হজ্জের 
স্থানসমূহ আমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দাও । (১ ১ শব্দের অর্থ “দেখিয়ে দাও' দেখা চোখ ঘারাও 
হতে পারে, অন্তর ঘরাও। দোয়ার ম্মাযাীরাউলের মাধমে হজ্জের স্থানসমূহ দেখিয়ে 
০০০০০০০/8 


7755 টা টি হও হট নী হাটা 
রি 52 221 1552 % 25৮2 29252 ৫3৮7 বে 


| ৪১৮1৯০৭৩১৮১ ৮৪০ ৩০০19 ৩ 
খি টে 5৪ ৩2 জি 


(১২৯) জেলরারিদে তি ভান থেকেই তাদের নিকট একজন পক্পগন্বর' প্রেরণ 
ও হেকমত, শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন । নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশীল, 
88888548 


ওষসীরের সারসংক্ষেপ. 
হে আমাদের পালনকর্তা! (আরও প্রার্থনা এই যে, আমার বংশধরের মধ্য থেকে যে দলের 
জন্য দোয়া করছি) তাদের মধ্য থেকেই এর্ষন একজন পয়গস্থর নিযুক্ত করুন___ঘিনি তাদেরকে 
আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে (খোদায়ী) গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সুবুদ্ধি অর্জনের 
পদ্ধতি শিক্ষা, দেবেন এবং তাদেরকে '(এ'শিক্ষা ও তিলাওয়াত'দ্বারা মূর্খজনোচিন্ত চিন্তাধারা শু 
চিনি থেকে) পবিত্র করবেন, নিশ্চমই আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
05031 +421515152 তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা । কোরআন ও হাদীসের 
পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর-অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে । 
আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা 
জরুরী । নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহৃটিও পরিবর্তন করার অনুমতি 
অন্য কোন গ্রন্থ অঞ্রা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায়না ।' 














বর 
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৩১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


৬৯ 3901 (০ $ এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্‌র কিতাব বোঝানো হয়েছে। 

হেকমতপ্শব্দটি আরবী ₹ ধানে একাধিক অর্থ ব্যবহত হয়ে থাকে। যথা-__সত্যে উপনীত 
. হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, আহি ক 

ইমাম রাগেৰ ইস্পাহানী লেখেন, এ শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় 
বিদ্যমান বন্তূসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম । শায়খুল হিন্দ (র)-এর অনুরাদে এর অনুবাদ 
করা হয়েছে ১১: 5 «5 অর্থাৎ গড়ততব। এ অনুবাদে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে 
“হেকমত' শব্দটি আরবী ভাষায় একাধিক অর্থে বলা হয়। 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' “সৎকর্ম; “ন্যায়”, 
সুবিচার", “সত্য কথা" ইত্যাদি। (কামূস ও রাগেব) 
- এখন লক্ষ্য কষা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ ? তফসীরকার সাহাবীগণ হুযুরে 
আকরাম (সা)-এর কাছ. থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে: 'হেরমত' শব্দের 
অর্থে তাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক । অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুনাহ্‌। 
'ইবনৈ কাসীর ও ইবনে জরীর কাঙাদাহ্‌ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন । হেকমতের অর্থ 
কেউ কোরর্জানের তফন্পীর, কেউ-্ধর্মে গভীর জ্ঞান অর্জন, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের 
জ্ঞান” রেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ (সা)-এর বর্ণনা 
থেকেই জানাযায় । নিঃসন্দেহে এ সরউদ্চির সারমর্ম হলো রসূল (সা)-এর সনাহ। 

বেডে চদা হিরা বাকি ও সাকির 
পহিরর্ভীর অর্থেই এ শব্দটি ব্যবনৃত হয় | 


তির রনি তত 
বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন যে, 
আম্মার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন-__খিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের 
তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষা দেবেন -এবং বাহ্যিক ও -আত্তির 
অপবিব্রতা থেকে -তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায়.নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই. পয়গন্বর 
হওয়ার রুথা বলা হয়েছে ।. এর কারণ প্রথমত এই:.যে, এটা তার স্মস্তানদের জন্য গৌররের 
রিষয়। দ্বিতীয়ত, এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে । কারণ, স্বগোত্র থেকে পয়গন্ধর হলে 
তার চান -চলন-ও. অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমক্থপে অবগত থাকবে । ধোকাবাজি ও 
প্রবঞ্চনার আশংকা থাকবে না । হাদীসে বলা হয়েছে, 'প্রত্যুত্তরে. ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনার দোয়া করুল হয়েছে এবং আকাজিকতু পৃয়গ্ন্নরকে 
শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে ।' (ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর) 

, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য $ “মসনদে আহ্মদ' থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত 
আছে যে, মহানবী (সা) বলেন, “আমি আল্লাহ্‌র কাছে তখনও পযগম্বর ছিলাম যখন আদম 
(আ)-ও পয়দা হননি; বরং তীর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরি হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা 
বলে দিচ্ছি $ “আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া, ঈসা (আ)-এর-সুসংবাদূ এবং 
স্বীয় জননীর সপ্নের প্রতীক ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের অর্থ তীর এ উজি /১০.১3০-১০ 
পরে আসবেন। তীর নাম আঁহমদ)। তীর জননী গর্ভাবস্থায় পন দেখেন যে, তীর পেট থেকে 
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সূরা আল-বাকারাহ ই ৩১৯ 


একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোঙ্জল করে তুলেছে।-কোরআনে হুযুর 
(সা)-এর আবির্ভাব্দেক্,, আলোচনা প্রসঙ্গে দু'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম. আয়াতে 
এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম -আ) যে পয়গম্বরের জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি 
হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)। 

রা রেলের অর্ধ ভিন | সুর বাকি লা আরা কাজী হা 
ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযুর (সা) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত 
হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী সো)-এর জগতে পদার্পণ ও তার রিসালতের' তিনটি লক্ষ্য 
বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, কোরআন তিলাওয়াত, দ্বিতীয়ত, জিরার 

এবং তৃতীয়ত, মানুষের চরিত্র শুদ্ধি । ূ 


. প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তিলাওয়াত £ এখানে সর্বপ্রথম পরণিধানযোগ্য যে, তিলাওয়াতের 
সম্পর্ক শব্দের. সাথে এরং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের, সাথে। তিলাওয়াত ও-শিক্ষা্দান পৃথক 
পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার স্বর্মার্থ এই-যে, কোরআনের অর্থসন্তার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দস্ভারও 
তেমনি একটি ল্লক্ষ্য । এসব শব্দের তিলাওয়াত ও. হেফাযত একটি ফরয ও শুরুততৃপূর্ণ ইবাদত, 
এখানে আদ্রও. একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এইযে, যারা মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও 
সন্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন তীরা শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না; বরং 

অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগী এবং কবিও ছিলেন। তাদের- সামনে. কোরআন 
পাঠ করাই বাহ্যত তাদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল-_পৃথকভাঘে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার 
প্রয়েচ্জন ছিল না।'এমতাবস্থায় কোরআন তিলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রস্থ শিক্ষাদানকে 
পৃথক উদ্দেশ্য সার্যন্ত করার কি প্রয়োজন ছিল ? অথচ কার্ষক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে 
ষায়। চিন্তা করলে এ থেকে দু'টি গুরত্ত্পূর্ণ বিষয়ের উদ্তব হয়। প্রথম এই ঘে, "কোরআন 
অপরাপর গ্রন্থের মত নয়-_ যাতে শুধু অর্থসন্তারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং 
শব্দসন্তার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষত্রির কারণ 
মনে.করা হয়, না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু 
কোরআন এমন নন্প । কোরআনের অর্থসন্তার যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি শব্দসন্তারও' উদ্দেশ্য | 
কোরআনে শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে ফিকহ্শান্ত্রের মূলনীতি 
সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে (২১... (৮১০15:45711 ২৯ বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ শন্দসন্তার ও অর্থসন্তার উভয়ের সমবিত গ্রন্থের নামই কোরআন । এতে বোঝা যায় যে, 
কোরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন 
বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ক্রটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বন্তুকে 
পরিবর্তিত,শব্দের মাধ্যমে কেউ নামায়ে পাঠ করলে তার নামায হবে না । এমনিভাবে কোরআন 
সম্পর্কিত অপরাপর.বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। হাদীসে কোরআন তিলাওয়াতের 
য়ে সওয়াৰ বর্ণিত রয়েছে, তা পরিবর্তিত শব্দের কোরআন পাঠে অর্জিত হবে না। এ কারণেই 
ফিকহ্‌ শান্ত্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ 
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৩১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৫ প্রথম খণ্ড 


করেছেন। সাধারণ পরিভাষার এ জাতীয় অনুবাদ “উর্দু কোরআন, বাংলা. কোরআন অথবা 
ইংরেজি কোরআন' বলে দেওয়া হয় । কারণ, ভাষাস্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন থলে 
কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়। 
_ মোটকথা, আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতকে কোরআন শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে একটি 
উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের অর্থসন্তার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসন্ভারও 
তেমনি উদ্দেশ্য । কেননা, তিলাওয়াত করা হয় শব্দের” অর্থের নয় । অতএব, অর্থ শিক্ষা 
দেওয়া €যমন পয়গম্বরের কর্তব্য, তেমনি শব্দের তিলাওয়াত এবং সংরক্ষণও তার একটি স্বতন্ত্র 
কর্তব্য ও দায়িত্ব । তবে এতে সন্দেহ নেই যে, কোরআন অবতরণের আসল লক্ষ্য তার প্রদর্শিত 
জীবন-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, তার শিক্ষাকে বোঝানো । সুতরাং শুধু শব্দ উচ্চারণ করেই. তুষ্ট. হয়ে 
বসে থাকা কোরআনের বাস্তব রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তার অবমাননারই নামান্তর । . 
অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্ঘক নয়__সওয়াবের কাজ £ কিন্ত 
এতদসঙ্গে একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতা পাখির মত শব্দ পঠি করা 
অর্থহীন । বিষয়টির প্রতি বিশেষ জৌর দেওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে 
অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া 'ও 
পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, 
শব্দ ও অর্থ এই দুয়েরই সম্বিত আসমানী গ্রন্থের নাম কোরআন । কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙগম 
করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চন্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার 
শব্দ তিলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও সওয়াবের কাজ । 
-"ছিতীয় উদ্দেশ্য গ্র্থ শিক্ষাদান £ রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ 
সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন । কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তারা শুধু অর্থ বোঝা ও তা বাস্তবায়ন 
করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি । বোঝা এবং আমল করায় জন্য একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট 
আহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন 
থমতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কোরআন খতম করার ব্রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত ছিল । কোরআনের সাত মনযিল এই সান্তাহিক তিলাওয়াত রীতিরই চিহু। রসূলুল্লাহ 
(সা) ও সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্ষধারাই প্রমাণ করে 'যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে 
অনুষায়ী আমল করা যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তিলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি 
উচ্চত্তরের. ইবাদত এবং বর্রকত, সৌতাগ্য. ও মুক্তির উপায় । একারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই 
যে, যে মুসলমান আপাতত কোরআনের অর্থ বুঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া 
তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কৌরআনের, 
সত্যিকার নূয় ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়। (মো'আযাল্লাহ) কোরআনকে অন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা-উচিত নয় 
এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ 
সূরা পাঠ করলে মরণোনুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে বের হয়। 


৬/৬/৬/091078091.001 


সুরা হসারারারার ৩১৩ 


- মোটকথা, আয়াতে রসূলের কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন তিলাওয়াতকে কত্ত কর্তব্ের 
মর্যাদা দিয়ে হু্িয়ার করা হয়েছে.যে, কোরআনের শব্দ তিলাওয়াত, শব্দের সংরক্ষণ এবং যে 
ভঙ্গিতে তা অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভঙ্গিতে তা পাঠ করা একটি স্বতন্ত্র ফরঘ । এমনিাবে এ 
কর্তব্যটির সাথে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক: কর্তব্য সাব্যস্ত করার-ফল এই" দীড়িয়েছে- যে 
কোরআন বোঝার জন্য শুধু আরবী ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং রসূল (সা)-এর শিক্ষা 
অনুযায়ী এর শিক্ষা লাভ করাও অপরিহার্য । সাঁধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে একথা: স্বতঃসিদ্ধ তে; ন্যোন 
শাস্রীয় গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গ্রন্থের ভাষা জানা-বা সে ভাষায় পারদর্শী হুগয্নাই যথেষ্ট 
ময়-_যে পর্যন্ত শান্ত্রটি কোন সুদক্ষ ওস্তাদের কাছ থেকে অর্জন করা না হয়-।-স্টাদাহরণত 
আজকাল হোমিও প্যাথিক ও' এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশান্ত্রের গ্রস্থাদি সাধারণত ইংরেজিতে 
লেখা । কিন্তু সবাই জানে যে, শুধু ইংরেজি ভাষায় দাক্ষতা-অর্জন করে এবং"চিকিৎসাশান্ত্রের 
গ্রন্থাদি পাঠ করেই কেউ ডাক্তার হতে পারে না? প্রকৌশল বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে কেউ 
প্রকৌশলী হতে পারে না। বড় বড় শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ দৈনন্দিন কর্ম-পদ্ধতিও শুধু 
পুস্তক পাঠ করে; ওস্তাদের কাছে না শিখে কেউ অর্জন করতে পারে না। আজকাল-প্রতিচি শিল্প 
ও কারিগরি বিষয়ে শত শত পুস্তক লিখিত হয়েছে, চিত্রের সাহায্যে কাজ শেখার পদ্ধতি বর্ণিত 
হয়েছে কিন্তু এসব পুস্তক দেখে .কেউ কোনদিন দর্জি, বাবুর্টি অথবা কর্মকার হতে পেরেছে কিঃ 
যদি শান্ত্র'অর্জন ও শাস্ত্রের" পৃস্তক বোঝার জন্য ভাষা শিখে নেওয়াই -যণেষ্টহৃতো, তবে যে 
ব্যক্তি অব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষা জানে, সে জগতে সব শাস্ত্র অর্জন করতে পারত। এখন 
প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখতে পারে ষে, সাধারণ শাস্ত্র বোঝার জন্য যখন ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়, 
ওন্তাদের প্রয়োজন; তখন. কোরআনের বিষয়বস্তু যাতে ধর্মবিদ্যা থেকে শুরু.করে পদার্থরিদ্যা; 
দর্শন ইত্যাদি সবই রয়েছে__শুধু ভাষাজ্ঞান দ্বারাই কেমন করে তা অর্জিত হতে. পারে.? তাই 
যদি হতো, তবে. যে আরবী. ভাষা শেখে, তাকেই কোরআন তত্ববিশারদ মনে করা হতো। 
আজও আরব দেশ্সমূহে হাজার হাজার ইহুদী খৃষ্টান আরবী ভাষায় .সুপপ্তিত ও সাহিত্যিক 
৮০৮৯১-2১555 
আবূ জহলকে কোরআন বিশারদ মনে. করা হতো । 


মোটরুথা, দিকে 
স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে এবং অন্যদিকে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে বলে 
দিয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু তিলাওয়াত শুনে নেওয়াই আরবী ভাষারিদের পক্ষেও 
যথেষ্ট নয়; বরং রসূলের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই কোরআনী শিক্ষা সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত 
হতে পারে। কোরআনকে রসূলের শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে নিজে বোঝার চিন্তা করা 
আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। কোরআনের বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রসূল 
প্রেরণেরও প্রয়োজন ছিল না; আল্লাহর গ্রন্থ অন্য কোন উপায়েও মানুষের. কাছে পৌছানো 
সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী । তিনি জানেন, জগতের অন্যান্য শাস্ত্রে 
তুলনায় কোরআনের বিষয়বস্তু শেখানো ও বোঝানোর জন্য ওন্তাদের প্রয়োজন অধিক'। এ 
ব্যাপারে সাধারণ ওস্তাদও যথেষ্ট নন; বরং এসব বিষয়বস্তুর ওস্তাদ এমন ব্যক্তিই হতে পারেন, 
যিনি ওহীর" মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে কথাবার্তা বলার 'গৌরবে গৌরবাৰিত ৷ ইসলামের পরিভাষায় 
তাকেই বলা হয় নবী ও রসূল। এ কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-কে জগতে প্রেরণের উদ্দেশ্য 
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৩১৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৫ প্রথম খণ্ড 


কোরআনে এরপ-সাব্যস্ত করা হেছে.যে; তিনি কোরআনের, অর্থও বিধি-বিধান সবিস্তারে 
বর্ণনা করবেন ।'বলা হয়েছে ৪4211 ১ (১ 1১//511 ১১954 অর্থাৎ আপনাকে প্রেরণের, 
লক্ষ্য এই'যে, আপনি মানুষের সামনে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাধিলকৃত আঁয়াতসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনা 
করবেন'। তীর কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন শিক্ষাদানের সাথে.সাথে হেক্মত শিক্ষার্দানও 
অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। জমি পূর্বেই বলেছি যে, আরবী ভাষায় যদিও হেকমতের কয়েকটি অর্থ হতে 
পাঙ্জে রিস্তু এআয়াতে এবং এর অমার্থক অন্যান্য আয়াতে-স্লাহাবী, ও তাবে্্ীগপ “হেকমতের' 
ভফসীর করেছেন রসূলের সুন্নাহ্‌ ।-এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া 
যেমনকসূপুল্লাহ (সা)-এর দায়িত্ব, তেমনি সুন্নাহ নাষে খ্যাত পর়গন্থরসুলভ প্রশিক্ষণের নিয়ম-পদ্ধাতি 
শিক্ষা দেওয়াও তার অন্যতম কর্তব্য । এ কারণেই গহানবী (সা) বলেছেন ঃ ০৯ «১:৮১ 
(.. 1. ,(আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত: হয়েছি) ।;অতএব, শিক্ষক হওয়াই যখন. রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তখন: ত্বার উন্মতের পক্ষেও ছাত্র হওয়া অপরিহার্য । এ কারণে 
প্রত্যেক সুসলমান পুরন্ষ ও মহিলার উচিত-তীর শিক্ষা্সমূহের আগ্রহী ছাত্র হওয়া.। কোরআন ও 
সুন্নাহর পদ্নিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহস ও সময়ের অভাব হলে ঘতটুকু দরকার, ততটুকু 
অর্জনেই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য ॥. 

“তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ £ মহানবী (সো)-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিভ্রকরণ। এর অর্থ 
বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিভ্রকরা । বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও 
ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, আল্লীহ্‌ ব্যতীত 'অন্যের উপর পুরোপুরি 
ভরসা করা, অহংকার, হিংসী, শত্রুতা, দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি । কোরআন ও সুন্নাতে এসৰ 
বিষয়ের বর্ণনা' রয়েছে। পবিভ্রকরণকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র পুথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ'ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। 
প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাীনে থেকে তার অনুশীলনের অভ্যাসও 
গড়ে তুলতে হয়।, সূফীবাদে কামেল পীরের দায়িতৃও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে 
অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্েত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন। 

ূ হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা £ আল্লাহর থু ও রসূল ৪ এ প্রসঙ্গে আরও দুরটট 
বিষয় প্রণিধানযোগ্য । প্রথম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ 
(সা) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্যে দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি 
খোদায়ী গ্রথসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা । আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাষিল 
করাই. যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি শুধু রূসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা 
উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদৃভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি 
'ৰিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের 
জন্য.ুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাটাই যথেষ্ট নয় বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী 
'সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিরে একজন শিক্ষাগুরুরও 
প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যত্ত 
করে তুলবেন । কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাণ্তরু হতে পারে । গ্রন্থ, কখনও গুরু বা 
অভিভাবক হতে পারে নাঁ। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক-অবশ্যই হতে পারে। 
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সূরা আল-কাঁকারাহ্‌ ৩১৫ 


ইসলামের 'সূচনী একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ'দু'য়ের সম্মিলিত 
ডি তে টি ভিত লিনা সেক 
৮৮৯৯৮৯11154 
নাসা স্থানে এ-সংপর্কে নির্দেশ দিয়েছে। রক জায়গায় বলা হয়েছে £' এর 


1311 589 211115851 19514 ০531 480 
সিনা আললাহূকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক 1” 'অন্যত্র র 
্ঞা ও-৩বাবলী বর্সনা:করে বলেন £ | 


32810815104, 

-“তারাই সত্যবাদী এবং তারাই পরহ্যগার।” ৫৬৫ 

সম কোরআনের সারমর্ম হলো সূরা ফাঁতিহা । আর সুরা ফাতিহার সারমর্ম হলো সিরা 

মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, 

রসূলের পথ অথবা সুনাহ্র পথ বলার পরিবর্তে কিছু আল্লাহ্‌-ভক্তের সমান দেওয়া হয়েছে খে, 
তাদের কাছ থেকে সিরাতে-সুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নীও। বলা হয়েছে ' রর 

০৯০1 92311 4৮1০৯ অর্থাৎ্_সিরাতে -ুস্তাকীম হলো তাদের পথ, যাদের 

প্রতি আল্লাহ্‌র ন্য়োমত বর্ষিত হয়েছে? তাদের পথ নয়, যারা.গযবে পতিত ও গোমরাহ ।” | 
57555787557 ডি 


1 
-এথনিভাবে সাব পো-ও পরবরীকালর জনয কিছুসংখ্যক লোকের দরে 
তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলী হয়েছে & : 


41124451৩৯5 ০৫ কিনা ০১৯০ ০০৭ 
গারিখি রা + (৮2০৮১ ৩/৬। 5৮5৩ 
. হে মানব জাতি, আমি. তোমাদের জন্য দুপট বনতুছেড়ে যা িিয়কে কারে 
আঁকড়ে গীক্ুন্ে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি.আল্লাহ্‌র কিতার এবং অপরটি. আমারন্মবস্তান 
ও পরিবার-পরিজন $.সহীহ্‌ বুখারীতে বর্ণিত.হাদ্দীসৈ রয়েছে 8১১ ৮৮০.১১১|৮৮ | ১4৪। - 
১৮৪৩১এ০ ৬:। অর্থাৎ--আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও উমরের অনুসরণ-করবে। অন্য 
এক হাদীসে আছে- ১১| ১1| ৮৮44 ২১০০৩ ৮৮০১০৪2৫945 অর্থাৎ-আমার সুন্নত.ও 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য । 

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ সো)-এর শিক্ষা থেন্ক এ কথা 
দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই দু'টি বন্তু 
অপরিহার্য । (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ও আমলের 
যৌঁগ্যতা অর্জনের জন্য শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ্‌-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ । শিক্ষা 
প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই: প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোন 'বিদ্যা ও শাস্ত্র 
নিখুঁতভাবে অর্জন করতে 'হলে এ রীতি অপরিহার্য । একদিকে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রছথাদি 
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৩১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


থাকতে -হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শান্ত্রবিদের শিক্ষা-ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা । প্রত্যেক 
শাস্ত্রের উন্নতি.ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাতভর ক্ষেত্রে বছ-মানুষ কুল প্রাস্থার 
আশ্রয় নেয় । ফলে উপক্কারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে জমঙ্গলই-ঘটে-বেশি। 

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন রূরে শুধু. ওলাসা ও 'মাশায়েখকেই সবকিছু 
মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কিনা, তারও খৌজ নেয় না। এ রোগটি আসলে 
ইহুদী ৪ খৃষ্টানদের রোগ। কোরআন বলে 8 ? 

275 8 1১1 

অর্থাৎ-“তারা আল্লাহকে ছেড়ে ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।” 
এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা । লক্ষ লক্ষ মানুষ, এ রাস্তায় বের হয়োছে এবং হচ্ছে। 
পক্ষান্তরে এম্ন কিছু লোক রয়েছে, যারা কোরআন ও. হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন 
ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না! তারা বলেঃ আল্লাহর কিতাব কোরআনই 
আমাদের জন্য যুথেষ্ট। এটাও আরেক, পুথভ্রষ্টতা.। এর ফল হচ্ছে ধর্মম্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির 
শিকারে পরিণত হওয়া । কেননা বিশেষজ্ঞদের স্মহায়্য রমৃতিরেকে শান্তর অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ 
কাজ এব্সপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন 
কোন সময় ত্রাকে ধর্মঘ্যতও করে দেয়। 

এ কারণে উপরো দুটি অবলম্বনে যথাস্থানে বন্ায় রেখে তা থেকে উপকার লাভ করা 
দরকার । মনে করতে হবে যে, আসল নির্দেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র । প্রকৃত আনুগত্য তারই, 
আমল করা ও করানোর জন্য রসূল হচ্ছেন একটি উপায় । রসূলের আনুগত্য এদিক দিয়েই করা 
হয় যে,তা হুবহু আল্লাহ্‌র আনুগত্য ৷ এছাড়া কোরআন ও হাদীস বোঝা ও আমল করার ক্ষেত্রে 
যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের উক্তি ও কর্ম থেকে সাহায্য 
নেওয়াকে সৌভাগ্য ও যুক্তির কারণ মনে. করা কর্তব্য । উল্লিখিত আয়াতে কিতাবের শিক্ষাদানকে 
রসূলুল্লাহ সো)-এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করায় আরও একটি বিষয় বোঝা যায়। তা হলো এই 
যে, কোরআনকে বোঝার জন্য যখন রসূলের শিক্ষাদান অপরিহার্য এবং এ ছাড়া যখন সঠিকভাবে 
কোরআনের উপর আমল করা অসম্ভব, তখন কোরআন ও কোরআনের যের-যবর যেমন 
কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত, তেমনি রসূলের শিক্ষা সমাষ্টিগতভাবে কিয়ার্মত পর্যন্ত সংরক্ষিত 
থাকবে । নতুবা শুধু কোরআন সংরক্ষিত থাকলেই কোরআন অবতরণের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হবে না। রসূলের শিক্ষা বলতে সুন্নাহ ও হাদীসকে বোঝায় । তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হাদীস 
সর বাহািভিনগিবি নি রহ নত জিরার না জের্রুর রা 
হয়েছে ঃ ূ 
১৬৮৪৯ ৭05 ২৭ 0:5০ ১০5 0৪ অর্থাঘ “আমিই কোরআন নাধিল 
করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব ।” 

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি ষের ও যবর পর্যস্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং 
কিয়ামত পর্যস্ত থাকবে । সুন্নাহর ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমক্টিশতভাবে সুনাহ্‌ 


এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লিখিত আয়াতদৃষ্টে অপরিহার্য । বাস্তবে সুন্নাহ্‌ এবং হাদীসও 
সংরক্ষিত রয়েছে। যথনই"কোন পক্ষ থেকে এতে কোদ বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত 
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'সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৩১৭ 


সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক 
করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারাও অব্যাহত থাকবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আমার 
উন্মতে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যপস্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, ধারা, কোরআন-ও হাদীসকে 
বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবমানন্ঘটাবেন । . 

_ মোট্টকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্য রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য । কোরআনের-বাস্তবায়ন 
কিয়ামত: পর্যন্ত ফরয । কাজেই রসূলের শিক্ষা কিয়ামত পর্যস্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যন্তাৰী । 
অতএব, উল্লিখিত আয়াতে: কিয়ামত পর্যস্ত- রসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও. ভবিষ্যদ্বাণী 
রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা সাহাবায়ে-কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্ম্ত একে হাদীস 
বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রস্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক 
ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা-বীচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, 
হাদীসের বর্তমান ভাণার সংরক্ষিত ও নির্ভরয়োগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে. তাদের 
ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা 
উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না। 

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক -প্রশিক্ষণও. ম্মাবশ্যক £ 
পবিভ্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে ঘে, শিক্ষা যতই 
বিশুদ্ধ হোক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুরুববীর অধীন কার্যত প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই 
চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পণপ্রদর্শন । এ 
কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গদ্ুব্যস্থলে পৌছার' জন্য যথেষ্ট নয়। এ ঞ্জন্য সাহস করে পা 
বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে । সাহসী বৃযুর্ণদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া'সাহস অর্জিত হয় 
না। সাহস না করলে সবকিছু জানা ও বোঝার পরও অবস্থা দাড়ায় এরূপ ঃ 
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আনুগত্য ও পরহেযগারীর সওয়াব জানি; কিন্তু কি করব, মন যে এ পথে আসে না ।) 

আমলের সাহস 'ও শক্তি গ্রন্থ পাঠে অর্জিত হয় না। এর একটিমাত্র পথ আল্লাহ্‌ ভক্তদের 
সংসর্গ এরং তাদের কাছ থেকে সাহসের প্রশিক্ষণ লাভ করা। একেই বলে তাযকিয়া তথা 
পবিভ্রকরণ। কোরআন এ বিষয়টিকেই রিসালাতের স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইসলামী শিক্ষার 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। কারণ, শুধু শিক্ষা ও বাহ্যিক সভ্যতাকে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক 
ধর্মেই কোন না কোন আকারে সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ পন্থায় অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়। 
প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজে একে অন্যতম মানবিক প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ 
ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, সে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পেশ যা মানুষ 
ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ত্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং চমৎকার 
জীবনব্যধস্থা উপস্থাপন কনর । অন্যান্য জাতি ও ধর্মে এর নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর 
সাথে সাথে চরিত্র সংশোধন শ আত্মিক পকিত্রকরণ এমন একটি কাজ, ঘা অন্যান্য ধর্মে ও 
সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। তারা শিক্ষার ডিম্রীকেই মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি মনে 
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রুরে। এসব ডিগ্রীর ওজনের সাথে সাথে মানুষের “ওজন বাড়ে ও কমে । ইসলাম,শিক্ষার সাথে 
পবিভ্রকরণের বক্তব্য যোগ করে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেখিয়েছে 

যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর লামনে-শিক্ষা অর্জন রুন্নেছেন, শিক্ষার সাথে 
সাথে তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে-তার প্রশিক্ষণাধীনে, সাহাবীগণের যে 
একটি দল-তৈরি হয়েছিল, একদিকে ভীদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল কিন্বম্নকর, বিশ্বের দর্শন 
তাঁদের-সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাদের আত্মিক পথিত্রতা, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক 
78727 787 
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- অর্থাৎ-“ঘারী পয়গন্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয় । 
১৮০১৮ 

এ কারণেই তীরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাদের পদ চুম্বন করত 
এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য: ও সমর্থন তীদের সাথে থাকত । তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও 
জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সবার মস্তিফকৈ মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এপ্ডলো শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণেরই ফল:। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা 
সবাই-করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ 
শিক্ষক ও গুরুর-চারিত্রিক সংশোধন -এবং সংস্কারক-সুলত প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় 
না ।.ফলে হাজারো চেষ্টা-যত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব, বিস্তার করতে পারে এরং জন্যকে, ্রশিক্ষথ দিতে পারে । 

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকেরা যে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের 
শিক্ষাধীন ছাত্ররাও সে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী-হতে পারবে । এ কারণে শিক্ষাকে 
কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, ' 
কর্মগত ও চরিব্রণত অবস্থার দ্রিকে বেশি করে নজর দেওয়া আবশ্যক। 

এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হলো । পরিশেষে সংক্ষেপে আরও 
জানা প্রয়োজন যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদূর বাস্তবায়ন 
করেছেন। এ ব্যাপারে তার সাফল্য কতটুকু হয়েছে £ এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তার 
তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত হতো । হাজার 
হাঁজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক 'অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম 
করতেন কোরুজান ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। & 
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“সেই ব্যক্তি প্রকৃত অনাথ যে ঠিকমত কৌরআন পাঠে সক্ষম নয়।” 

বিবেক দিল কোরান লন নিত হবে সিরেজিল জাতি তারাদের 
বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান 
ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড-বলে 'পণ্য রুরা হতো'। অপরুদিকে “তাষকিয়া' তথা .পবিত্রকরণও চন্রম 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩৯৯ 


উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও- চয়িব্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুত্ব আসনে 
আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগ্মুক্তই হয়নি। সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে 
উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পৎপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূরতিপুজারীরা মূর্তমান ত্মাগ ও 
সহানুভূতিশীল হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিন্দার স্থলে নয্রতা ও পারস্পরিক. শাস্তি 
বিরাজমান ছিল। এক স্ময় ডাকাতিই যাদের, পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে 
পরিণত হয়েছিল্‌। . 

মোট্কথা, হযরত খলীলৃল্লাহ্‌ (আ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রসূলুরাহ্‌ (সা)-এর 
_ উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর 
লিন উজির 
নিহত . টি 


লাংসারিারাি 
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নি চি পারে হা সত 
প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালৈ 
সতকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ।. ৫১৩১) স্বরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন ঃ 
অনুগত হও.। সে বলল ঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম । (১৩২) এরই ওসিয়ত করেছে 
ইবক্বাহীম ভার সন্তানদের এবং ইয়াকৃবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের 
রি সারির মভিটি রড 
করো না। 





াটািকানিানরাকা রর রাকাতের ৮ 
শায়খুল হি (র) এ মতই অবলন করেছেন মুতরাং প্রথম ব্যাথ্যা অনুযায়ী «.... 7 ৭ & ... 
আর্থ হবে যে, নিক্জের সত্তাগতভাবে নির্বোধ । এটাই তফসীরের সার-সংক্ষেপ গ্রহণ করা 
হয়েছে ।.আর-দ্বিতীক্প ব্যাখ্যা, মোতাবেক. অর্থ হবে. এই .যে, ইবরাহীমী মিল্লাত থেরে- সে-ই 
বিষুদ্খতা অবলম্বন করতে পারে, যে মনস্তাত্বিকভাবেও সুর্থ হবে । অর্থাৎ নিজের সত্তা সম্পর্কেও 
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৩২০ তফসীরে মা'আরেফুল কৌরআন £ প্রথম খণ্ড 


. যার কোন জ্ঞান নেই__অর্থাৎ আমি কে বা কি, সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞ । কয়েকটা জাতির গ্রন্থাগার 
আয়ত্ত করার পরও তার সে এভীমী ঘুচে না। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 
_ ইবরাহীমের ধর্ম থেকে এ ব্যক্তিই মুখ ফেরাবে, যে নিজের সম্পর্কে বোকা । (এমম ধর্ম 
বর্জনকারীকে বোকাই বলা'হবে। এ ধর্মের অবস্থা এই যে এর কারণেই) আমি তাকে [অর্থাৎ 
ইবরাহীম (আ)-কে রসূল পদের জন্যে] পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং (এরই কারণে) সে 
পরকালে অন্যান্য যোগ্য লোকের অন্তর্ভূক্ত যোরা সবকিছুই পাবে ।.রসূল পদের জন্য এ. 
মনোনয়ন তখন হয়েছিল,) যখন তার পালনকর্তা হল্হামের মাধ্যমে) তাকে বললেন ঃ তুমি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য অবলম্বন কর । তিনি ঘললেন, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন 
করলাম। (এহেন আনুগত্য অবলম্বনের ফলে আমি তাকে নবুয়তের মর্যাদা দান করলাম। তা 
তখনই হোক কিংবা কিছুদিন পর) বর্ণিত ধর্মের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ ইবরাহীম তদীয় 
সন্তানদের দিয়েছেন এবং ইয়াকুবও (তাই করেছেন)। (নির্দেশের ভাষা ছিল এই,) হে আমার 
সন্তানগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য (ইসলাম ও আল্লাহ্র আনুগত্যের) এ ধর্মকে মনোনীত 
০5275578505 
কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।' ্‌ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূরবী আয়াতসমূহে ইবরাহীতী ধর্মের মৌলিক নীতিমালা তার অনুসরণের তাগিদ এবং 
তা থেকে বিশ্বুখতার অনিষ্টতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, এতে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ 
সম্পর্কে ইহুদী -ও খৃষ্টানদের দাৰি খণ্ডন করা হয়েছে।- একমাত্র ইসলামই যে ইবরাহীমী ধর্মের 
অনুরুপ এবং ইসলাম যে সকল পয়গন্বরের অভিন্ন ধর্ম__এসব বিষয়ও উন্লিখিত হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে' সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাতিক. প্রশিক্ষণের প্রতি. পয়গন্বরগণের 
বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে ইবরাহীমী দীনের শ্রেষ্ঠতৃ-এবং এর 
_দৌরিতেই ইহকাল ও পরকালে ইব্রাহীম আ)-এর সক লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে 
০৮757 | 
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রর কি নাজির বালি না যার 'বিন্দুমাত্রও 
বোঁধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হব স্বভাব-ধর্ম কোন সুস্-স্বভব ব্যক্তি এ ধর্মকে অক্কীকার 
করতে পারে নাঁ। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এতেই এ ধর্মের 
সম্মান.ও শ্রেষ্ঠতৃ বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলা এ ধর্মের বদৌলতেই হযরত ইবরাহীম 
(আ)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও । ইহলৌকিক সম্মান ও 
মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে । নমন্দদের মত পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ 
এই মহাপুরুষের একার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলাকৌশল তার -বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে তাকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় 
উপাদান ও শক্তি যে জসীম ক্ষষঘতাবানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত পরিকল্পনাকে 
ধূলিসাৎ করে দিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা প্রচণ্ড আগুনকেও স্বীয় দোস্তের জন্য পুষ্পোদ্যানে - 
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পরিপন্ত করে দিলেন । ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তার অপরিসীম মাহাজ্ম্যের সামনে মাথা নত 
করতে বাধ্য হলো। বিশ্বের সমস্ত মু'মিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তি সংহারকের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীম়েরই 
সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে যূর্তিপূজা সত্তেও হযরত. ইবরাহীম (আ)2এর সম্মান ও মাহাত্ম্য 
মনেপ্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবি করত । ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট 
চিহ্ন তাদের কাজেকর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ্জ,..ওমরা,. কোরবানী -ও অতিথিপ্ররায়ণতা, এ 
ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্থতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এটা 
এ নেয়ামতেরই ফল-_যার দরুন খলীলুল্লাহ্‌ (আ)-কে “মানব নেতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিলঃ 


:04০১৮/৪৮ মে ০1 

ইহ; ডট ও জী ধর ভিলা রা পানা হাতি ও রি জািরভা ও 
78881874587 
এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সায়নে মাথা নত করেছি । : রর 
এই ভি ইবরাহীর (এ ইহলৌকিক সমান নাহার বলা পনিৌকিকারািটি 
আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইবক্াহীমম (আ)-এর মর্যাদা কোরআনের সৈ আয়াতেই 
ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে, যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহকালে'তীকে যেমন সম্মান ওসশ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তার উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে। 

ইবরাহীমী ঘর্ষের মৌলনীতি আল্লাহ্র আনুগত্য শুধু ইসলামেই সীমাবদ্ধ ঃ অতঃপর 
ভিড জা়াতে ইররারীনী গে মৃরীতি বত হরছে [ভাতে বলা র্রেছেঃ 

, ১১১৭ দি 4০৭ 0374০৭ 2০258 ১1 

অর্থাৎ-ইবরাহীম (আ)-কে যখন তীর পালনকর্তা বললেন, “আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন 
তিন্নি বললেন, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম ।” এ বর্ণনা ভঙ্গিতে একটি বিষয় 
প্রণিধানযোগ্য॥ আল্লাহ্‌ তা'আলার |... আলুগত্য অবলম্বন কর) সহ্বোধনের উত্তরে সঙ্বোধনেরই 
ভঙ্গিতে এ] ০.1 (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত 
খলীল (আ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে “১ * 1 511 -,১1 ০১14 বলেছেন । অর্থাৎ আমি 
বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলার্ম। প্রথমত, এতে শিষ্টাচারের প্রতি-লক্ষ্য রেখ আল্লাহ্‌র 
স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ধে, আমি 
আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ,করিনি.; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য 
অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল-আলামীন__সারা জাহানের পালনকর্তা। তার্‌ আনুগত্য না 
করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোন্ই গত্যত্তর নেই। যে আনুগত্ব অবলম্বন করে, সেস্বীয় কর্তব্য 
পালন করে লাভবান_হয়। এতে আরও জানা যায় যে, ইবরাহীম ধর্মের মৌলন্ীতির. যথার্থ ও 
স্বরূপ এর ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত-:যারর অর্থ আল্লাহ্র,আনুগত্য। ইররাহীম আ)-এর 
ধর্মের সারমর্ম ও তাই। এসব পরীক্ষার -সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে, আল্লাহ্র এই দোস্ত 
টপ 88১১৮১ 
পয়গন্বরণণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাঘিল করা হয়েছে। ৃ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৪১ 
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এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু। 
হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্ীম পর্যন্ত 
আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এরই 
ভিভিতে নিজ নিজ উন্নতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে 


ডিও বনি সহ ৯৯৯: ৩৯-৪এ 41 ১০০ ১3৭ ৩। 


/ ৩ 
মে 


“ইসলামই আল্লাহুর মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য টিতে 
কখনও কবৃল করা হবে না।” 

জগতে পয়গন্বরগণ যত-ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ-সষয়ে সে সবই আল্লাহ্র কাছে মকবুল 
ছিল। সুতরাঁৎ নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম-__যদিও সেগুলো বিভিন্ন 'লামে অভিহিত 
হতো । যেমন, মূসা (আ)-এর ধর্ম, ঈসা (আ)-এরর ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম _ইত্যাদি। 
কিন্তু এসব ধর্মের স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহ্‌র আনুগত্য ৷ তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী 
ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের মাম ইসলাম" রেখেছিলেন এবং স্বীয় 
উদ্মডকে “উদ্মতে-মুসলিমাহ্‌' নামে অভিহিত করেছিলেন । তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ 
। , এ 2৮:০৯ (11052555518 ৮০৯5 ০ 

অর্থাৎ-“হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে হেবর্লাহীম ও ইসমাঈলকে) মুসলিম 
(অর্থাৎ আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।” 

০০৪7 


রি তারে 

হযরত ইররাহীম (আ)-এর. পর তারই প্রস্তারত্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত এই.বিশেষ 
তর ন্রনিিা 
ইসলামিয়াহ্‌* নামে অভিহিত ॥ 

কোরআনে বলা হয়েছে ৪. ্ 

১138 ৬৪৩ ৬১৪১ - 5521 31 ১ 

“এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ 
করেছেন এবং এতেও (অর্থাং কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।” 

ধর্মের কী বলতে গিয়ে ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে; তারা ইবরাহীমী 
ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা "অথবা মিথ্যা দাবি মীত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই 
শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তর্থা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ ৷ 

মোটকথা, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গস্বর আগমন করেছেন 'এবং যত আসমানী 
গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ“ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ৷ এ 





৬/৬/৬/1091078091.001 
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আনুগত্যের সারমর্ম হলো, রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য এবং 
স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ । 

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে 
অজ্ঞ'। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায় । কোরআন ও হাদীসের 
এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তায়া 
শরীয়তের জামাফে টেনে ছিত্র-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করে খাতে বাহাযৃষ্টিতে শরীরতেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, 17 
তা কামনারই অনুসরণ । 
_ পাফেলরা জীনে- না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যা দ্বার সৃষ্টিকে প্রতারিত-কলপ 
“গেলেও শ্রষ্টাকে' থোকা দেওয়া সম্ভব নয় ।'তীর জ্ঞান প্রতিটি অণৃ-পরমাণুতে পরিঝ্যাপ্ত।-তিনি 
মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যস্ত দেখেন ও জানেন । তাঁর কাছে রাত হাহ 
কিছুই গ্রহণীয় নয়। 

কোন্‌ কাজে আল্লাহ্‌ তা'আলা সনুষ্ট হন এবং আমার অন্য তীর নির্দেশ কি? খাহেশ ও 
কুপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর অবেষণ করাই সত্যিকার ইসলাম। আল্লাহ 
“কোন্‌ দিকে যেতে বলেন এবং কোন্‌ কাজের নির্দেশ দেন, তা শোনার জন্য আজ্ঞাবহ গোলামের 
বত সুদ উদবর্ণ থাকা উচিত কাজটি কিতাবে করতো আলাহু কুল করবেন এবং সঃ 
হবেন-_ এসব চিন্তা করাই প্রকৃত ইবাদত ও বন্দেগী । 

আনুগত্য ও মহব্বতের এই ষে প্রেরণা, এর পূর্ণভাই-মানুষের উন্নতির সর্বশেষ স্তর । এ 
স্তরকেই “মাকামে আবদিয়াত' তথা দাসত্রে স্তর বলা হয়। এখানে পৌছেই হযরত ইবরাহীম 
(আ) 'খলীল' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং মহানবী (সা) (১৬ ২ - (আমার দাস) উপাধিতে 
ভূষিত হন। এ স্তরের নীচেই রয়েছে আউলিয়া ও কুতুবদের স্তর । এটাই সত্যিকার তওহীদ, ঘা 
আর্থিত হলে ানুঘ আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করে না; কারও কাছে কিছু-স্বান্গা করে না।..... 

মোটকথা, ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এ আনুগত্যের পথ রসূলুল্লাহ 
(নো)এর সু অনুদরণের. মধ্যে সীমাবন্ধ। এ সম্পর্ষে কোরআন পরিকর, ভাষার, যোষণা 
করেছে. নু 


২ ১ পা ০৫ ॥ 


টি ০0০585- 


৮ রি টিসি ডে ১57 
আপনাকে নিন্মেদের কলহ-কিবাদে বিচারক নিযুক্ত করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত ৫. মীমাংসাকে 
খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয় ।” 
উল্লিখিত আল্লাতে ইররাহীম (আ)-সন্ভারদের -ওসীয়ত করেছেন: এবং ভাদের ফাছ থেকে 
অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। সর্থাৎ 
5417৮ যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের মৃত্যুও ইসলামের উপরই দান করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়ছে ঃ 
€তোমরা জীবনে যে অবস্থাকে আঁকড়ে থাকৰে; তোমাদের মৃত্যুও সে অবস্থাতেই হবে এবং 
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হাশরের ময়দানেও সে অবস্থাতেই উপস্থিত হবে। আল্লাহ্‌ তাআলার চিরস্তন রীতিও তাই। যে 
বান্দা সকর্মের ইচ্ছা করে এবং সেজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সে 
কর্মেরই সামর্থ্য দান করেন এবং তার জন্য তা সহজ করে দেন। . 


যায়, যখন জান্নাত এবং তার মাঝে মাত্র এক হাতেন্প ব্যবধান থাকে, তখন তার ভাগ্য বিরূপ 
হয়ে ওঠে । ফলে সে-দোযথীদের মত কাজ করতে আরন্ড করে । পরিণামে সে দোযথে প্রবেশ 
করে। এমনিভাবে কেউ কেউ সারা জীবন দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে, দোষখ এবং তাঁর মাঝে 
যখন: এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখন তার ভাগ্য-প্রসন্ন হয়ে ওঠে । ফলে:ম্তে জান্নাতীদ্দের মত 
কাজ করতে আরঙ করে; পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।” প্রকৃতপল্তক্ষ এ হাদীসটি 
িপিরীত-অর্থ বোঝায় না। কারণ, কোন কোন জায়গায় এ হাদীসেই ৬৮:11 ১১১ (১৪ 
কথাটি যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সারা জীবন জান্নাতের কাজ করে অবশেষে দোযখের 
কাজে:লিপ্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও সে দোযখের কাজেই লিপ্ত থাকে, কিন্তু ৰাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ 
তাকে জান্নাতের কাজে লিপ্ত মনে করে । এমনিভাবে, যে ব্যক্তি সারা জীবন দোষখের কাজ 
লিগ থাকে এবং অবশেষে জান্নাতের .কাজ করতে .থাকে, সেও প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও জান্নাতের 
রর কিছু মানুষের বাহক দৃষ্টিতে তা দোষখের কাজ বলে মলে হয় +-ছইবনে- 

) 

মোটকথা, যে ব্যক্তি সারা জীবন; সৎকাজে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও রীতি 
রিনার তার মৃত্যুও সৎকাজের-যধ্যেই হবে. 


০2 পে 2এঠপপরৃপ 21 ০ ৫ ৩2 ৯9: 


পে ্ 





হোযারেজেনে লন বিনেনা লু রি 958০5 


পে 5524৫6৫8264 8৩ 


১৬৭৩9 ১৪ ৫০5 ৩৮৮৮৭০১ এস্৪১, ই৩৯9) 








৪. ৬0825 5০৮৩ রে 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ ' 

(তোমরা কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিয় মাধ্যমে উপরোক্ত দাবি করছ, 'না) তোমরা 
(স্বয়ং তখন সেখানে) উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময়-নিকটবত্তী-হয় ? (এবং) 
যখন তিনি সন্তানদের (অঙ্গীকার নবায়নের জন্য) বলেন, তোমরা আমার (মৃত্যুর) পরে রসের 
 ইকাদত করবে ? (তখন) তারা সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর দেয় ঃ আমরা (সেই পবিভ্ত সত্তারই) 
ইবাদত করব, যার ইবাদত তুমি, তোমার পিতৃপুরুষ (হযরত) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক 
করে এসেছেন। (অর্থাৎ) সেই প্রভুর, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা (বিধি-বিধানে) তীর 
আনুগত্যের উপর (কায়েম) থাকব । তারা ছিল (সে সব পূর্ব-পুরুষদের) এক সম্প্রদায়, যারা 
(নিজ নিজ যমানায়) গত হয়েছেন। তাদের কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কর্ম 
তোমাদের কাজে আসবে । তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাও করা হবে, না। (শুধু শুধু 
আলোচনাও হবে না__তা দ্বারা তোমাদের উপকার তো দূরের কথা ।) ১১৯ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বৃর্ণিত হয়েছে। 
এখন. আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, 
আর. ইসলামই বলুন, তা সমথ্-জাতি বরং সমথ বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। 
এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন 
করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের মাধ্যমে বীয় সম্তানদেরকে যে 
ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণকি+  ... 

উত্তর এই যে, এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের, ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রিসালত. এমনকি 
বন্ধত্রে স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধ, যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় 
আদরের দুলাল্সরে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌক্লিক 
ও পারলৌকিক মজলের জন্য তার পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে 
বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষন্ন দিয়ে যেতে চান, যা তান দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত 
অর্থাৎ ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত ₹১০-:১ ০:44 48:1 ৮:০১ আর আয়াত 
(০১:১১5৮551551 05811155852 এর সারমর্মও 
তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুয়ের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পন্ হচ্ছে দুনিয়ার 
/58558777867475548554758 
এন্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম । . 

লাধারপণানুব. মৃদু লময় লজামকে বহর ধন-সম্পন দি মেতে চা আলপকাল 
একজন বিভ্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে___তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানি 
ও রফতানির বড় বড় লাইসেন্স লাত করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স 
গড়ে তুলুক। একজন চাকরিজীবী চায়-_তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকরি করুক। 
অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনেপাণে কামনা করে___তার সন্তান শিল্পাক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য 
অর্জন করুক । সে সম্ভানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালন্ধ কলাকৌশল বলে দিতে চায় | 
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এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বন্ধুকে 
তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী শ্রবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ 
রর জাই হারানোর রিরেনা রন ভেটাও জন ভিন সত জাজ নর 
করেন। 

রি দর এই বিশেষ ' 
আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে 
সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে, বরং তার চাইতেও 
বেশি তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার । মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ 
থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক । এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার 
ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রে 
তাপ থেকে বীচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল 
থেকে রক্ষা করার প্রতি জক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কীটা বের করার জন্য সর্ব 
্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলী থেকে রক্ষা করবে না। - 

পয়গন্থরদের এ কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 
সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এরপর অন্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য 
পিতামাতার নিকট থেকে এটি সন্তানদের প্রাপ্য । এতে দুট রহস্য নিহিত রয়েছে__ প্রথমত, 
প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতামাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। 
অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে। 

দ্বিতীয়ত, এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের 
দায়িতৃশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়ৌগ করবে। 
এভীবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার কর্মক্ষেত্র সন্ুচিত- হয়ে পরিবারের দায়িতৃশীল ব্যক্তিদের 
58845575595 
হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআন বলে ঃ ০৯১ 


| নর 1901521511২ [115 

- হে বিলগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর |” 

মহানবী (সা) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল । তাঁর হেদায়েত কিয়ামত. পর্যন্ত -সবার জন্য 
ব্যাপক । তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 8 

০৯১৪১ এ০০ ৪০৬৪ রি জানের জান যাডিন তারিন 
করুন)। আরও বলা হয়েছে ঃ 

(145 -413 »/০।5 আট ৮০15 অর্ধ পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার 
নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন। 

মহানবী (সা) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন.।- 
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তৃতীয়ত, আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে. পরিরারের লোকজন ও 
নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহফোী ও সমষনা না'হলে সে মতবাদ অন্যের-উপর প্রভাব বিস্তার, 
করতে পারে না'। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা)-এর প্রচারকার্যের জওযাবে সাধারণ 
লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ গোত্র কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর 
আমাদের কাছে আসুন। হুযূর (সা)-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা 
বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ 
গেল- ৮৯14 4111 ১১ (৪ 31512 অর্থাৎ__ মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকবে । 

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লার শুরু হয়েছে. তার বড় কারণ এই য়ে, পিতামাতা নিজ 
ধরজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্সিক হলেও সন্তানদের খাঁ্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না| সাধারণভাবে 
আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন 'জারাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ-থাকে এবং আমরা 
এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দিই না । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাদের সবাইকে তণ্তফীর দিন, খাতে আমরা আখেরাতেরচিত্তায় ব্যাপৃত হই" এরং 
এ ভান ররর রি হানি 
হই রর 

দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একট যাসআলা £ আয়াতে ইয়াকুব তোট-এর সঙালদের 
পক্ষ থেকে উত্তরে (70-:$ --০৮:5/5 ৯1০1 44 441 আপনার পিতৃপুরুষ 
ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইঁলাহ্‌) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে: দাদাকেও পিতা বলা 
নিউ 
বলেছে 'ধে,উত্তরাধিকার হতে 'দাদাও পিতার অত সম-অংশীদার |! ০ 

বাপ পালার কতক ফলাফল সমাস ভোগ করবে 313১-46-14 আত 
থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আঁসবে না” ষতক্ষণ না তারা 
নিজৈরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে । এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করধে 
না, যদি তারা" সৎকর্মশীলচ্হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক 
হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শান্তি ভৌগ করবে না। 
এতে ইহুদীদের সে দাবিও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো যে, আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করব, আমাদের 

বাপ-দাদার সতকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে । আজকাল সৈয়দ পরিবারের কিছু 
ঠক ১০৮৮:৮১০৯৮7৮41৮ কেন, 
আমাদের মাগফেরাত হয়েই যাবে । 

কোরআন এ.বিষয়টি বারবার বিড্নি-লিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে $ 
(5 91 /১.১১ ০৫ ২৮২5 %3 (প্রত্যেকের আমলের দারিত্ব তাকেই বহন করতে হবে)। 
অন্য এক আয়াতে আছে 85১ 3135 8১১19 ১১5 23 কেয়ামতের দিন একজনের 
বোঝা অন্যজন বহন করবে না ।) রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন ৪ 
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৩২৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 
হে বনী হাশেম! 'এ্রমন যেন না হয় ষে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক 'নিজ নিজ সৎকর্ম 
নিয়ে আসবে আর তোমরা আসকে সৎকর্ম থেকে উদীসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব. নিয়ে এবং 
আমি বলব যে? আল্লাহর আযাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে 
আছেঃ 
| ০59৮৯: 451505 ১০ (আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয় বংশ 
তাকে এগিয়ে নিঁতে পারে না)। 


5,৮1৫ 21৫22 2 ঠা 625 হজ ঠা ৫ 
22১৮ ৯৯৮) 22৩5১৯৩৪৩৮০ 21১৯৯ 8128 
৮ 25ত ৮ বেছি 


65 2) ০৮৩5 এরি ০ ০০০১৩৬ 
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৯৯৩৫) তারা বলে, জরিনা ই রন 
বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবল্লাহীমের ধর্মে আছি; স্বাতে. বক্রতা নেই । সে মুশন্িকদের 
অন্তর্ভুক্ষ, ছিল, না। (১৩৬) তোমরা বল, “আমরা. ঈমান এনেছি আল্লাহর. উপর এবং যা 
জবতীর্গ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইদ্রাকুব এবং তীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ 
নিলি নাারির হযেছে তরুজারের উহান ব্রাহি। জা কারিনা মাযা 
চ885858888384988583523 | 


নিট নিন 

তারা'(ইহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের) বলে £ তোমরা ইহুদী হয়ে যাও (এটা ইহুদীদের 
কথা) অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও (এটা খৃষ্টানদের উক্তি), তকে তোমরাও সুপথ পাবে। কহে . 
মুহাম্মদ,) 'আপনি (উত্তরে) বলে-দিন $ আমরা (ইহুদী” অথবা খৃন্টান কখনও হব না) বরং 
ইবরাহীমের ধর্মে (অর্থাৎ ইসলামে) থাকব__-যাতে নামমাত্রও রক্রতা নেই । (এর বিপরীতে 
ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদে তা রহিত -হয়ে যাওয়ার কারণে বক্রতা রয়েছে ।) ইবরাহীম (আ) 
মুশরিকও ছিলেন না। (মুসলমানগণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উত্তরে তোমরা যে সংক্ষেপে বলেছ 
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যে, ইবরাহীমের ধর্মেই থাকবে, এখন এ ধর্মের বিবরণ দান প্রসঙ্গে) তোমরা বল $ (এ ধর্মে 
থাকার তাৎপর্য এই ধেঁ,) আমরা ঈমান এ্রনেছি আল্লাহ্র উপর এবং (ধ&নির্দেশের উপরও) যা 
আমাদের প্রতি (রসূলের মাধ্যমে) অবতীর্ণ হয়েছে এবং ধে নির্দেশ ও মো'জেধার উপরও)'যা 
হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) ও'তদীয় বংশধরদের (মধ যায়ী পরগন্থর 
ছিলেন, তাদের) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (ধ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও) যা-হ্যরত মূসা 
ও ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছে এবং (ধর নির্দেশের উপরও) যা অন্যান্য নবীকে পলিনকর্তার 
পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। (আমরা তৎসমুদয়ের উপরই ঈমান রাখি। ঈমানও এমনভাবে 
যে,) আমরা তাঁদের মধ্যে (কোন একজনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে অন্যজন থেকে) 
পার্থক্য করি না (যে একজনের প্রতি ঈমান আনব, আরেকজনের প্রতি আনব না।) আমরা 
আল্লাহ্‌ তা“আলারই আনুগত্যশীল, (তিনি *্ধর্ম' বলে দিয়েছেন, আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা যে 
ধর্মে আছি, 05555555555 রঃ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কোরআন ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরকে (১... শব্দ ঘা ব্যক্ত করেছে। এটা 4... 
এর ব্হুবচন্ন.। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের ২ ০ বলার কারণ এই যে, হযরত: ইয়াকুব 
(আ)-এব উরসজাত পুরুষের সংখ্যা ছিল বার-জন। পরে প্রত্যেক পুব্বের সন্তানরা এক-একটি 
গোত্রে পরিণত হয় । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বংশে বিশেষ ররকত দান করেছিলেন । তিনি যখন 
হ্যরত ইউসুফ -(আ)-এর কাছে মিসরে যান, তখন-তীরা ছিলেন রার 'ভাই.৷.পরে ফেরআউনের 
সাথে মুকাবিলার পর মূসা (আ) যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন 
তার-সাথে ইয়াকুব (আ)-এর সম্ভানদের“মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হার্জীর হাজার 
সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তীর 'বংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও একটি বরকত দান 
করেছেন- প্রই ষে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আ)-এর কনের মধ্যেই 
পয়দা হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া 'অবশিষ্ট-পয়গম্থরগণ হলেন আদম (আ)-এর পর হযরত 
নৃহ' আ), শোয়াইব (আট), হুদ (আ), সালেহ (আট), লৃত (আ), ইবরাহীম (আ), ইসহাক 
(আ), ইয়াকুব (আ), হারাল আতর রনির অল রানির 


টে 4৩ আহত 
2482 6 22975 ০0125 ৫331 4653 বি ৫5 


জোনে পা 
পি 221 পুজা পূ তা ঠ 2 নি ৫ 


. ভে ৬০১ ৪%%/৩১০- | 
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(১৩৭) অহএব. তারা ঘদি ঈমান আনে তোম্বাদের ঈমান আনার মত, তৰে ভারা সুখি, 
পারে ।.আর-যদি মুখ ফিরিয়ে..নেয় তবে তারাই. হঠকারিড়ায় রয়েছে। সুতরাং তাদের 
বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । (১৩৮) আমরা 
আল্লাহ্র রঙ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর র-এর চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে ? 





অভিধান ও অলংকার 

9. ৪ 54 _বায়দাতী বলেন, না তা সমস্ত বিরোধীই 
তাদের নিজ নিজ অবস্থানে বিদ্যমান । -4, _ 2১১৮০11 'সিবগুন' থেকে উদ্ভূত । ৮... হলো 
৬৪১ জপ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ তু এ 

অতএব, (পূর্ববর্তী বর্ণনায় যখন সত্যধর্ম ইসলামেই সীমাবদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন) 
যদি তারাও হেহুদী ও খৃষ্টানরাও) তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা (মুসলমানরা) ঈমান 
এনেছ, তবে তারাশু সুপথ পাবে । আর ঘদি তারা (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তোমরা 
তাদের বিমুখতায় বিস্বিত হয়ো না । কারণ,) তারা (সর্বদাই) বিরু্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে। এখন 
(তাদের বিরদ্াচরণের ফলে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা থাকলে জেনে নিন,) আপনার পক্ষ থেকে 
আল্লাহ্‌ তা“আলাই যথেষ্ট'। (আপনার ও তাদের কথাবার্তা) তিনি শ্রবণ করেন এবং (আপনার ও 
তাদের আচরণ) জানেন (আপনার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না)। . ? 

(হে মুলমানগণ! বলে দাও:যে, ইতিপূর্বে তোমাদের উত্তরে আমরা বলেছিলাম, “আমরা 
ইবরাহীমের ধর্মে আছি' এর স্বরূপ এই .যে,) আমরা. (ধর্মের) এ অবস্থায় থাকব, যাতে আল্লাহ্‌ 
আমাদের বুষ্চিয়ে দিয়েছেন (এবং তা রঞ্ের মত-আ্বামাদের শিরা-উপশিরায় ভরে দ্বিয়েছেন)। 
অন্য,আরু কে আছে, যার রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থা আল্লাহ্‌র (রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থার) চাইতে 
উত্তম হুবে ? (অন্য কেউ যখন এমন নেই, তখন আমরা অন্য কারও ধর্ম অবলম্বন করিনি এবং 
এ কারণেই) আমরা তারই দাসত্ব অবলম্বন করেছি।.. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ঈমানের সাক্ষিগ ও পূর্ণ ব্যাখ্যা £.1 ১১1১1. 1১০1 30 (যেদি তারা 
অন্ধপ' ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ)-সূরা বাকারীর প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের 
স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা 

সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার 'প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে । কেননা, “তোমরা 
ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে 
তাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া “হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র 
কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, খাঁ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীহাবায়ে 
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কেরাম অবলম্বন করেছেন ষে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও, ভিন্ন; তা আল্লাহ্‌র 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। | 
এন ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে 
পারবে না ।-তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ. থাকতে. 
পারবে না।'নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্মবসিত হবে । আল্লাহ্‌র 
সত্তা, গুণাৰলী, ফেরেশতা, নবী-রসূল, আল্লাহ্‌র কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও 
বিশ্বাস রসূদৃল্লাহ (সা) অবলম্বন করেছেন,:একমাত্র তাই আল্লাহ্‌র, কাছে গ্রহণযোগ্য ৷ এ সবের 
বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা -ও নবী-রসূলগণের যে মর্তবা; মর্যানদগৃ -স্থান 
নির্ধারিত হয়েছে, তাহ্াস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী ।  :: £ 
* এ ব্যাখ্যার ফলে-কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি. সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা 
মানের দাবিদার; কিন্ত্ু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । ঈমানের মৌখিক দাৰি মৃর্জিগ্ুজক; 
মুশরিক, ইহুদী, ঘৃষ্টানরাও করত এবং এর-প্রতিটা যুগে ধর্মনষ্টবিপথগামীরাও করছে । যেহেতু 
০5/5188588/555788558 হর ও 
' ফেরেশতা ও বুসূলের মহত্ব ও ভালবাসার ভারসাম্য বজায় রাখা কর্তব্য, বাড়াবাড়ি 
পথত্রষ্টতা $ মুশরিকদের কেউ কেউ ফেরেশতাদের অন্তিত্বেই স্বীকার ফরে না, আবরার কেউ 
কেউ তাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে মনে করে। (42: (__, /_. বলে উপরোক্ত উভয় 
প্রকার ধিশ্বীস খস্তন করা হয়েছে। ইহুদী গু-খৃস্টানদের কোন-কোন দল পরণস্বরদের্‌ জ্বাধ্যতা 
সম্থান্র ও মহত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাদের 'খোদাঅথবা 'খোদার পৃত্র'অধ্ধবা খোদার-স্বপর্যায়ে 
দিনে হানি হরর এ উতরররি রিচি উরড্নাডিনে বাজতা ররিলিকিরিতার 
হয়েছে 7 
ইরা ভে নি কব জবার 
ঈমানই শুদ্ধ হয় না? কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণআল্লাহ্র:সামকুল্য মনে করা 
পথভ্রষ্টতা ও শিরক । কোরআনে শিরকের স্বব্দপ সেরূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন সিফাত 
তথা গুণে বা বৈশিষ্ট্ের ক্ষেত্রে অন্যকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা শিরকের অন্তুি। ১। 
১২০] ২০১ 2৬-০১অর্থও তাই। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ (সা)-কে 
“আলেমুল-গায়েব” “আল্লাহ্র মতই সর্বত্র -বিরাজমান' উপস্থিত ও দর্শক) (হাযির, ও নাযির) 
বলেও বিশ্বাস করে 1 তারা মনে করে ঘে, এভাবে তারা স্রহানবী (সা)-এর মহন্ত ও মহববত 
ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য 
বিরোধিতা । আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়্েছে। আল্লাহ্‌র কাছে মহানবী 
(সা)-এর মহত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য, যতটুকু. সাহাবায়ে কেরামের অস্ত্র তাঁর প্রতি ছিল। 
এতে ক্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও রাড়াবাড়ি ও. পথভ্রষ্ট |. 
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নবী ও রসূলের যে কোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথত্রষ্টতা.$ এমনিভাবে কোন 
কোন সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। 
তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা “খাতামুন্নাবিয়ান' (সর্ধশেষ নবী)-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে 
প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার. আবিষ্কার করে নিয়েছে । এসব 
প্রকারের নাম রেখেছে “নবী যিল্লী' (ছায়া-নবী) “নবী বুরুষী" (প্রকাশ্য নবী) ইত্যাদি । আলোচ্য 
আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকায়িতা ও পথভ্রষ্টতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। কারগ রসূলুল্লাহ (সা) 
রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী বুরুধী' রতন বদি র্যা 
এটা পরিষার ধর্মদ্রোহিতা। 

রডের সিন ভাতার নরী লিলি 
লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বন্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত । অদৃশ্যজ্গৎ 
ও পরজপতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক । জারা এসব ব্যাপারে নিজ থেকে 
নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃণ্ত হয় এবং একে দীনের খেদমত বলে মনে করে তারা এসব 
জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাগটা /১-.-: 
4 ০১০ 5 উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য । আখেরাতের অবস্থা 
ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত: হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা 
বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান । হাশরের পুনরল্থান্বের পরিবর্তে আত্ির পুনরু্থান স্বীকার 
করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, জিদ ভািনিযর জিজর সভা ননি রর 
সরই গোমরাহী ও পথত্রষ্টতার কারণ । 

রপুজুল্লাহু সো)-এর উল রতন 
২101 44-58-4555 বাক্যে বলা হয়েছে যে,-আপনি বিরুত্ধাচরণকারীদের ব্যাপারে মোটেও 
চিন্তা করবের্ন সা” আমি স্বয়ং তাদের বুঝে নেব ।' এ বিষয়টি..১141| -১৬ ০০১ 41119 
(আল্লাহ্‌ আপনা শত্রুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করছেন) -আয়াতে আরও পর্রিক্কারভাবে বলে 
দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ নিজেই তাদের হাত থেকে আপনাকে হেফাযত 
করবেন। 

দীন ও ঈানের এফ সুগভীর নমুনা রয়েছে, যা মানুষের আকার-অবয়বে বিধৃত হওয়া 
প্রয়োজন 8 ৭1115“ 247 পূর্ববর্তী আয়াত ৮ & ২৯ (51১21 31০ বলে 
ইসলামক্ষেই ইবরাহীমের ধর্ম বলা হয়েছিল। এ আয়াতে ইসলার্মকে সরাসিরি আল্লাহ্‌র ধর্ম 
আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ধর্মই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম। তবে রূপক অর্থে কোন 
পয়গন্বরের দিকে সম্বন্ধ করে একে সে পয়গস্থরের ধর্ম বলা হয়। এখানে ধর্মকে ২৬০ (রঙ) 
বা নমুনা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত-প্রদান করা হয়েছে'। এতে প্রথমত 
থৃষ্টামদের একটি কুসংস্কারের খপ্তন করা হয়েছে। কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সপ্তম 
দিনে তাকে রীন পানিতে গোসল করাত এবং খত্নার পরিবর্তে একেই সন্তানের পবিভ্রতা এ্রবং 
খৃন্টধর্মের গভীর রঙে রাঙানো বলে মনে করত । জায়াতে বলা হয়েছে যে, পানির এ রঙ ধোয়ার 
পরেই শেষ হয়ে ষায়। খত্না না করার ফলে দেহে ঘে ময়লা ও অপবিব্রতা থাকে, এ গোল 
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38778475554 
আত্মিক পবিব্রতার নিশ্চয়তা দেয় এবং স্থায়ীও থাকে। 

দ্বিতীয়ত ধর্ম -ও.ঈমানকে নমুনা বা রঙ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে; রঙ ৰা নমুনা ফেঘন 
চোখে দেখা যায়, ঠা 388754477 চলাফেরায়, 
কাজ-কর্মে ও অত্যাস-আাচরণে ফুটে ওঠী শয়োজন। রি 


 শির্িসএ (ঠ ভু নন 
৩০১১৩৯৮০০০৮৪)৫] 95555 ৯ ৮2৮402 


*হচ্এ ৩০১৯৪১৭৯৮৮৬ ৮2১৯ 
১9252552ত 
দরে ০045৩ রি (5244 উরে 


সস শে রাশি 


৪০৮:৪৪০৩৮৬০৯৪, 


চিহহ্রা নাহার তা তে 
তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা । আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, 
তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম । এবং আমরা তারই প্রতি একনিষ্ঠ ? (১৪৩). অথবা 'জোঙগরা 
ফি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব আো).ও.অদের সম্ভানগণ 
ইন্ছদী. অথবা খৃস্টান ছিলেন। আপনি বলে দিন, তোমরা বেশি জান, না আল্লার রেশি 
জানেন ? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ, থেকে. তার কাছে প্রমাণিত 
সাক্ষ্যকে খোপন করে? আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবন নন। সে. সম্প্রদায় অতীতে 
হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্য একং তোমরা যা করছ তা, তোমাদের, । 
৬০১০০৯১৯১৬৬ ৯০৩৫০১৯৩৪ 82575 














ইতি 
' ধলে বিশেষ সম্পর্ক দাবি করছ।) আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল' পাব, তোমরা তোমাদের 
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কৃতকর্মের ফল পাবে । (এ পর্যন্ত যেসব বিষয় বলা হলো, তা তো তোমাদের কাছেও স্বীকৃত।) 
আর (আল্লাহ্র শোকর যে,) আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই (স্তুষ্টির) জন্য নিজ (ধর্ম)-কে 
(শিরক ইত্যাদি থেকে) নির্ভেজাল রেখেছি । (তোমাদের বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত । তোমাদের 
ধর্ম একে তো রহিত, তার উপর শিরক মিশ্রিত । “উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র,” “ঈসা আল্লাহ্‌র 
পুত্র'-এসব উক্তি থেকে তা জানা যায় । এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ আমাদের অগ্গণ্যতা দান করেছেন। 
কাজেই আমাদের মুক্তি না পাওয়ার কোন কারণ নেই ।) অথবা (এখনও নিজেদেরকে সত্যপন্থী 
বুলে প্রমাণিত-করার জন্য) তোমরা (এ কথাই) বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকুব এবং তাদের অস্তানদের (মধ্যে যারা পয়গন্বর ছিলেন, তারা) সবাই ইছদী অথবা খুষ্টান 
ছিলেনখ এতদ্বারা তাদ্দেরকেও তোমাদের স্বধর্মী সাব্যস্ত করার 'মাধ্যমে নিজেদের সত্যপন্থী 
হওয়া প্রমাণ করছ।' (এর উত্তরে বলা হলো,) হে মুহাম্মাদ! (্রতটুকু তাদের) বলে দিন, (আচ্ছা 
বল দেখি-) তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্‌ তা'আলা বেশি জানেন £ (একথা বলাই বাহুল্য যে, 
আল্লাহ্‌: তাআলা বেশি জানেনণ তিনি এসব পয়গম্থর [আ]-এর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার 
বিষয়টি পূর্বেহ প্রমাণ করেছেন'। কাঁফিররাও একথা জানে, কিন্তু গোপন করৈ । সুতরাং) তার 
চাইড্ে বড়-অত্যা্ঠারী আর কে, €ষ এমন সাক্ষ্যকে গোপন করে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার 
কাছে এসে পৌছেছে? (হে আহলে-কিতাবগণ!) আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। 
(সুতরাং উপরোক্ত পয়গন্থরগণ) "যখন -ইহুদী কিংবা খৃ্টান ছিলেন না, তখন ধর্মের ক্ষেত্রে 
তোমরা তীদেয অমুন্ধপ কি করে হলে-? (অতএব তোমাদের সত্যপন্থী হওয়া সাব্যস্ত হয় না। 
এরা ছিলেন কৃতীপুরুষদের), সে সম্প্রদায় (যারা).অভীত হয়ে গেছেন। তাদের কর্ম তাদের 
উপকারে আসবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের উপকারে আসবে । তীদের কর্ম সম্পর্কে 
তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। যেখন আলোচনাও হবে না তখন তন্দারা তোমাদের কোন 
উপকারও হবে না)। রা 


: ছখলানের তল ॥ ১:11: 14225) কাটতে সু স্ারের বশি 
বর্ণনা ফরী হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান । নিষ্ঠা বা ইঘলাসের অর্থ হযরত সাঈদ 
ইবনে জুবায়র রৌ)-এর' বর্ণনা মে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়াঁ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে 
'অংঙীনা না কির এবং এমীর আল্লাহর জঁদ্ সৎকর্ম রা, কে পারা রিজযারধন 
'ধানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয় । ? 
ৃ কোন কোন বুরণ বলেছেন, ইখলাস বাঁ নাহল একটি আমল 'যা ফেরেশতা 
জানে না, 95558487 


০৬ ৪৭ রর ১৬৮ 22051 ৬ 





বেন 2৮৩ নি 92 242,৮69 হতঠ ও রি 


%৩) 25৩25 ১3০140০) 
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(১৪২) এখন নির্বোধরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদেক্স-এ কেবলা 
থেকে, মিরর রে তার যত | 
সরল পথে চালান । 





৯ পি 


তকসীরের সার-সংক্ষেপ 

টু রা 
তাদের নঃপৃত না হওয়ার কারণে) এখন (এই) নির্বোধরা অবশ্যই বলবে, যুসলমানদ্রেকে) 
তাদের পূর্বেকার কেবলা থেকে যেদিকে তারা মুখ করত (অর্থাৎ বায়তুল-মোকাচ্ছাস) কিসে 
(অন্যদিকে) ফিরিয়ে দিল ? আপনি উত্তরে) বলুন, পূর্ব (হউক) পশ্চিম (হউক, সব. দিকই) 
আল্লাহ্‌র (মালিকানাধীন ।-তিনি মালিক-সুলভ-ক্ষমভার দ্বারা যেদিককে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন। এ 
ব্যাপারে কারণ জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও 'নেই। শরীয়তেন্র বিধি-বিধান:সম্পর্কে এক্প 
বিশ্বাসই হলো সরল পথ । কিন্তু-কারও কারও এ পথ অবলম্বন করার. তওফীক হয় না-ত্তারা 
ডি হিস্যা রর 


রা যি ী বিষয় 8৪৮. 

আলাল কেরির নি 
245589582274555555448 
নেওয়া বাঙ্থুনীয় ৷ এতে আপত্তি ও তার জওয়াবটি সহজে বোঝা যাবে । 

রর লাক অনার দিক নাক হলে মিটি নী 
'আল্লাহ্র দিকেই থাকে। আল্লাহ্‌র পধিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বঙ্ধন থেকে:মুক্ত, 
তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন ইবাদতকারী ঘদি যে. দিকে ইচ্ছা 
হিনির জিরা জে রিটার্ন স্রাজিনানিকি না হাতে 
তবে তাও স্বাভাবিক নিয়তমর পরিপন্থী হতো নাঁ। 

কিছু অপর” একটি রহপোয় কারণে সঙ্গত ইবাদতকারীর মুখ একদিফোই হওয়া উচিত। 
রহস্যটি এই- ইবাদত বিভিন্ন গ্রকার । কিছু ইবাদত ব্যক্তিগত;-আর 'কিছু ইবাদত সমষ্টিগত। 
আল্লাহ্‌র ধিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ইবাদত । এগুলো -নির্জনে-ও গোপনভাবে: সম্পাদন 
করতে হয়।'নামায ও হজ্জ সমষ্টিগত ইবাদত | এগুলো সংঘবন্ধভাবে এবং শ্ররাশ্যে সম্থা্গন 
করতে হয়। সমষ্টিগত ইবাদতের বেলায় ইবাদতের সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের 
রীতি-নীতিও শিক্ষা দেওয়া লক্ষ্য থাকে । এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ :জীবনব্যবস্থার প্রধান 
মৌলনীতি হচ্ছে বহু ব্যক্তিভিত্তিক প্রক্য ও এ্কান্্রতা । এ এঁক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ 
'জীবন-ব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকন্দ্রিকতা ও. বিচ্ছিন্নতা সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার 
পক্ষে বিষতুল্য। এরপর এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করবার ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের 
মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদাক্ঈ-বংশকে কেন্দ্রবিন্দু সাঁ্যস্ত করেছে, 
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কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ণ ও ভাষাকে এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে 
সাব্যস্ত করেছে, 

এ আতা রর নিবেন 
কেন্ত্বিন্ু করার যোগ্য মনে করেনি। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানব জাতিকে এরই 
কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ জাতীয় এঁক্য প্রকৃতপক্ষে 
মানব জাতিকে বহুধা-বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশি। 
.. বিশ্বের সকল পয়গ্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের এঁক্যকেই এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু 
সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি প্রভুর ইবাদতে বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র 
ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, 
ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্রিত হতে পারে । অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের 
শ্রক্যকে বাস্তধে ব্ূপায়ণ এবং শক্তিদানের উদ্দেশ্যে তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক এঁক্যও যোগ করা 
হয়েছে। কিষ্তু এসব বাহিক এঁক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তা 
'এই যে, এঁক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত ইচ্ছাধীন হতে হবে--ঘাতে সমগ্র মানব জাতি স্বেচ্ছায় তা 
''অধলম্বন করে এক্যসূত্রে গ্রধিত- হতে পারে । বংশ, দেশ, তাষা, বর্ণ প্রভৃতি এচ্ছিক বিষয় নয়। 
“ষে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্ুগ্চহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মহণ করতে পারে না। যে 
ব্যক্তি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জনুঘহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা আফ্রিকায় জন্মঘথহণে 
সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায় শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে 
একজন শ্থেতকায় ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না'। 

এমন বিষয়কে এক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা অপরিহার্যভাবে শতধা, 
এমনকি সহম্্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এ.কারণে সভ্যতা' ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এসব 
বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি । কারণ, 
এতে"মানবমগ্ুলী শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে ইসলাম ইচ্ছাধীন 'বিষয়সমূহে চিস্তাগত 
এঁক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও:আকারগত এক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে । 
এতেও এমন বিষয়কে এক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত.করার চেষ্টা করা হয়েছে, ঘা.স্বেচ্ছায় অবলম্বন 
করা প্রত্যেক পুরুত্ব্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহ্ুরে-গ্রাম্য, ধনী-দরিদ্রের পক্ষে সমান সহজ হয়। 
কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাঙস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে 
কোন এক নিয়মের অধীন করেনি'। কারণ, প্রত্যেক দেশের জাবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন 
ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রয়োজসাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থীয় সবাইকে একই ধরনের পোশাক ও 
“ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে । যদি ন্যুনতম ইউনিফর্মেরও অধীন 
য়ে দেওয়া হয়, তাতেও মানবিক সমতার প্রতি অবিচার-করা হবে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট 
পোশাক.ও-বস্ত্রের অবমাননা করা হরে ।)পক্ষান্তরে আরও বেশি-দামের ইউনিকফর্মের অধীন করে 
“দেওয়া হলে দরিদ্র ও নি্স্ব লোকদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দীড়াবে 1: .. 

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য কোন.বিশেষ পোশাক বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট 
- করেনি, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই 
. কয়ে অপব্যয়, অযথা, গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণতিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ 
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করেছে। অবশিষ্ট প্রত্যেক. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এমনি বিষয়াদিকে 
এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন, সহজলভ্য ও সস্তা । উদাহরণত জামাতের 
নামাযে কাতারবন্দী হওয়া, ইমামের ওঠা-বসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্জের সময় পোশাক ও 
অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি । 

এমনিভাবে কেবলার এঁক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্‌র পবিত্র সতা যদিও যাবতীয় 
দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তার জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত এক্য সৃষ্টি 
করীর উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক 
এক্য পদ্ধতি । এতে সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের মানবমপ্ডলী সহজেই একব্রিত হতে 
পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোন্টি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে 
দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। এ কারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র , 
পক্ষ..থেকে.হওয়াই উচিত। হযরত আদম আলাইহিস্‌ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই 
ফেরেশতাদের দ্বারা কা"বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সন্তানদের জন্য 
সর্বপ্রথম কেবলা কা'বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয়। 


- ০১১10৭৫ ও2৪০ ০0০ ভি ও নিন ০ 


-মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্ষিত হয় তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর 
জন্য হেদায়েত -$.বরকতের উৎস। 

নৃহ ভা) পর্যন্ত সবার কেবলাই ছিল এ কা'বাগৃহ। নৃহের আমলে সংঘটিত মহাপ্রাবনের 
সময় সমথ দুনিয়া নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং কাঁবাগৃহের দেয়াল, ব্ধ্বস্ত হয়ে পড়ে । তারপর 
 হুয়রত, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন,.কা'রাগৃহই 
ছিল তাঁর এবং তার উম্মতের কেবলা । অতঃপর বনী ইস়রাঈলের পয়গন্থরগণের জন্ম বায়তুল 
মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। আবুল আলীয়া. বলেন £ পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণ বায়তুল 
মোকাদ্দাসে নামায পড়ার সময়. এমনভাবে দীড়াতেন, যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের “ছখরা' ও 
'কা'বাগৃহ__উভয়টিই সামনে থাকে ।-কেরতুবী) 

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নামায ফরয করা হলে কোন কোন আলেমের 
মতে প্রথমদিকে কা'বাগৃহকেই তার কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। মক্কা থেকে হিজরত করে 
মদীনায় পৌছার পর, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিজরতের কিছুদিন পূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা স্থির করার. নির্দেশ আসে। সহীহ্‌ বোখারীর ব্েওয়ায়েত 
অনুযায়ী মহানবী (সা) ঘোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকীদ্দাসের.দিকে সুখ করেই নামায 
পড়েন। মসজিদে নববীর যে জায়গায় দীড়িয়ে তিনি বায়তুল মোকাদ্াসের দিকে মুখ করে 
নামায পড়তেন, সেখানে অদ্যাবধি চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। (কুরতুবী) 

আল্লাহর নির্দেশ পালন ক্ষেত্রে মহানবী (সা) ছিলেন আপাদমস্তক আনুগত্যের প্রতীক 
সেমতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া অব্যাহত রাখলেও তীর স্বভাবগত 
আগ্রহ ও মনের বাসনা ছিল, এই :য, আদুয় :ও ইবরাহীম আ)-এর কেরলাকেই পুনুরায় তার 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৪৩ 
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৩৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


কেবলা সাব্যস্ত'করা হোক। প্রিয়জনের মনের বাসনা পূর্ণ করাই আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরাচরিত 
রীতি । 


কবির ভাষায় £ 

. “তুমি যেমন চাইবে আল্লাহ্‌ তেমনি চাইবেন, 

. প্রহ্যগারের ইচ্ছা আল্লাহ্‌ স্মরণ করেন।” | 

মহানবী সা)- এর অস্তরেও দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তীর বাসনা অপূর্ণ থাকবে না। তাই ওহীর 
অপেক্ষায় তিনি-বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। এ প্রসঙ্গেই কোরআনে বলা হয়েছে £ 


১৫১১১ ০০০৪ ঘন 4০৮5, 1715 555 


৬০৬,০৬০ 


*-আপনার বারবার আকাশের দিকে তাকানো আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমি আপনাকে 
আপনার পছন্দমত কেবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব। সেমতে ভবিষ্যতে আপনি নামাযে 
মসজিদে-হারাম তথা কা'বাগৃহের দিকে মুখ করুন।” 

এ আয়াতে রমূলররাহ সা)-এর মনের বাসনা প্রকাশ করে তা পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। 
| নামাযে বহু কা“বার দিকে মুখ করাই জরুরী নয়-কা*বা যেদিকে অবস্থিত, সেদিকে 

মুখ করাই যথেষ্ট ঃ এখানে একটি ফিকহ-বিষয়ক সৃষ্ষ্ম তত্ব উল্লেখযোগ্য । আয়াতে কা'বা 
ইউ সস বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দীড়ানো জরুরী নয়; বরং 
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে 'দিকটিতে কাবা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই 
যথেষ্ট হবে । তবে যে ব্যক্তি মসজিদৈ-হারামৈ উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা 
পাহাড় থেকে কাবা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দীড়ানো জরুরী যাতে কা“বাগৃহ তার 
চেহারার বরাবরে অবস্থিত থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে 
তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্য 
নয়। তারা কা'“বাগৃহ কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট । 

মোটকথা, হিজরতের. যোল-সতের মাস পর কা'বাগৃহ পুনর্বার মহানবী (সা) ও মুসলমানদের 
কেবলা নির্ধারিত হয় । এতে ইহুদী এবং কতিপয় মুশরিক ও মুনাফিক প্রশ্ন তুলে বলতে থাকে 
যে, তাদের ধর্মে স্থিতিশীলতা নেই, রোজ রোজ রেবলা পরিবর্তন হতে থাকে । 

কোরআনের আলোচ্য আয়াতে “নির্বোধরা আপত্তি করে" শিরোনামে তাদের এ আপত্তিরই 
উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আপক্তির যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের 
টি 
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সুরা'আল-বাকারাহ্‌ ৩৩৯ 


অর্থাৎ -আপনি বলে দিন পূব ও পচ লহ তখআলারই মালিকানাী। তিন যাকে 
ইচ্ছা সোজা-সরল পথ প্রদর্শন করেন। 

এতে কেরল্াামুখী হওয়ার তাৎপর্য বিধৃত হয়েছে যে, কা'বা এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে 
বিশেষ স্বাতন্ত্য দান করে আল্লাহ্‌ তা'আলাই এ দুটিকে পর্যায়ক্রমে কেবলা বামিয়েছেয, এছাড়া 
কাকা'কিত্বা বায়তুল মোকাদ্দাসের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্‌-ইচ্ছা করলে এ দৃ'টিকে বাদ 
'দিয়ে-কোন স্ৃতীয় বা চতুর্থ বন্তুকেও কেবলা সাব্যস্ত করতে পারতেন । বন্তুত:বা কেধলা বলে 
'সাব্স্ত করা' হয়েছে, সেদিকে মুখ করলে  ঘে-সওয়ার্ব হয়, তার একমাত্র কারণ আল্লাহ্‌র 
9৮7৮5888557 25 
সিন হন হারজেজন্ রা রর? 


১3105 ০ ০১৮৮০153০50 05 2) 1৮010, 
১ 41534 ১০ রর 

॥ - অর্থাৎ-..পশ্চিম-দিক অথবা পূর্বদিকে মুখ করার মধ্যে স্বতন্ত্র কোন-সওয়াব বা পুণ্য নেই, 
কিনতু আল্লাহ্র, উপর ঈমান ও আনুগত্যের মধ্যেই পুণ্য নিহিত রয়েছে। অন্য একআয়াতে 
বলেন 85411 ৯১:১1:১০ ৮৯০০ অর্থাৎ তোমরা আরাহূর আদেশ অনুযায়ী মেদিকেই 
মুখ করবে, সেদিকেই আল্লাহ্‌র মনোযোগ আকৃষ্ট পাবে । 

এসব আয়াতে কেবলা অথবা কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলে বলা হয়েছে যে, 
এসব স্থানের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং কেবলা হিসেবে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে এগুলোকে 
মনোনীত করছেন, এটাই সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ । এ দু*দিকে মুখ করার মধ্যে 
সওয়াবের কারণও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহানবী (সা)-এর বেলায় কেবলা 
পরিবর্তনের রহস্য সম্ভবত এই যে, কার্ক্ষেত্রে মানুষ জেনে নিক যে, কেবলা কোন পূজনীয় 
মূর্তি বিগ্রহ নয়; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ । এই নির্দেশ যখন বায়তুল মোকাদ্দাস 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো তখন তারা এদিকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরবর্তী আয়াতে স্বয়ং 
কোরআন এ রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে £ 


০০০৮৮ ভি ১০054 %1 545 ৬ ভে 5) 2 রে 

না ন্রন্ রা জা উপচে 
ছিল-কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে পেছনে সরে যায়, তা প্রকাশ করা। 

কেবলার তাৎপর্য বর্ণনার মধ্যে নির্বোধ আপত্তিকারীদেরও জওয়াব হয়ে গেছে। তারা 
কেবলার পরিবর্তনকে ইসলামী মুলনীতির পরিপন্থী মনে করত এবং এজন্য মুসলমানদের 
ভরধসনা করত | পরিশেষে বলা হয়েছে ৫ /-+৪::...৮/৬০.1। ৮: ১+ 5442 এতে 
বলা হয়েছে যে, টি দিনি রেসি কেনিয়া দান 
কৃপায় মুসলমানরা এসরল পথ অর্জন করেছে$... : 
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৩৪০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হযরত আয়েশা রাষিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন, তিনটি 
বিষয়ের কারণে আহলে কিতাবরা মুসলমানদের সাথে সর্বাধিক হিংসা করে । প্রথমত, ইবাদতের 
'জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করার নির্দেশ সকউম্মতকেই দেওয়া হয়েছিল । ইইদিরা শশিবারকে 
শ্রবৎ খৃষ্টানরা 'রবিবারকে নির্দিষ্ট করে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে সোদিনটি ছিল 
সুক্রবাত্ব, যা মুসলমানদের ভাগে পড়েছে'। ছ্রিতীগ্ত, পরিরর্তনের:পর মুসঙ্গমানদের জব্য যে 
কেবলা নির্ধারিত সুয়েছে; অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে 'তা "জোটেনি । তৃতীয়ত, ইম্সামের পেছনে 
“আমীন হা এ ভিন বিষ এর মূললহনাই ছে” বলে কির এলো 
থেকে বঞ্চিত। -মেসনদে আহমদ) 


ভিজা 
তত জ 


€242£64 
862০-৩০ 
সি টরীিি 





(৭65৩) এনিভাবে আমি ভোমানেরকে সাপ সাত করেছি_যাতে করে ভোমরা 
সানখযপাতা হও মাদঘসগলীর জন্য রন সান্নাা তোমাদের জন্য । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রর 

হেমুহাক্মদের অনুসারীবৃন্দ এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে (এমন এক) সম্রদায় করেছি 
রা, সরদিক দিয়ে একান্ত) মধ্যপন্থী যেন, (জাগতিক সমান ও স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও আ্বাখেরাতে 
তোমাদের 'অশেষ সম্মান প্রকাশ পায় যে,) তোমরা (একটি. বড় মোরুদ্দমায়, 'যার..এক পক্ষ 
হবেন পৃয়গন্রগ্রণ এবং অপর পক্ষ হরে, তাদের বিরোধীদের) মানবমগ্জলীর বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা 
(সাব্যস্ত) হও এবং (অধিকতর সম্মান এই যে,) তোমাদের (সাক্ষ্যদানের. যোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার 
ব্যাপারে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন। (এ সাক্ষ্য বারা তোমাদের সাক্ষ্য যে নির্ভরযোগ্য তা প্রমাণিত 
হবে । তোমাদের সাক্ষ্যের ফলে মোকদ্দমার রায় পয়গম্বরগণের পক্ষে যাবে এবং বিরোধীদল 
অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে শান্তি ভোগ করবে । এটা -ঘে' উচ্চস্তরের সম্মান, তা বলাই বাহুল্য) | -... 


আনুষঙ্গিরু জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ মধ্যপন্থা ৫ +-...১ শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবূ সায়ীদ 
খুদরী রাধিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী (সা) ৬ শব্দ দ্বারা 4... -এর ব্যাখ্যা করেছেন। 
এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট । কেরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে 
'একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে । সকল পয়গন্বরের উম্মতরা তাদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার 
করে বলতে খাকবে, দুনিয়াতে আমাদের়-কাছে ফোন আসমানী গ্রন্থ পৌছেনি এবং কোন 
পরগন্বরও আমাদৈর হেদায়েত করৈনঈনি। শঁবন খুসলিম'ঈশপরদায় পগন্থরগণৈর পক্ষে সাক্ষ্যদাতা 
হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, পয়গন্বরপণ সব ধুগেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকৈ আনীত 
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হেদায়েত তাদের কাছে €প্টাছিয়েছেন। তাদেরকে সঠিক -পথে আনার জন্য তারাঃসাধ্যমত 
চেষ্টাও করেছেন। বিরাদী.উন্মতরা মুমলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে, আল্মারদর 
জাজত হরির ভে ভিসন তাযারেরারারদি ভারে লাভার রেড 
কাজেই নাহ রিযিক জার রাঙ্গা রেহা হযের্রামোগাহভোরে ঃ 

মুসলিম সম্প্রদায় ২ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, মিছে তা জামানের অভি কি 
আমাদের নিকট আদের-অবস্থা-ও ঘটনাবর্দী সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী লও 
আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে । আমরাও সে গ্রন্থের ওপরজল্লান এনেছি 'এবং তাদের 
রবরাহকৃত তথ্যা্লীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি, তাই আমাদের: সাক্ষ্য 
সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ সো) উপস্থিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্গন্ রুরে রলঘেন, তারা যা 
কিছু বলছে, সবই সত্য। আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে 
পেরেছে। 

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনা িধরণ সহীহ বুখারী, ভ্রিমিবী, নাসারী ও মসনদে 
আহমদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। ৮": 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে যুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসাবে বলা 
হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপনথী সম্প্রদায় করা হয়েছে। তাই এখানে, কয়েক্টি বিষয় 
প্রণিধানযোগ্য । 

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ $ (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কিঃ 
(২) মধ্যপন্থার এত গুরুতই বা কেন যে, এর ওপরই শ্রষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) 
মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী, ০৪০০০০০৪০০০ 
হি 

7(ড) | ৮2751 8057877 8 
উৎপত্তি, আর 04০ এর অর্থও সমান হওয়া.। 

(লারা রিল নাকে রি 
তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়টি প্রথমে প্রফটি-স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন । ইউনানী; আফুর্মোদিক, 
এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নস্ছুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি 
রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে এরুমত যে; “মেযাজে'র বা স্বভাবের ভারসাম্্ের উপরই মানবদেহের 
সুস্থতা নির্ভরশীল । ভারসায়োযর ক্রুটিই মানবদেহে রোগ বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষত, ইউনানী 
চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেযাজ পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল । এ শান্্র মতে মানবদেহ চারটি 
উপাদান-রক্ত, শ্রেক্ষা, অল্প ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারটি অবস্থা 
শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও গুতা মানবদৈহে -বিদ্যয়ান থাঁকা জরুরী ৷ এ“চারটি' উপাদানের 
ভারসাম্যই মানবদেহে প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে ফোন: প্রকটি' উপাদীম 
মেযাজের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি? চিকিৎসা-ছারা এর 
প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে পৌছে তাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দীড়ায়। 

এই স্থুল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিক সুস্থতা এবং ভীরসাম্যহীনতাঁর নাম আত্মিক ও 
চারিত্রিক অসুস্থতা । এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে 
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আতিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষম্ান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টি 
জীবের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান অথরা সেগুলোর অবস্থা; তাপ-শৈত্য নর । 
কারণ, এসব-উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্যঃজীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়তু্; 
বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব উপাদান মানুষের চাইচতও বেশি থাকে | . 

- যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ “আশরাফুল-মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, 
তা নিশ্চিতই তার রক্ত, মাংস, চর্ম এবং তাপ ও শৈত্যের উর্ধ্বে কোন বন্ধু যা মানুষের মধ্যে 
পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে___অন্যান্য-সৃষ্ট জীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নিদিষ্ট ও 
চিহ্নিত-করাও কোন সৃ্ষ্ষ ও কঠিন কাজ নয়। বলা বাহুল্য, তা হচ্ছে দানুষের আত্মিক' ও 
চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা । মাওলানা রুমী বলেন 8 

০০০০১ ০৮০৬৩ ৯৬৬ ০১৪০১ 

(৬ ৮০০৯৯ এপতিতও ৪০৩৩ ওলী ০৪১৭1, 

অর্থাৎ_মেদ-মাংস কিংবা ত্বক মানরতা নয়; মানবতা একমাত্র খোঁদাপ্রেম ছাড়া অন্য কিছু 
নয়। .... 
রর .এ কারণেই যারা স্বীয় মর্যাদা. ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য বোঝে না এবং তা নষ্ট করে দেয়, তাদের 
সম্বন্ধে বলেছেন 

১১১৫১17১১০৯ এ পেট এ 
১] ₹51 ৮৪১৮ ৮51 ১১১০০ 

.. এসব যা দেখছ, তা মানবতা বিত্রাধী, এরা মানুষ-নয়, টির 

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের 
মত মানবাত্বাও যখন ভারসাম্য ও.ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন 
মেযাজ ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাস্থার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, ভখখন 
কামেন্ন মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে. সাথে আত্মিক ও 
চারিতিক ভারসায্যেরও অধিকারী -হবেন?। এ উতয়বিধভান্বসাহ্য পয়গন্বরকে বিশেষতাবে দান 
করা হয়েছিল: এবং আমাদের রসূল (সো) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে 
তিনিই সর্বপ্রধান কামেল মানব হওয়ার যোগ্য । শারীরিক চিকিৎসার জন্য যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সর্বকালে ও সর্ব চিকিৎসক, ডাক্তার, উবধপত্র ও যন্ত্রপাতির একটা অটুট ব্যবস্থা 
স্থুপন করে রেখেছেন, তেমনি আত্মিক চিকিৎসা এবং মানুর্ষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি 
করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে পয়গন্থরগণ প্রেরিত হয়েছেন। তীদেরু, সাথে আসমানী গরস্থুও পাঠানো 
জয়েছে এবং ভারসাম্য বিধানের স্ক্ষ্যে আইন প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্ঘ্;ও 
প্রদত হয়েছে । কোরআনের সূরা ক্লাদীদ-এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 


পজ 5৩ পি পি [টা ৭2. ঙ ৯৬ তাপ চরবুশা, ৪ 8575 1 ৬ প্‌ পা ৪৭৩০৭ 
মর চ ১ 2৮০৮ 2৬০ 4, 8৫ ৪,০৪৪ প৪০৬ পপ ৪... ০৪ 5. ৮. 
০৫4 285০) 955 85 455 ০৯|। 14555 ৮5510 141 
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অর্থাৎ-আমি প্রমাণাদিসহ রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের সাথে গ্রস্থ এবং মানদণ্ডও অবতীর্ণ 
করেছি, যাতে তারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে । আমি লৌহ নাধিল করেছি__এতে প্রবল 
শক্তি রয়েছে এবং নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য অনেক উপকারিতা । 

আয়াতে পয়গন্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের, রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বল্ল! হয়েছে য়ে* এগুলোর 
মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং..ক্লেনদেন ও. পারস্পরির 
আদান-প্রদান বৈষরিক ভারনাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাধিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ 
প্রত্যেক পয়গন্বরের শরীয়ত হতে নারির রাহ তিরাহ হনয় জানু এবং 
ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

উপরোক্ত বর্ণনা থেফে বোঝা যায় যে, বি তাবে 
হাটি উকুরাইরানিি জননীর জরা বারা রহ 
মানবমণ্লীর সুস্থতা । 

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত £সুলম সম্রদা়ের শৈষ্ঠত 


5545 


বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা. হয়েছে ঃ ০ হত ফেক এ1৫ 


- 'অর্থাৎ-'আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি।" উপরোক্ত রণনাণথেকে আপনি 
অনুমান করতে পারেন যে, ১১ শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও 
তাৎপর্ষের দিক দিয়ে কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে 
সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে। 

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, তরসামপূরণ সপ বলে অভিহিত করে বলা 
হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্র উৎকৃষ্টতা তাদের মধ্যে "পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমীন। যে 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত,রয়েছে এবং পয়গন্বর 
ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত. হয়েছে, তাতে. এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতস্ত্রের 
অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। | 

নবি আমা বে লি না এর কথ করছে 
সূরা আগের শেষভাগে এস সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 

351,55550510 09 চি (2 22০ অর্থাৎ আহি যাদের সৃষ্টি 
করেছি তাঁদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় ররেছে, যারা সৎপঞ্থ প্রদর্শন করে এবং তদদুযায়ী 
ন্যারবিচার করে। 
নি রা আারদা হিলি 
অন্যদেরকেও চালাবার. চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কল্হ-বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গেলে, তার মীমাংসাও 
তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা 
ন্বেই। 

সূরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্পাদাযের আত্মিক তারসাম এভাবে বরদিত হয়েছে 8, 
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৩৪৪ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড' 


০০ 3455 ১১৮৮০ চি ৭৫] ০৯৯৯০ ১৯ 
র ৃ চিরিক রা 
তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ উদ্মত, মানবজাতির কল্যানে জন্য যাদের সৃষ্টির হয়েছে তোমরা 
ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখবে 
ণ অর্থাৎ, তারা যেমন সব পয়গন্থরের মধ্যে শ্ষ্ঠ পর়গ্থর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের ধ্যে 
সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের যধ্যে সর্বাধিক সুস্থ 
মেঘাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারা অকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে+ তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্বস্রুস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা 
হন্ছেছে । ঈম্মান, আমলও আল্লাহ্ভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা অদের.ত্যাথের দৌলতে সজীব.ও 
সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ.থারুবে না। 
তাদের কর্মক্ষের হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীরনের সকল শাখায় পরিব্যাণ্ড। তাদের অস্তিত্ব অন্যের 
হিতাকাজ্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত হবে। ২১ ১1 
(11 বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি অন্যের হিতাকাজ্া' ও উপকারের 
'নিমিতেই" সৃষ্ট'। স্কানেরু অভীষ্ট. কর্তব্য ও জাতীয় পরিচক্-এই' যে, ভারা আনুষকে সৎক্লাজের 
দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে । . 

₹...এ4| ৯১১৫।রসুলল্লাহ সো)-এর এ উক্তির অর্থও তা-ই) অর্থাৎ, সরুল যুসুলমানের 
হিতাকাজ্্া করাই হচ্ছে ধর্ম। কুফর, শিরক, বিদ্আত্‌, কুসংস্কার, পাগ্রাচার, অসচ্চরিত্রতা, 
অন্যায়, কথাবার্তা ইত্যাদি সবই.মন্দ কাজ। এসব থেকে রিরত রারার উপায়ও বিবিধ । কখনও 
রাহুবল্চ রুখনও কল্পমের জোরে এবং কখনও তরবারির সাহায্যে । মোটকথা, সবরকম জিহাদই 
এর অন্তত । মুসলিম সম্প্রদায় যেমন ব্যাপকভাবে ও. পরশ নিষ্ঠার সাথে এসব কর্তব্য পালন 
করছে তার দৃষ্টান্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় নী। 

(৩) বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ 
কি? এখন এ তৃতীয় প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ । এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সর্কল 
'সম্পরদায়ের' বিশ্বাস, কর্ম উরি ও কীরতিদিযূই'খাচাই রী কাত প্রয়োজন । নিমে নয়দাখরূগ 
কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে £ 
রং বিশ্বাসের ভারসাম্য £স্বপরথম বিশাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী 
সন্জদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায় ভারা প়গন্রগণকে আল্লাহ্‌র পুরু মনে করে তাদের 
উপাসনা, ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন,,এক আয়াতে রয়েছে ১১১).০.-১১ 
44112 শ৯৯01 ৯এ। ৯655 4411 ০১১০ ইহুদীরা বলেছে: যায়ের 
আল্লাহ্‌র পুত্র এবং থৃষ্টান্রা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র) অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অপর 
ব্যকতির্য পয়গম্বরের, উপর্ূপরি মু'জিযা দেখা, সত্তেও তাদৈর পয়গন্থর যখন তাদেরকে. কোন 
্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিফার বলে দিয়েছে ঃ 

০৮০৮5 (88৯ 21 985 4209 5 8। অর্থাৎ, আপনি এবং আপনার 
পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব ।) আবীর 
কোথাও পয্মগন্থরগণচে স্ৃয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিত্ত হতে দেখা গেছে। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ই ৩৪৫ 


পক্ষান্তরে রে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা 'তাঁ নয়। তারা একদিকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি 
এমন ইশ্ক-ও মহববত পোষণ করে যে, এর সামনে জামমাল, সন্তান-সন্ততি, চির 
ববকিছু বিসজর্ম দিতেও চিজ হর নান নটি . ৮ পল 


মিটি 


রি 282557 রা 
' অপরদিকে 'রসূলকে রসূল এরবং*আল্লাহ্‌কে আল্লাহই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও 
শ্রেষ্ঠতু সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তারা আল্লাহর বান্দী ও রসূল বলেই বিশ্বাস 'করে প্রবং ঘুখে 
প্রকাশ করে। তীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও 'তারা' একটা সীমীর ভেতরে থাকে । 
'কাছীদাহ-বুরদা” হচ্ছে বলা হয়েছে £. | 


ও ০৮৫১০০4৪০৪০ | 


১১৯1১ 43৭১ 0৯১০০ ০০০০ ৮৮5 

অর্থাৎ্_খৃষ্টানরা তাদের পয়গন্থর সম্পর্কে যা দাবি করে, সে কুফরী বাক্য পরিহার করে 
মহানবীর প্রশংসায় যা-বলবে, তা-ই সত্য ওনির্ভুল। 

এরই সারমর্ম পারস্য কবি হাফেখ নিদ্দের পতক্তিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন 81১31 ৬২ 
১০৯০৯০২১৪52, 4৫১১১ অর্থাৎ সংক্ষেপে খোদার' পরে আপনিই মহত্তর । ৪ 

'কর্স ও ইবাদতের ভীরঙ্গাম্য £ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালী। 
এক্ষত্রেও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়স্তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকৈ কাননাঁকড়ির 
ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপরকৌশলের :সাধ্যমে ধষীয় বিধান পরিবর্তন-করে 'এবং ইবাদত 
থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে গ্রমন 'লোকও- দেখা সায়, 
অংসারপর্ম ত্যাগ করে যারা বৈরাগ্য অবলম্বন -করেছে।-তারা- আল্লাহ্‌প্রদ্ত হালে নিয়ামত 
থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট' সহ্য করাকেই.সওয়াব-৩.ইবাদত্‌ বলে মনে করে,!.:. 

-পরক্ষান্তরে-সুসলিম. সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানরতার প্রতি. লু বলে মননে রূরে 
এবং বপরদিকে.আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিধি-বিধানের-জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠারোধ কলরে 
না।:তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে 
দিয়েছে, যে, ধর্মনীতি.ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় 
আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মনত্রণালয়সমূহে 
উন অফিত। বনশ্রী মাঝে জবির কির রে বশর 
দিয়েছে।. 


রি এশা ০4 পি ₹ ০০ এম ০৭ ১৯৭১৬ ওই । ১ 
সামাজিক ও সাংঙ্কৃতিক ভারসাম্য £ এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। 


পূর্ববর্তী উদ্মতসমূহের মধ্যে একদিরে দেখা যায়, 'তীরা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াকরেনি; 
ন্যায়-অন্যায়ের তো তকানি কথাই নেই । নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে' কাউকে যেতে দেখলে তাকে 
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নিশ্পেঘিত করা, হত্যা ও লৃষ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে-করা হয়েছে। জনৈক বিভ্ুশালীর 
চারণভূষিতে অপপ্ণের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতি সাধনকরায় সম্প্রদায় সমপ্রদায়ে শতাবদীব্যাপী 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়; তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের 
মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকারও অনুমতি দেওয়া হতো না। 
কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের 'জীবিস্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর 
সাথে দাহ করার প্রথা । অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্্রতার প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় 
হত্যা করাকে অবৈধ জ্ঞান করা.হতো। জীব-হত্যাকে €তো দস্তুরমত. মহাপাপ. বলে সাব্যস্ত করা 
হতো ।আল্লাহ্র হালাল করা প্রাণীর গোশত, ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায় ।. 

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে । তারা 
একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরছে শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, 
যুদ্ধক্ষেত্রেও শব্দুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের 
একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের 
ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে য্রবান 
হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। ৃ 

অর্থনৈতিক ভারসাম্য £ এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়; এক্ষেত্রেও 
অপরাপর, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় । একদিকে রয়েছে গ্লুঁজিবাদী 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দৃঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু 
বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চম করাকেই সর্ববৃহৎ মান্গরিক স্বাফল্য. গণ্য. করাহয়। 
অপব্রদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । এতে ব্যক্তিমালিকানাকে অপরাধ সার্যস্ত 
করা 'হয়।-টিস্তা করলে বোঝা যায়-ঘে, উভয় অর্থব্যবস্থার-সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের 
উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য 
যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা। 

" মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও একাস্ত ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা 
উত্তাবন করেছে। ইসলামী শরীয়ত. একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ 
করেছে-এবং সম্মান, ইজ্জত'ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে 
সম্পদ বন্টনের নিষলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে__যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের' 
প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না 
বসে। এছাড়া সম্িলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় 
রেখেছে! বিশেষ বন্ধুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি-সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের, শ্রেষ্ঠত্ব 
বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। 

মোটকথা, এ আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার 
কয়েকটি নমুনা পেশ করাই-ছিল উদ্দেশ্য । সুতরাং এতটুকুই যথেষ্ট । এতে আলোচ্য আয়াতের 
বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে যে, মুসলমান, সম্প্রদায়কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করা হয়েছে। 

সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত 8১411 ৮-০ ₹ ১ +:5155584 মুসলিম 
সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা. হয়েছে--হাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। 
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এতৈ' বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়; সে সাক্ষ্যদানের: যোগ্য নয় । আঁদেলের 
অর্থ সাধারণ “নির্ভরযোগ্য' করা হয় ।'এর সম্পূর্ণ শর্ত ফিকাহ গ্রস্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে । 

'ইজ্মা শরীয়তের দলীল $ ইমাম কুরতুবী বলেন;ইজমা (মুসলিম একমত্য) যে শরীয়তের 
একটি দলীল, আলোচ্য আয়াত. তার প্রমাণ । কারপ, আল্লাহু তাআলা এ সম্প্রদায়কে 'সাক্ষ্যদাীতা 
সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন । এতে 
প্রমাণিত হয় মে, এ সম্প্রদায়ের. ইজমা বা একযত্যও একটি দলীল এবং তা পালন: করা 
ওয়াজিব 1 সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাদের পররর্তীদের 
জন্য দলীলম্ববূপ। 

তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে $ এ আয়াতের দ্ারা প্রমানিত হয় যে,' এ সম্প্রদায়ের 
যেসব ক্রিয্াকর্ম সর্বসম্মত, তা.আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয়.ও গ্রহণীয় ৷ কারণ,যদি যনে করা হয় 
যে, তারা স্রাস্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্পদায় বলার কোন অর্থ 
থাকে না। 

ইমাম জাসৃসাস বলেন £ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক খগের মুসলমানদের 
ইজমাই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়। ইজমা শরীয়তের দলীল'__এ. কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা 
বিশেষ কোন যুগের সীথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন 
করা হয়েছে। যারা আয়াত নাধিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তারাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; 
বরং কিয়ামত পর্যস্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবই মুসলিম সম্প্রদায়দ্ুক্ত। সুতরাং প্রতি 
যুগের মুসলমানই “আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা' । তাদের উক্তি দলীল । তারা কোন, ভুংৰিষয়ে একমত 
হতে পারে শা। 


43856 রর নলের তের 4 ৫ ৫৫ 









245 টি ৮ 25৩৩৫ 276 5৩5 রর ৪৩ টু টি 





টার কেন 


(১৪৩) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, 
যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের' অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়৷ 
নিশ্চই 'এটা কঠোরতয বিষয়, কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদের আল্লাহ পথ- প্রদর্শন 
করেছেন। আল্লাহু এমন নন বে, ভোয়ািরদিহন নই হুর নিন রত 
মিনিগো এডি অহা সেলে কান ৃ সব 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
উপশহর বর রত 
আপনি যে কেবলার উপর 'কেছুদিন কায়েম) ছিলেন, (অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস)-তা শুধু এ 
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কারণেই ছিল যে, আমি (বাহ্যতও). জেনে" নেই যে,:(এ রেবলা সাব্যস্ত হওয়ায় অথবা পরিবর্তন 
হওয়ায় ইহুদী-ও অ-ইহদীদের মধ্য পেকে) কে রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুস্রগ.করে এবং ৫ 
আতংফে-প্লিঠটান দেয়। (এবং ঘৃণা ও রিরোধিতা করে.। এ পরীক্ষার জন্য এই সাময়িরু ক্লেবলা 
নির্দিষ্ট করেছিলাম । পরে প্রকৃত কলেবলার মাধ্যমে এ. কেবলা বুহিত করে দিয়েছি)। কেবলার এ 
পরিবর্তন অবাধ্য লোকদের জন্য) কঠোরতর বিষয়। (তবে) যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা 'পথ 
প্রদর্শন করেছেন (আল্লাহর নির্দেশাবলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি। 
তারা"আগৈও যেমন একে আল্লাহর নির্দেশ মনে করত, এ্রখনও তা-ই মনে করে 1 “বায়তুল- 
মোকাদ্দাস প্রকৃত কেবলা ছিল না'_আমার এ উক্তি থেকে কেউ যেন মনে না করে যে, যেসব 
নামায বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, তাতে সওয়াব কম হবে । কারণ, 
সেগুলো প্রকৃত কেবলার দিকে সুখ করে পড়া হয়নি। যাক-এ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থাদ দিও না 
কারণ,) আল্লীহ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (সম্পর্কিত কাজকর্ম যেমন, নামাযের 
সওয়াব) নষ্ট (ও ত্রাস) করে দিবেন। রাস্তবিক, আল্লাহ্‌ তা'আলা (এমন যে,) মানুষের প্রতি 
অত্যন্ত স্নেহশীল (ও). রুরুণাময়। (অতএব এমন. ন্নেহশীল ও করুণাময় সত্তা সম্পর্কে এরূপ 
কু-ধারণা সঙ্গত নুয্ন.।.কারণ, কেবলা আসল, হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে আমিই জানি। তোমরা 
উভয়টিকে আমার নির্দেশ মনে করে কবুল করেছ, কাজেই সাব সা বে). | 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

নিভিয়ে 
যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই নামাযের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দাস 
ছিল--এ-প্রক্মে সাহাবী ও-ভাবেয়ীগণের- মতভেদ রয়েছে. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরবাস 
রা়িযাক্লাহ,আমিত বলেন ৪ ঘরেই কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাল্লাস। হিজরতের .পরও 
€ল,সতের-মাস-পর্যনত-কায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল +.এরপর কা'বাকে কৈবলা কক্মর 
নির্দেশআসে /তরে বুূলুয্াহ সো) সককায় অরস্থামক্€ল হাজরে-আসওয়াদ ও. রোরনে-ইয়ামানীর 
ঘাঝখালে দাড়িয়ে লামাষ প্ডৃততল-যারৃত কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে-থাকে। 
মদীনায় গৌছার দর এপ. জরা জবপ্র ছিল না-ই ভীর মনে কেরা পরিবর্তনের বাসনা 
'দানা-বাধত-থাকে 1--(ইৰলে-কাসীর)-. 

.জ্যানয স্হারী ও,আবেরীগণ.বঝেন ঃ মকায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা'বাৃহই ছিল 
মুসলমানদের প্রাথমিক কেরলা। কেননা, হয়রত -ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও 
"ই. ছিলন ষর্নকী সেঃ) সবকায় অবস্থানকালে রা'রাশৃহের-দিকে মুখ-রুরেই নামায প্রড়তেন। 
মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেরলা বায়তুল-মোক্কাদ্দাস-সাব্যস্ত হয়। ত্রিনি মদীনায় যোল-সতের- 
মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নাস্সায পড়েন । এররপরুনধিথম কেবলা-অর্থাৎ 
কা'ৰাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়'। তফসীরে-কুরতুবীতে আবু আমরের বরাত 
দিয়ে এ শেষোক্ত উক্তিকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এর রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বল্পা হয় 
যে, অদ্দীনায় আগমনের পর যখন ইহুদীদের সাথে মেলামেশা শুরু হয়, তখন: মহানবী (সো) 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩৪৯ 


করেন? কিন্তু পরে যখন অভিজ্ঞতার ছারা প্রমাণির্ত হয় যে, ইহুদীরা 'হঠকাঁরিতা ত্যাগ করবে মা, 
তখন হুযুর (সা)-কে সাবেক কেবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ; পিতুপুরু্ষ 
হযরত ইবরাহীম ও ই্সমাঈলের কেবলা হওয়ার ফীরণে তিনি স্বভাবতই তাঁকে পছন্দ করতেন। 

কুরতবী আবুল-আলিয়া রিয়াহী থেকে বর্ণনা. করৈন ধৈ, হযরত সালেহ আ)-এর মসজিদের 
কেবলা কা'বাগৃহের দিকে ছিল। ধ্ররপর আবুল-আলিয়া বলেন যে, জনৈক ইনুদীরু সাথে 
এর্কবার তিনি বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ইহুদী বলল ঃ মূসা (আ)-এর কেবলা ছিল বায়তুল'মোকাদ্দাসেয 
'সাখরাঁ। আবুল আলিয়ী বলেন $ না. মুসা আ) বয়িতুল-মোকাদদাসের সাশখরার নিকটেই 'নামীঘ 
পড়তেন, কিন্তু তীর মুখমণ্ডল কা'বাগৃহের দিকে থাকত । ইহুদী অস্বীকার করলে আবুল-আলি়া 
বললেন ঃ আচ্ছা, তোমার আমার বিতর্কের মীমাংসা সালেহ (আ):এর মসজ্জিদই করে দেবে । 
মসজিদটি বায়তুল-মোকাদদাপের পাদদেশে একটি পাহাড়ে অবস্থিত। এরপর উতয়ে সেখানে 
গিয়ে দেখলেন, মসজিদটির কেবলা কা'বাগৃহের দিকেই রয়েছে। এ 

যারা প্রথমোক্ত উক্তি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে তাৎপর্য এই যে, মুসলমানদের মক্কা 
মৌকাররমায় মুশরিকদের বিরদ্ধাচরণ ও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকীশ করা ছিল লক্ষ্য । এজন্য তাদের 
কেবলা ছেড়ে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করা হয়েছিল । পক্ষান্তরে হিজরতের পর:মদীনায় 
ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধাচরণ ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে ভাদের কেবলার 
পরিবর্তে কাঁবাকে কেবলা করা হয়েছিল! উপরোক্ত মতভেদের ফলে আলোচ্য আয়াতের 
তফসীরেও মতভেদ দেখা দিয়েছে । অর্থাৎ আয়াতৈ' উল্লিখিত কেবলার অর্থ প্রথমোক্ত উক্তি. 
অনুযায়ী বায়তুল-মোকাদ্দাস এবং শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী কা'বাগৃহ হতে পারে। কেননা এটাই 
ছিল মহানবী (সা)-এর কেবলা। 

উভয় উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দীড়ায় এই যে, আমি কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে 
আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা সাব্যস্ত করেছি--যাতে প্রকাশ্যভাবেও জানা 
যায় যে, কে আপনার খাঁটি অনুসারী এবং কে নিজ মতামতের অনুসরণ করে। বস্তুত কেবলা 
পরিবর্তনের নির্দেশ নাধিল হওয়ার পর কতিপয় দূর্বল বিশ্বাসী মুসলমান অথবা কপট বিশ্বাসী 
বা তিনি 
স্বজাতির ধর্মের দিকেই ফিরে গেছেন। 


কতিপয় মাসআলা 
সুন্নাহকে কখনও কোরআনের ঘারাও রহিত করা হয় ঃ জাস্সাস 'আহকামূল কোরআন” 
-গ্রন্থে বলেন ঃ কোরআন মজীদে কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে হিজরতের 
পূর্বে অথবা পরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; বরং একথার 
প্রমাণ শুধু হাদীস ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায়। অতএব, যে বিষয়টি সুন্নাহ ছারা প্রমাণিত 
হয়েছিল, কোরআনের আয়াত সেটি রহিত করে কা"বাকে 'কেবলা করে দিয়েছে।_ | 
এতে আরও প্রমাণিত হয়েছে-যে, হাদীসও একদিক দিয়ে কোরআন এবং কিছু বিধি-বিধান 
গ্রমনও আছে, যাঁ কোরআনে "উল্লিখিত 'নেই--ধু-হাদীস ছার: প্র্ীণিত ৷ কোরআন: এসব 
'বিধি-বিধীনের শরীয়তগত মর্ধীদা স্বীকার করৈ 1 'কৈননাআজোচ্য আয়াতের শেষাংশে একখীও 


৬/৬/৬/091078091.001 


৩৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


বলা হয়েছে যে, যেসব নামাফ রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ 
করে পড়া হয়েছে, তাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহুণীয়। 

“খবরে-ওয়াহিদ' *কারীনা" দ্বারা জোরদার হলে তদ্দারা কোরআৰী নির্দেশ রহিত মনে 
করা. ঘায় ঃ বুখারী, মুসলিম ও.অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে একাধির সাহাবী থেকে বর্ণিত 
রয়েছে ঘষে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর মহানবী (সা) প্রথম কা'রাগৃহের দিকে মুখ 
করে-ক্বাসরের-নামায পড়েন (কোন কোন রেওয়ায়েতে আসরের পরিবর্তে যোহরের নামাযেরও 
উল্লেখ রয্পেছে)। জনৈক সাহাবী নামাযের পর এখান থেকে বাইরে গিয়ে দেখতে পান যে, বনী 
সালামা গোত্রের মুসলমানরা নিজেদের মসজিদে পূর্বের ন্যায় বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ 
করেই নামায পড়ছেন ।.তিনি সজোরে বললেন, এখন কেবলা কাবার দিকে পরিবর্তিত হয়ে 
গেছে। আমি রসূলুল্লাহ (সা)-/গর সাথে কাবার দ্বিকে মুখ করে নামায় পড়ে এসেছি। একথা 
শুনে তীরা নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কাবার দিকে .মুখ ঘুরিয়ে 
নিলেন। নোয়ায়লা বিনতে মুসঙ্গিম বর্ণিত রেওয়াতে আছে, তখন মহিলারা পেছনের কাতার 
থেকে সামনে এসে যায় এবং পুরুষরা সামনের কাতার থেকে পেছনে চলে ঘায়। যথন কাবার 
দিকে মুখ ফেরানো হলো, তখন পুরুষদের কাতার ছিল সামনে, আর মহিলাদের কাতার ছিল 
পেছনে ।-(ইবনে কাসীর) 

বনু সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ 
কার্যকর করে নেয়। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌছায় তারাও 
রর ভি রাহানে ব্রি ররর রর 
কাসীর, জাস্সাস) 

“ইমাম জাস্সাস এসব 'হাদীস.উদ্ৃত করার পর বলেন ঃ 


০৬4০: ১১৪০ ১৪ 9211 0০1 এন। ০৯ ০৯৯৯০ ডেসী১ ৮৯৯19 
ৃ্‌ ০101 ০৯৬০। ০০1৬৭) ১৯৯৯ ০৮০৪ 
-+ অর্থাৎ্__এ হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহিদ “হলেও শক্তিশালী কারীনার কারণে 
তাওয়াতুরের তথা ধারাবাহিক রেওয়ায়েতের পর্যায়ে পৌছে___যা নিশ্চিত জ্ঞান দান করে। 
কিন্তু হানাফী মযহাবের ফিকহ্বিদগণের নীতি এই যে, খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোন অকাট্য 
কোরআনী নির্দেশ রহিত হতে পারে না। এমতাবস্থায়, হানাফী আলিমগণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন থেকে 
যায় যে, তারা এ হাদীস গ্রহণ করে কিভাবে কোরআনের নির্দেশ রহিত স্বীকার করলেন ? 
হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছলেও পৌছেছে পরবর্তীকালে ঃ সংবাদটি প্রথম বনু সালমা 
গোত্রের লোকদের একজনেই দিয়েছিল। জাস্সাস বলেন, আসল ব্যাপার এই যে, বনু সালমাসহ 
সাহাবীগণ আগেই জানতেন. যে, রূসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কা"রাকে কেরলা করার বাসনা পোষণ. করেন। 
“ভিনি জন্য দোয়াও করতেন। এই বাসনা ও. দোয়ার কারণে সাহাবীগণের দৃষ্টিতে বায়তুল- 
মোকান্দাসের. দিকে মুখ কল্পার নির্দেশটি ভবিষ্যতে বলব না. থাকার আশংকা প্রকট হয়ে 
উঠেছিল। এ সম্ভাবনার কারণে বায়তুল-মোকাদ্দালে কেবলা থাফীর বিষ্য়টি ধারণাভিক্তিক হয়ে 
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- গিয়েছিল । সুতরাং তা রহিত করার জন্য খবরে-ওয়াহিদই যথেষ্ট হয়েছে। অন্যথায় শুধু 
খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনী নির্দেশ রহিত হওয়া অযৌক্তিক। 


- লাউডস্পীকারের.শব্দে নাষাযে উঠা-বসা করলে নামায নষ্ট না হওয়ার প্রয়াণ $ সহীহ 
নারীর 'কেবুলা' অধ্যায়.আবদুন্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে .কোরআনের আয়াত 
নাধিল হওয়ার. পর কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌছা ও নামাযের মধ্যেই মুস্লীদের কারার 
দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা আইনী হানাফী 
বলেন 8৮৫৪ ৬৯ ০১ ৪//০|| ৮৪ ১০৪ ১১ 1৯/৯০ 315ই এস অর্থাৎ, এ হাদীস 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি নামাযে শরীক নয়, লি মাহে শরীক বাতিক শিক্ষা দিতে 
পারে 1-(উমদাতুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পৃ.) 

'আল্লামা আইনী এ হাদীস প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেন ৪০ ৮১৫1 ৮/-1-6৮০৭*5১ 
31315০১১৯৮০) ১৯১ অর্থাৎ এ হাদীসে পনাপ রয়েছে বৈ 
নামায়রত অবস্থায় নামাযের বাইরের লোকের কথা শুনতে পারে. এবং তদনুযায়ী আমল করতে 
পারে.। এতে তার নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। --(মদাতুল বারী, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃঃ) 

সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফিকহবিদ আলিমগণ বলেন, নামাঘরত অবস্থায় নামাযের বাইরের 
লোকের কথায় সাড়া দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য এই যে, নামাযে আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্যের নির্দেশ অনুসরণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়. কিন্তু কেউ যদি কোন মানুষের মধ্যস্থতায় 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসরণ করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। নিরারা 

ফিকহবিদগণ আরও একটি মাসআলা লিখেছেন। তা এই যে, যদি কেউ নামাযের জামা'আতে 
শরীক হওয়ার জন্য এমন সময় আসে, যখন প্রথম কাতার পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে একাকী 
পেছনের কাতারে দীড়াতে হয়, তবে সে প্রথম কাতার থেকে একজনকে পেছনে টেনে নিজের 
সঙ্গে যুক্ত করে নেবে । এখানেও প্রশ্ন আসে যে, তার কথায় যে ব্যক্তি প্রথম কীতার থেকৈ 
পেছনে সরে আসবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের আদেশ অনুসরণ করল । সুতরীং তার নামায নষ্ট 
রানা দি নিরসন রি দরদ 
হয়েছে ঃ 
১১৯১৪ কিনি লা লেখেন- রিপন 
অর্থা__-এ অবস্থায় নামায নষ্ট.না হওয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সে আগস্তুকের আদেশ 
পালন করেনি; বরং আল্লাহর সে আদেশই পালন করেছে যা রসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে তার 
কাছে পৌছেছে যে, এরূপ অর্হাতা সাযারি রাহা রিতার হানা 
উচিত। 

'শরহে গাহ্বানযা' গ্রন্থে শরগবলীলী রেট এ খাসআাল উপলে্করে নামায নষ্ট হওয়া 
সম্পর্কিত অভিমত উদ্ধৃত করেছৈন। এরপর নিজের ভাষায় প্রভাবে তন করেছেন 


১৯০ ১৯51 ০১3০153 4১3০ ০১4০৪ (০11) 65556555 ১৪০1৮1১5131. 
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৩৫২ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


১1. 48৮4৬ ৭01 ০৯০০ ৯৯৯ ৬৯ ০4৩০৭ ও, ম০০। ০১৭৪ 

*৭১7১25493 

উল্লিখিত 'সব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি নীমাধরত অবস্থায়-নামাযের 

বাইরের কোন লোকের কথায় সাড়া দিলে তা দুই কারণে হতে পারে । প্রথমত, বাইরের ব্যক্তির 

সন্তুষ্টির জন্য সাড়া দেওয়া এ অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, সে ব্যক্তি যদি কোন 

মাসআলা বলে এবং নামাধী তা অনুসরণ করে, তবে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লীহ্র' আদেশেরই 
অনুসরণ । এজন্য তার নামায নষ্ট হবে না। আল্লামা তাহতাভীর মীমাংসাওস্তা-ই+ 


৩১৩ ১০০০ ১05600541 ১০| 455০1 455 ৩৪৪4১৯81045 এ] ৩৬৪। 
১৮৯41১51511, ১৮১ ০৮ ০৮ ১০৮৮৯ ৮০1১ এ৯।এ। ০। ৩৮৮০ 4৬৪ 
(0৮6৬ ০৯১১৭]। ৮৮1০ ৬ 0৮৯৮) ০০০৯০ ৯০০৪৭ 
এভাবে লাউডম্পীকারের মাসআলাটির মীমাংসাও সহজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে'লীউডস্পীকারের 
অনুসরণ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা)-এর এ নির্দেশেরই অনুসরণ 
করা হয় যে, ইমাম যখন রুকু করে, তখন তোমরাও রুকু কর, ইমাম যখন সিজদা করে, তখন 
তোমরাও সিজদা কর। লাউডস্পীকার দ্বারা শুধু এতটুকু জানা যায় যে, এখন ইমাম রুকু অথবা 
সিজদায় যাচ্ছেন। এটা জানার পর মুসৃল্লী ইমামেরই অনুসরণ করে, লাউডস্পীকারের নয়। 
বস্তুত ইমামের অনুসরণ হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ। 
উপরোক্ত আলোচনা. এ ভিত্তিতে করা হলো... যে, কারো রারো. মতে লাউডস্পীকারের 
আওয়াজ হুবহু ইমামের আওয়াজ নয়; বরং ইমামের. আওয়াজের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা । কিন্তু, এ 
ব্যাগারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, লাউডস্পীকারের আওয়াজ হুবহু ইমামেরই আওয়াজ 
(লাউডস্পীকারের নিজস্ব কোন আওয়াজ. নেই)। এমতাবস্থায় নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে 
টিটি: ন্ 
হলে আয়াতের মর্ম হবে.এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, 
এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংরা, দের. ঈমান নষ্ট হুয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
ভোলা ভ্োসাদের ঈমান নষ্ট করবেন মা । কাজেই তোমরা দির্বোধদের কথার কর্ণপাত করো 
না।. 
করতেন নিত রর িভ নিল কিনা 
মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যে সব নামায পড়া 
হয়েছে, আল্লাহ তালা সেগুলো নষ্ট করবেন না; রং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে । .. 
সহীহ, বুখারীতে ইবনে-'আযেব €রা) এবং ছির্রমিবীতে ইবনে;আব্বাস (ত্রা) থেকে, বর্দিত 
রয়েছে যে, কাবাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুমলমান ইতিমধ্যেই 
ইন্তিকাল করেছেন! তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের.দিকে নামায পড়ে গেছেন-কারার 'দিকে 
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নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই 'আল্গোচ্য আয়াত নাহিজ 


হয় এতে নামাযকে “ঈমান: শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে-যে; তাদের 
০০০০০০০০০০৫ 


টি তি ৭ যা 















শা 





2ম আক দিবি চর, 
অবশ্যই আমি. আপনাকে স্নেই ক্লেব্লার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে আপনি পছন্দ করেন । 
এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ, কর্ন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে 
মুখ কর্‌। যারা আহ্বুলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এ 
8853055583531585885:5555848 


কনার নেন ৰ 

(জানি হনে িনোকারিকো বেরা টিকা 
বারবার আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেন ঘে, বোধ হয় ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে, সসছে। 
অতএব)-নিশ্চয় আঁমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি--(আগ্রনার মনন্তুষ্টি 
আয়র লক্ষ্য) এ কারণে আমি (ওয়াদা করছি যে) আপনাকে সে .কেবর্লার দিকেই. -্ুরিয়ে 
দিব, যাকে আগনি প্রছন্দ করেন । নিন, আমি সাথে. সাথেই নির্দেশ দিয়ে দিছি.যে,) 'এখন:থেকে, 
নায়াযের-মধ্যে আপন চেহারা.মসজিদে-হারামের -দিকে করুন. (এ নির্দেশ -একমাত্র-অঃপনার, 
জন্যুই নয়; বরং আপনি এবং আপনার সম্প্রাদায়ও তা-ই করবেন ।) যেখানেই ফ্ থাক (ক্দীনায় 
অথবা জন্যত্র, এমনকি স্বয়ং, রায়তুল-মোকাদ্দাসে থাকলেও) স্বীয় মুখমণ্ডল - টে. (মসঞ্জিদে 
হারামের) দিকেই. কর। (এ কেবলা নির্ধারণ সম্পর্কে) আহৃলে.কিত্বাবও €সধারণ. আসমানী 
গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে) অবশ্যই জানতে. যে, (শেষ যমানার থয়গন্বরের- কেকলা এরূপ 
হরে এবং) এ নির্দেশ সম্পূর্ণ ঠিক (এবং) তাদের, পালনরুর্তার পক্ষ থেকেই (আগত, কিন্তু 
নি বাটা ইসি 
বে-খরর নন। ০ 


দর ননদ (পানির পাত 
হযেছে এ 'আকর্ষণের বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোন বিরোধ 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৪৫ 
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৩৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


নেই--সবই সন্ভবপর। উদাহরণত মহানবী (সা) ওহী অবতরণ ও নবুয়ত-্রান্ডির পূর্বে স্বীয় 
স্বভাবগত ঝৌকে দীনে ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরখের পর কোরআনও তার 
শরীয়তকে 'দীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল 
(আ)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল। 

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে.ইবরাহিষী স্বীকার 
করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবি করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা 
হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত । সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা 
আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঘৌল-সতের মাসের "অভিজ্ঞতার পর সে 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ইহুদীরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার 
পরিবর্তে দূরে সরে যাচ্ছিল। 

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক--এটাই ছিল মহানবী (সা)-এর 
আন্তরিক বাসনা । তবে আল্লাহর নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার 
অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যস্ত আল্লাহ্র দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। 
এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা) এ দৌয়া করার অনুমতি পূর্বাছেই পেয়েছিলেন । এজন্য 
তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবূল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ 
কারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে 
কিনা! আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবৃল করার ওয়াদা করা 
হয়-- 4১11945 অর্থাৎ “আমি আপনার চেহারা মোবারক সে-দিকেই ফিরিয়ে দিব" যেদিকে 
আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাধিল করা হয়, যথা 
৫ ১:৮3 এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক শ্রতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে 
ওয়াদা পূরণের. আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায় । (---কুরতুবী, জাস্সাস মাযহারী) 

নামাথে ফেবলামুদী হওয়ার মাসআলা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ রাব্ুল আলামীনের 
কাছে সব দিকই সমান। ১১:১1 “5১:5১ 01 411 "1 পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন । 
কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য 'একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে 
সবার মাঝে ধর্মীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে 
পারত। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে 
আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এখানে হ_ »11 (৮1 এ৫ ৯১ ০৬ ৪ 
অর্থাৎ_“কা“বার দিকে অথবা বায়তুল্লাহুর দিকে মুখ কর” বলার পরিবর্তে , ৯ 11 ১৮ 
শ।১৯। (অর্থাৎ্_মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুতুপূর্ণ মাসআলা 
স্পষ্ট হয়ে গেছে। 

প্রথমত, যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ তথ্য কা'বা কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান 
পর্যন্তই সন্তব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের 
দৃষ্টির অগোচরে থাকে, তাদের উপরও হুবহু:কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা 
হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো । বিশেষ যন্ত্রপাতি ও.অক্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩৫৫ 


করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো । অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । এ কারণে বায়তুল্লাহ অথবা-কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার 
করা রর তি রা রাজি হার রক বিগিজযাউড়ে 1 
স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরাত্তের মানুষের জন্যও সহজ । 

কষ শ্ -এর পরিবর্তে ১ ৫ শট ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার 
ব্যাপারটি আয়ও সহজ হয়ে গেছে ১. দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়- বন্ধুর অর্ধাংশ ও বন্ুর'দিক। 
আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বোঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা 
অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয়; খরং মঙলজিদে হারাম 
যেদিকে অবস্থিত, সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট । -(বাহ্‌রে মুহীত) ্ 

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের জন্য মসজিদে 
হারামের দিক হলো পশ্চিম; যেদিকে সূর্য অন্ত যায়, সেই দিক। অভএব, সূর্যাস্তের দিকে মুখ 
করলেই কেবলার দিকে মুখ করার ফরয পালিত হবে। তবে শীত-তবীত্মের পরিবর্তনে সূর্যাস্তের 
দিকও পরিবর্তিত হতে থাকে । এ কারণে ফিকহবিদগণ শীত ও শ্রীম্ম খতুর অন্তস্থলের মাঝামাঝি 
দিককে অস্তস্থলের কেবলার দিক সাব্যস্ত করেছেন। অঙ্কশান্ত্রের নিয়মানুযারী গ্রীষ্মের অস্তস্থল ও 
শীতের অন্তস্থলের মধ্যবতী ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত কেবলার দিক ঠিকই থাকবে এবং নামায জায়েখ 
হবে। অস্কশান্ত্রের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “শরহে-চিগ্মিনী'র চতুর্থ অধ্যায় ৬৬ পৃষ্ঠায়. উভয় 
অস্তদিকের দূরত্ব ৪৮ ডিথ্রী বলা হয়েছে। 

কেবলার দিক জানার জন্য শরীরত মতে মানমন্দিরের বন্তরপাতি ও অঙ্শান্র প্রয়োগ 
করা অপরিহার্য নয় ঃ কিছুসংখ্যক লোক উপমহাদেশের অনেক মসজিদের কেবলার দিকে 
দু'চার ডিগ্রী পার্থক্য দেখে বলে দিয়েছে যে, এসব মসজিদে নামায জায়েয হয় না। এটানিছক 
মূর্খতা এবং অহেতুকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয়। 

ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যস্ত ভবিষ্যত.বংশধর এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য, সয়ভাবে 
কার্যকরী । এ কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানকে প্রত্যেক পর্যায়েই সহজ রাখা .হয়েছে-__াতত 
প্রত্যেক শহর-গ্রাম, পাহাড়-ময়দান ও উপত্যকায় বসবাসকারী মুসলমান এম্সব.বিধানকে 
দেখে-শুনে বাস্তবায়ন করতে পারে এবং ঘাতে কোন পর্যায়েই গণিত, অংক অথবা দিরুদর্শনন 
৭15915175৯5 51555458 

পাচ-দশ ডিগ্রী পার্থক্য হয়ে গেলেও তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। রৃসূলুল্পাহ্‌ (সা)-এর 

এক হাদীস দ্বারা বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বলা হয়েছে 89১১1 ৮৯৮ 

২1৪ ০৯১৯415 "অর্থাৎ পুর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কেবলা । তিনি মন্দীনাবাসীদের উদ্দোশ্টে, 
একথা বলেছিলেন। কারণ, তাদের কেবলা পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত-। 
এ হাদীস যেন ?।১--| ৬.1 ১০ -এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে, মসজিদে-হারামের 
দিকে মুখ করাই যথেষ্ট । তবে মসজিদ নির্মাণের সময় যতটুকু সম্ভব কা“বার দিকের সঠিকতার- 
প্রতি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা উত্তম। সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের কেবলা নির্গয়ের 
ব্যাপারে সরক্প.ও সোজা পন্থা ছিল এই যে, তাঁরা 'সাহাবীগণের নির্মিত কোন মসজিদ থাকলে: 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৩৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তা দেখ্টেতার আশপাশের মসজিদসমূহেরকেবলা ঠিক রুরতেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বেন্ন 
ফুক্গষানদের কেবলা, ঠিক করা হয়েছে। এ কারণে দূরবর্তী: দেশঙ্গমূহে কেবলার :দিক জানার 
'প্লিদ্ধ পন্থা হল্তো প্রাচীন মসর্জিদসমূহের অনুসরণ করা । কারণ, অধিকাংশ দেশে সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ মসজিদের, ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং কেবলার 'দিক' নির্ণয় করেছেন। অতঃপর 

-"অতগ্রষ্ আসলমানদেত্ন, এসব সঙ্গজিদই . কেবলার. দিক জানার. জন্য- যথেষ্ট'। এ কাজে 
অহেতুক “দার্শনিক প্রশ্রাদি উত্থাপন-করা প্রশংসনীয় নঘ্ব বরং নিন্দনীয় ও উদ্বেগের কারণ + 
অনেক সময়াঃ দুশ্চিন্তায়-পড়ে মানুষ সাহাবী, তাদেয়ীন.ও সাধারণসুসলমানদের প্রতি খারাপ 
ধারণা পোষণ করতে আরন্ত করে যে, তাদের নামায় ঘুরস্ত: হয়নি | অথচ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও 
চরম- ধৃষ্টতা বৈ কিছু-নয়। হিজ্ঞরী- অস্টম শতাব্দীর খ্যাভনাম৷ আলিফ ইবনে রাহাব হাম্বলী এ 
কারণেই- 78887575559 
হতে নিষেধ করেছেন। তার ভাষ্য-_ | 


জিও ভাত বরা 
৩৯৩ 4511 4৯৮১৮ 418794)৮5 ৩৬৫শিহী1 ৮৮৪71১০৯915 15915 449941 
0550159-1 511 বা লী উউিউলএ। ৪1 চশুউ ও +৮৪ ৯1 ৩ ৮শছ 9ি 
1১১ ০২) ১১ ১৯১5 ১ এ 6৪৩৮১৪১১০১৪ ই ১ ২৯১৯৪ 


০৯ সত 


৪১71৩ ০৯ 4৪ ০, ৮৮৪২ 41133. ৮০০৯৩৮৪১৪০৭ 
ডর 81 ১১। ১৪৬০ ৬৯এ ১৮০3: ১৮ ১৪১৫ ৮৯৫০০ 
এ 52185৮১৮413 ১১3৮1 ৮০ ১১৩৮০১৮003৪ ০055০5১1 
5 গধিকীংশ ফিক্হযিদের মতে সৌরবিদয টুকু শিক্ষা করা জারেব, যদ্দারা কেবলা ও 
ররর সা বা যায় এর বেশি শিক্ষা রর প্রয়োজন বই। কারণ গ্রর' বেশি শিক্ষা 
ত্ারুলখান অনেক সময় ঘুললিম দেশসমূহের মসজিদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা ৃষ্টিকরে। 
এ বিদ্যার্জনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা প্রায়ই এ ধরমের সন্দেহের সম্মুখীন হয় । এতে একপ বিশ্বাসও 
অন্তরে দানা বীধতে থাকে যে,-সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নামায দুরস্ত হয়নি৷ এটা একেবারেই 
্রান্ত-কুথা । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)'তারকার সাহায্যে কেবলা নির্ণয় করতেও নিষেধ 
করেছেন। তিনি বলেন, “হাদীস অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবতী সম্পূর্ণ দিকই মৈদীনার) 
কেবলা ।” নঃ 
- যেসব-জনব্গতিহীন:রলাকায প্রাচীন মসজিদ নেই, সেখানে এবং নতুন দেশে কেবলা 
নির্ণয়ের ব্যাপারে শরীয়তসন্্রত ষে পন্থা সাহাবী: ও তাবেরীগণেঘ্র কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে তা 
এই-থে; চন্দ্র, সূর্য ও ধ্রুবতারা প্রভৃতির দ্বারা অনুসন্ধান করে কেবলার "দিক নির্ণয়ঝারতে হবে। 
এতে'সামান্য বিচ্যুতি থাকলৈশু তী উপেক্ষা করতে হবে ।কারণ “বাদায়ে' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী 
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বিধি-বিধান কার্যকর হবে ।.উদ্দাহরণত, ্রীয়ত নিদ্রাকে.গুত্যদ্বার দিয়ে বানু নির্গত হএয়ার 
পর্যায়তুক্ত করেছে.।ফলে এখন ওযু ভঙ্গের, বিধান্ব নিদ্রার সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছে" বায়ু নির্ঘত 
হোক বা না হোক ।,অথবা শরীয়ত সফরকে কষ্টের পর্যায়ভুক্ত করেছে। এখন সফর হলেই 
রোযা রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতার নির্দেশ দেওয়া, হবে কষ্ট হোক রা না হোক।,এক্সনিভূবে 
দূররর্তী দেশসমূহে প্রসিদ্ধ নির্দেশাদির মাধ্যমে অনুমান করে কেবলার যে্রিক নির্ণয় করা হবে, 
52 র্‌ 
রিম্য়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন £ নই এ ইক 


অিএিএিনিপনিপসি গত 
১831 38541 ১৯০৫ ১/১৪॥ ৪৯৯১১ 
ইটা বিট না ন্নাজিতা্িতন মুসল্পীর মত.ও অনুমান 
অনুযায়ী কাবার সামনা-সামনি হতে হবে । মানমন্দিরের যন্ত্রপাতির মাধ্যম্‌ যে দিব; নির্ণয় রুরা 
হয়, তা অর্জন করতে আমরা আদিষ্ট নই। এ.কারণে ফিক্হবিদগণের ফতোয়া এই যে, 
বিিডিদি না রেটিনা গকে দিন ভিত ১৬ 


পার্ল রর ৮৫৫৫2 25৫ ০৮ ৬৭8, প 2 ্ ত্র 

৯০ 2 5৬2 চু 
জর এ । ররর, পিভি 12৯ বি 
ক পর এত শত তা লু ১ শু ৮৮ যশ 


৬2৯ নি ঠা 58৩ গ রি 
6৩১৩০ 82৩15257৩৩৭ 





(১8৫) যদি আপনি আহ্‌লে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্ধন উপস্থাপ্রন্ন করেন, তবুও 
ভরা আপনার কেবলা মেনে “নেবে না. এর্বং আপনিও তাদের: কেবলা গ্রাদ না-ভারাও 
-শ্রকে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনা অনুসরণ করেন সে জ্ঞানলাডের 
পর, ন্কা আগনারকাছে পৌছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অধিচারকারীদের অন্তু হবেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ,. . দক জা ও 2৬8 


সৈবকিছু বোঝা সত্ব তাদের হঠকারিতা. এই পীেরবে) রি আপনি লৈৈর) জালে 
কিতাবের-সামনে (সারা দুনিয়ার সমুদয়) নিদর্শন (একত্রিত করে) উপস্থাপন করেন তবুও. আনা 
(কখনও) আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না। (তাদের বন্ধুত্বের আশা করা. এজন্যও উচিত নয় 
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যে, আপনার এ কেবলাও আর রহিত 'হবে না, সুতরাং) আপনিও তাদের কেবলা'কবূল করতে 
পারেন না। (কোজেই এঁক্য বিধানের আর কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না। আহলে 'কিতাবরা 
যেমন আপনার সাথে হঠকারিতা করে, তেমনি তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোন মিল নেই। 
 কেননা,) তাদের কোন দলই অন্যদলের কেবলা কবুল করে না। ডেদাহরণত ইহুদীরা বায়তুল- 
মোকাদ্দাসকে কেবলা করে রেখেছিল এবং থৃন্টানরা পূর্যদিককে কেবলা করে রেখেছিল 1) আর 
(আপনি তাদের রহিত ও শরীয়তে নিষিদ্ধ কেবলাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, . 
যদিও তাঁ এক সময় খোদায়ী নির্দেশ ছিল, কিন্তু মনসূখখ বা রহিত হয়ে যাবার দরুন তার উপর 
তাদের বর্তমান আমল একান্তই বিদ্বেষপ্রসৃত। কাজেই আল্লাহ্‌ না করুন), আপনি ঘদি তাদের 
(এহেন খামখেয়ালীপূর্ণ) কামনা-বাসনাগুলোর অনুসরণ করেন, (তাও আপনার নিকট প্রকৃষ্ট) 
জ্ঞান (সংক্রান্ত ওহী) আগমনের পর, তা'হলে নিশ্চিতই আপনি জালিমে পরিগণিত হয়ে 
যাবেন। (বস্তুত তারা হলো হুকুম অমান্যকারী। আর আপনি যেহেতু নিরপেক্ষ, কাজেই 
আপনার পক্ষে তেমনটি হওয়া অসন্ভব। সুতরাং আপনার পক্ষে তাদের মতামত অবলম্বন করে 
নেওয়া কেবলার বিষয়বস্তু ও যার অন্তর্গত সম্পূর্ণ অসন্ভব)। 


আনুহঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
3৮315315451 0০৩-_আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে কাবা কিয়ামত 

পর্যস্ত আপনার “কেবলা থাকবে । এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্তন করাই ছিল 
উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই, ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে 
কাবা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হইলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কাঁবা 
. হলো আবারও হয়তো বায়তুল-মোকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে ।--.বোহরে মুহীত) 

695৮1 ০০ ১49 এখানে অসম্ভবকে সন্ভব ধরে নিয়ে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন 
-করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিভ করাই উদ্দেশ্য যে, 
উল্লিখিত নির্দেশের বিরন্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার, যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সা)+ও যদি 
-এমনটি করেন (অৰশ্য তা অসম্ভব), ভবে তিনিও সীমালংঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন। 
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(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে 
নিজেদের পুত্রদেরকে । আর নিশ্যয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন 
করে। (১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই, যা তোমার প্রালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান 
হয়ো না। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে-কিতাব সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলমানদের কেবলাকে সত্য জানা 
এবং মুর্খেতা অস্বীকায় করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতৈ তেমনিভাবে কেবলার 
প্রবর্তক অর্থাৎ মহানবী |সাঁ-কে মনে মনে সত্য জানা এবং মুখে মুখে অস্বীকার করার বিষয় 
আলোচিত হচ্ছে। 

যাদেরকে আমি (তেওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি) কিতাব দান করেছি, তারা তওরাত ও ইঞ্জিলে 
বর্ণিত সুসংবাদসমূহের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ [(সা)-কে রসূল হিসাবে] এমন সন্দেহাতীতভাবে 
চেনে, যেমন নিজেদের সম্ভান-সম্ততিকে (তাদের আকার-অবয়বের দ্বারা) চিনতে -পারে। 
[নিজের সর্তান-সন্ততিকে দেখে যেমন কখনো সন্দেহ হয় না যে, সে কৈ, তেমনিভাবে রসূল 
(সা)-এর ব্যাপারেও তাদের কোন সন্দেহ সংশয় নেই। বরং অনেকে তো ঈমান গ্রহণও করে 
নিয়েছে।] আবার তাদের মধ্যে অনেকে (রয়েছে, যারা) বিষয়টি বিস্তারিত জানা সত্ত্বেও গোপন 
করে। (আ্থচ) এটা যে বাস্তবিক আল্লাহর পক্ষ থেকে, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং 
(প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে.যে, এমন একটি. র্যস্তব ব্যাপারে) কখনও 
কোন প্রকার সন্দেহে পতিত হয়ো না। 


এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে রসূল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে 
দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এরা যেমন কোন রকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে 
জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও 
নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি, তা 
একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্েষপ্রসূত। 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে 
না দিয়ে সন্তান-সম্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত পিতা-মাতাকেও 
অত্যন্ত ভাল করেই জানে । এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো এই যে, পিতা-মাতার নিকট 
স্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। 
কারণ, পিতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করে । তাদের শরীরের এমন 
কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার 
গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না। 

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু সন্তান হিসাবে 
চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষে সন্দেহজনকও হতে পারে। স্ত্রী 
খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে । বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় 
জানা হলো: উদ্দেশ্য । পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক.বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান 
হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না।. 
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(১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সেঁ মুখ 'করে 
(ইবাদত করবে)। কাজেই সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে..এগিয়ে - য১9। যেখ্দ্যেই 
বিষয়ে ক্ষমাশীল:।-£১৪৯) আর. যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের-মুখ্খ মসজিদে 
হারামের দিকে. ফেরাও-নিঃসন্দেহে এটাই, হলো তোমার পালনকর্তার পৃক্ষ.থেরে নির্ধারিত 
বাস্তব সত্য । বস্তুত তোমার পালন্রুর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। 
(১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই জ্বস্থান্‌ কর, সে দিকেই 
মুখ ফেরাও* যাতে. করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। 
'অবশ্য যারা অবিবেচক তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপন্তিতে ভীত হয়ো না; 
আমাকেই ভয় কর! যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার অনুষ্বহসমূই পুর্ণ করে দেই এবং 
তাতে যেন তোমরা সরল পাঠ 91 
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আর (কেবলা পরিবর্তনের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার রীতি অনুসারে) 
প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্যই একেকটি কেবলা নির্ধারিত রয়েছে, (ইবাদত করার সময়) 
তারা সেদিকেই সুখ করে থাকে । (শরীয়তে 'মুহাশ্মদীও যেহেতু একটি স্বতন্ত্র দীন, কাজেই এর 
জন্যও একটি কেবলা নির্ধারণ করে "দেওয়া হলো । এ তাৎপর্যাট যখন সবাই জানতে পারল) 
' কাজেই হে মুসলমানগণ, এখন এসব বিতর্ক পরিহার করে) তোমরা সৎকাজের ক্ষেত্রে 
' প্রতিযোগিতামূলকভাফে' গ্রঁগিয়ে" যাবার চেষ্টা কর । (কারণ, একদিন তোমাদেরকে মিজেদের 
মালিকের সম্মুবীন হতে হবে। কাজেই) ভোমরা যেখানেই: থাক 'না' কেন; আল্লাহ্‌ তোমাদের 
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সবাইকে (নিজের. সামনে) অবশ্যই হাযির করবেন? (তখন সতরাজের- প্রতিদান এবং মন্দ 
. বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আর (এ তাৎপর্ষের তাকীদও এই যে, যেভাবে. মুকীম-অবস্থায় কা'বার 
দিকে মুখ-করা হয়, তেমনিভাবে মদীলা-কিংবা অন্য) যে কোনখান থেকে যদি আপনি, সফরে 
শ্বমন করেন, তেখনও নাঁষ্ায পড়ার সময়) দিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিরে রাখরবন। 
(সারকথা, মুকীম অবস্থায় হোক কিংবা সফরকালে হোক, সর্বাবস্থায় এটাই হলো কেঘলা।) 
আর (কেবলার ব্যাপারে) এই সাধারণ নির্দেশই হলো সম্পূর্ণ ও সঠিক এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আগত. আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে এতটুকুও অনবহিত নন। 
কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য ঃ আর (আবারও বলা হচ্ছে যে,) আপনি যেখানে 
সফরে বেরুবেন, (নোমায' পড়তে গিয়ে) মসজিদুল হারামের দিকে সুখ বস্রধেন €আর-এ হুকুম 
'ঘুকীম অবস্থায় অবশ্যই পালনীয়) । এছাড়া তোমরা (যারা মুসলমান, সবাই শুনে, নাও) ঘৈখানেই 
থাক না কেন, নোমায পড়তে গিয়ে) নিজেদের চেহারা এই মসজিদুল হারার দিকেই রাখব । 
শ্রমন (কোন)-কথা বলার সাহস না থাকে 1ঘৈ, মুহাম্মদ (সা)-ই. যদি শ্বেষ-য়মামার" সেই 
প্রতিশ্রুত নবী-হতেন, তবে তার লক্ষণগুলোর- মধ্যে তো একথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে,-তার 
আসল কেবলা-হবে কাঁবাগৃহ, অথচ তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাধ পড়েন। 
এই হলো কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য । তবে হ্যা,] এদের মধ্যে ষারা' প্রেকান্তই) 
. অবিবেচক; অর্বাচীন (তারা এখনও এমন..কৃট-যুক্তির অবতারণা করবে 'ঘে;'তিনি-যদি নবীই 
হরেন, তাহলে সমস্ত মবীর' বিরুদ্ধে--মসজিদুল-হারামের' দিকে মুখ 'করে. নামায পড়েন কেমন 
“করে । কিন্তু এহেন অবান্তর আপত্তিতে যেহেতু দীনের কিছুই আষে যায়-মা, সেহেতু) তাদের 
কথা আলাদা ।:সুতরাং-ভাদের ব্যাপারে . এতটুকু আশংকা করো 'না--(এবং তাদের জত্ুয়াব 
দেওয়ান্র পেছনেও- পড়ো" না)। একমাত্র আমার্ষেই ভয় করতে 'থাক (ফোঁতে আমার বিধি-দ্বিধানের 
কোন রকম বিরোধিতা না হয় 1 কারণ, এ ধরন্র-বিরোধিতা তোমার দন্য-ক্ষাতিকর) ।আর 
(আমি উল্লিখিত বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার তওফীকও-দিয়েছি) যাতে তোমাদের উপর 
' আমার যে.অনুণ্রহ ও করুণারাজি এসেছে, (তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে) 'জ.লরিপূর্ণ 
85055057288/9/78529579 
88718777804555 ইন 
- আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে-. ৮১১৫১, এ৪ 
নি ২৯২৭1 বাক্যটি তিনবার শ্রবং ১১০-০৯৬৯3 1১৮৫ ৮০ 
বাক্যটি দুবার করে' আবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই ঘে, কেবলা 
'পরিব্উনের' নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য: তো -এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই; স্বয়সুদলমানদের 
'জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল 'একটা বৈপ্লবিক ঘটনা'। কাজেই”গ্রই নির্দেশটি "দি যথার্থ 
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৩৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার আবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ 
ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন এরপর পুনঃপরিবর্তনের 
আর কোন সন্ভাবনাই নেই। 

ৰয়ানুল-কোরআনের তফসীরে, সংক্ষেপে নির্দেশটি বারবার উল্লেখের যে কারণ বর্ণিত 
হয়েছে, কুরতুবীতেও প্রায় একই যুক্তির কথা বলে পুনরুল্পেখের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা 
হয়েছে। যথা--প্রথমবারের নির্দেশ ঃ 


৮5 


৫১১৯১ ১1১১-০ ৮৮১১৯১/1৯। ১ ২৮] ৮০ এও ১, 
০১০ 

--“অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফেব্রাও এবং যেখানেই তুমি 
.থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে”--এ নির্দেশটি মুকীম 
অবস্থায় থাকার সময়ের । অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন 
নামাযে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দীড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা 
হচ্ছে যে, ১:১5 (১০ নিজের দেশে বা শহরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে রায়তুল্লাহর 
দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয় বরং যে 
কোন স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই 
কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে । 

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে ০,১১২ ৬১৯ ১০ অর্থাৎ “যেখানেই তুমি 
বের হয়ে যাও না কেন” কথাটা যোগ করে বোঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থান মুকীম 
থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি 
কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে । 

সফরের মধ্যেও কখনো কখনো বিভিন্ন পরিস্থিতির উত্তব হয় । সফর ছোট হয়; লম্বাও হয় । 
অনেক সময় কিছুটা চলার পর যাত্রা বিরতি করতে হয়, আবার সেখান থেকে নতুন করে সফর 
শুরু হয়। এক্সপ অবস্থাতেও কেবলার ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হবে না। সফর যে ধরনের এবং 
ঘে দিকেই হোক না কেন, নামাযে দীড়াবার সময় তোমাদেরকে ঘুরে-ফিরে মসজিদুল হারামের 
দিকেই মুখ ফেরাতে হবে। 

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে কথা 
বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে 
উল্লিখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী যমানার প্রতিশ্রন্ত নবীর কেবলা মসজিদুল হারাম 
হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সা) কাবার পরিবর্তে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায 
পড়ছেন কেন? 

(4১1১ ১৯ 8 0845 শব্দটিতে ২4৯১ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বন্ধু যার 
দিকে মূখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ কেবলা । এক্ষেত্রে 
হযরত উবাই ইবনে কা'ৰ 2$১.১-এর স্থলে 1.9 ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দীড়ায় এই--প্রত্যেক 
জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে । সে কেবলা 
আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে 
নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দীড়ায়। 
এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য দি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ 
করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যাবিত হওয়ার কি আছে? 


দীনী ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক পরিহার করার নির্দেশ 

৩১1১১১৯111১ ১৭৬ এ আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব 
কেবলা চলে আসছে। সুতরাং একের পক্ষে অন্যের কেবলা মান্য না করাই স্বাভাবিক । সে 
হিসেবে নিজেদের কেবলার যথার্থতা নিয়ে বিরু্ধবাদীদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া অর্থহীন। 
উপরোক্ত বাক্যটির মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে যে, যখন বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিতর্কে তাদের কোন 
উপকার হবে না, তারা তাদের এঁতিহ্যগত কেবলার ব্যাপারে অন্যের যুক্তি মানবে না, তখন এ 
অর্থহীন বিতর্কে কালক্ষেপণ না করে তোমাদের আসল কাজে আত্মনিয়োগ করাই কর্তব্য । সে 
কাজ হচ্ছে সকাজে সকল সাধনা নিয়োজিত করে একে অপর থেকে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা 
করা । যেহেতু অর্থহীন বিতর্কে সময় নষ্ট করা এবং সৎকর্মে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর 
হওয়ার ব্যাপারে আলসেমি প্রদর্শন করা সাধারণত আখিরাতের চিন্তায় গাফলতির কারণে হয়, 
সে জন্য আখিরাত সম্পর্কে যাদের চিন্তা রয়েছে, তারা কখনও অর্থহীন বিতর্কে জড়িত হয়ে 
সময় নষ্ট করে না। তারা সব সময় নিজ নিজ কর্তব্য করে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে । এ 
জন্যই পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 

যার মর্মার্থ হচ্ছে, বিতর্কে জয়-পরাজয় এবং সাধারণ লোকের নানা প্রশ্ন থেকে আত্মরক্ষার 
চিন্তা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপার । খুব শীঘ্রই এমন দিন আসছে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র 
দুনিয়ার সকল জাতির মানুষকেই একত্র করে স্ব-স্ব আমলের হিসাব গ্রহণ.-করবেন। সুতরাং 
বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তা সে কঠিন দিনের চিন্তায় ব্যয় করা । 

নেক কাজ সমাধা করতে গিয়ে অনর্থক বিলম্ব করা সমীচীন নয় 81:১3: 2:-9 শব্দ 
দ্বারা এও বোঝা যায় যে, কোন সৎকাজের সুযোগ. পাওয়ার পর তা সমাধা কররি ব্যাপারে বিশ্ব 
করা উচিত নয়। কেননা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত বিলম্বের ফলে সে কাজ সমাধা করার তওফীক 
ছিনিয়ে নেওয়া হয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সাদকা, খয়রাত প্রভৃতি সর্ববিধ সৎ কাজে 
একই অবস্থা হতে পারে। বিষয়টি সূরা আনফালের এক আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


তি ১5508 
11515:001511455 
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১.» অর্থাৎ--"হে ঈমানদারগণ$ তোরা আল্লাহ্‌ এবং-তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে-তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট ও, যখন তারা তোমাদেরকে নবজীবনদায়িনী.বিষযনের. প্রতি 
আহ্বান. জানান। মনে রেখো, মিলে লামর ানাহি হা সারা মারুন এব হার রন মো 
058855%1 

ঠাক লাজ জাসদ ভার 
লারা নলের বি নি জিবরীল রহ রবের 
প্রত্যেক নামায সময় হওয়ার সাথে. সাথে পড়ে, নেওয়া উত্তম। আয়ু স্রমর্থনে, তারা, প্রথম 
ওয়াক্ত, নামায পড়ার ফযীলত সন্থল্ত .হাদীসও উদ্ধৃত করেন। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর 
অভিমত তায়ই। ইমাম.আবু হানীফা এবং ইমাম. মালেক্‌. (র) এ ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসের 
ভিত্তিতে কিছুটা ভিন্নমত,ব্যক্ত করেছেন. তাদের, মতে হুযুর, সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
যেসব ন্রামায, কিছুটা দেরি করে পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন, সেগুলো তার অনুসরণে একটু 
.দেরি করে. পড়াই উত্তম । তুবস্িষ্টগুলো প্রথম ওয়াক্তে, গুঁড়া ভাল যেমন সহীহ বুখারীতে হযরত 
আনার .রো) বর্ণিত রেওয়ায়েত এশার নামায একটু দেরি করে পড়ার. ফযীলত উল্লিখিত 
হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণন্তা করেন যে, হুযুর স্বাললাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
এশার নামায়, কিছুটা দেরি করে পড়া পছন্দ রুরতেন $-(কুরতুবী) ূ 

অনুরূপ বুখারী ও ভিরমিবী,শরীফে হযরত আবু যর রো) বর্নিত এক রেওয়ায়েতে উল্লিখিত 
হয়েছে যে, এক. সফরে হযুরত বিলাল রে) প্রথম ওয়াকেই,যোহরের আযান দ্বিতে. চাইলে হুযূর 
(সা) তাকে এই বলে বারণ করলেন-যে? “দুপুরের গরম জাহান্নামের উত্তাপের একটা নমুনা । 
সুতরাং একটু ঠাণ্ডা. হওয়ার পর আযান দাও।' এতে.:বোঝা যায়. য়ে,-গরমের দিনে ফৌঁহরের 
নামাযূ তিনি একটু দেরি করে পড়া পছন্দ করতেন। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমাম আবূ 
হানীফা-এ্ববং ইমাম ঘালেক (র)-এর অভিমত হচ্ছে যে, উল্লিখিত দুই ওয়াক্তে হুযুর (সা) 
ডি রলাের  ্রা াহরি 
“মাগরিবের সরে প্রথমপ্ওয়াকেই-নামাম-পড়েলেওয়া উত্তম । 

: 'মোটকথাঁণ এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামাধের ওয়াভ-হে খাওয়ার পর 
শরীয়তের দৃষ্টিতে অথবা প্রকৃতিগত কোন বাধার সৃষ্টি“না হলে নামায 'পড়তে দেরি করা উচিত 
নয়, প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেওয়ি উত্তম ।-ধেসব নাষাধ কিছুটা দেরি করে পড়তে হুযূর (সা) 
রি দিয়েছেন বা নি্ে জামল করেছেন কিংবা কোড প্রাকৃতিক দুষেগি বাজনুবিধার কারণে 
রি লরি ভেজা 


হারে তরল 
পর্ণ ৫] শী ী। 2 
দু টি নিযে হের বুজে 2552 £ ২2 রা 
হি 
৪৯৮৫%, 00155 ৫ ৫ এগ, 
১0৩8555855588042485888551805551 


সত - 
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(১৫১) যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে.তোমাদের জন্য; একজল্‌ রাসূল, 
যিনি তোমাদের নিকট আমার. বাণীসমূহ. তেলাওয়াত করবেন: এবং. তোম়ায়দ্রর..পরিত্র 
করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দিবেন-কিতাব :ও.তার তন্জ্ঞান-এবং শিক্ষা দিবেন এমন. 
বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না । (১৫২) সুক্ষরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও 
ভোমাদের ্রণ/রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞত্যপপ্রকাশ্ রর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না; .২. 


৯ 





ভা ডো এ 

(কা'বাগৃহ নির্মাণের.সম্য় হযরত ইররাহীম:(আ) যেসব দোয়া. করেছিলেন, কা'বাকে 
কেবলা নির্ধারণের, ্বাধ্যমে আমি.তা কবৃল করেছি) যেভাবে (ক্রুল করেছি একজন.রসূল প্রেরণ 
সম্পর্কিত দোয়া।) তোমাদের মধ্যে আমি একভ্লুন মেহান) রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি (যিনি) 
তোমাদেরই একজন [তিঝি আমার আয়াত (নির্দেশ)সমূহ তেলাওয়াত করে তোমাদের, শুনিয়ে 
থাকেন এবং (জাহেলী যুগের ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ থেকে) তোমাদিগ্রকে পবিত্র রুরেনু 
এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্র) কিতাব ও প্রসঞাপূর্ণ-বিষয় বলে দেন্‌। তিনি তোম্দিগকে এমন 
(উপকারী) বিষয়াদি শিক্ষা দেন, যেসব বিষয়, সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানতে না [পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহেও.ঘে সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। এভারে একজন রসূল প্রেরণ ক্রারজুন্য 
হযরত ইবরাহীম (আ) যে দোয়া করেছিলেন, তারই বাস্তব প্রকাশ হয়ে গেল]! এসব উল্লিখিত) 
নিয়ামতসমূহের জন্য আমাকে (যেহেতু আমিই তা দান করেছি) স্মরণ কর”'আঁমিও তোমাদিগকে 
(অনুগ্হের মাধ্যমে) স্বরণ রাখব ; আর আমার (নিয়ামতসমূহের) শোকরশুযারী কর এবং 
(নিয়ম অস্কার করে বা আনুগত্য পরিহার কে আমার প্রতি) অকৃতজ্ঞ হয়ো না। ১ 
আনুষঙ্গিক্‌ জ্ঞাতব্য বিষয় ্ 

এ পর্যন্ত কেবলা.পরিবর্তন সংক্রান্ত আল্লোচনা, চলে আসছিলু। এখানে বিষয়টিকে এমন 
এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিয়য়টির ভূমিকায় .কু/বা,নির্যাড়া হযরত 
ইবরাহীম (আ)- এর দোয়ার বিষয়টিও,প্রাসঙ্গিকভাবে আল্লোচিত, হয়ে গেছে; অর্থাৎ হুয়রত 
ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সা)- এর আনির্ভার। এতে 
এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও 
হিস রাড তাহলে 
তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই 4. তি ভিজা 

(51.,১1 (_»« বাক্যে উদাহরণসূচক য়ে “কাফ' টিতে জা নত 
একটি ব্যাখ্যা €তো উল্লিখিত তফসীরের মাধ্যমেই বোঝা গেছে । এ-ছাড়া'ও আরেকটি বিশ্লেষণ 
রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেহেন। তা হলো এই যে, 'কাফ'-এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী 'আয়াত 
(১৪১৩১ -৯এর সাথে । অর্থাৎ, আমি যেমন ভোমাদের প্রতি-করেবলাচ্ে-একটি নবনিশ্রীমত 
হিসাবে দান”করেছি এবং অতঃপর: দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রসূলের ক্াবিরঞাবের মাধ্যমে; 
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৩৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ প্রথম খণ্ড 


তেমনি আল্লাহ্‌র যিকিরও আরেকটি নিয়ামত । এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, যাতে 
এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে । কুরতুবী বলেন, এখানে (১1-...১1 (_» €-এর 
০০০০৮]। 51০ (১10 ৮০৫-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। . 

14১89 ০১১ ৯-এতে 'যিকির'-এর অর্থ হলো স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হলো 
অন্তরের সাথে । তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'যিকির' 
বলা যায়। এতে বোঝা যায় যে, মৌলিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহ্‌র স্বরণ 
বিদ্যমান থাকবে । এ প্রসঙ্গেই মওলানা রুমী রে) বলেছেন ঃ 

১১ 5315 ৪ 2৯০০০ এ ও ৯ ০৯৩ 30৪ ০১১৭ চে ০৪৩০৭ 

অর্থাৎ মুখে থাকবে তসবীহ ; আর মনে থাকবে গরু-গাধার চিন্তা, এমন তসবীহর ক্রিয়া 
কি হবে ? তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ্‌ 
জপে ব্যন্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ যিকিরে না লাগে, তবুও তা 
একেবার ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (র)-এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় 
অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য অনুভব 
করতে পারি না ; তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার 
একটি অঙ্গ--জিহবাকে তো অন্তত তীর যিকিরে নিয়োজিত করেছেন ।--(কুরতুবী) 


ধিকিরের ফযীলত $ঃ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য । তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, 
বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তাকে স্মরণ করেন। আবু ওসমান মাহদী রে) 
বলেছেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। 
উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন £ বললেন, তা এজন্য 
যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন 
আল্লাহ্‌ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন 
আল্লাহ্র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্‌ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন। 

আর আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের 
মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফিরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ 
করব।' 

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) 'যিকরু-্লাহ্'র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকিরের 
অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা । তার বক্তব্য হচ্ছে ঃ 

* 4-2০৮০০০৩ +০৬1০০ ১ 1৬ ১১৪৬০ 1 4০71 ০০৪ 

অর্থাৎ__-যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকিরই করে না, 
প্রকাশ্যে যত বেশি নামা এবং তসবীহ্‌ই সে পাঠ করন্ক না কেন। 

ধিকিরের তাৎপর্য $ মুফ্ষাস্সির কুরতুবী ইবনে-খোয়াইয-এর আহকামুল কোরআনের 
বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মমার্থ হচ্ছে যে, রসূল 
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(সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তার হালাল ও হারাম সম্পর্কিত 
নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায-রোযা কিছু কমও হয়, সে-ই আল্লাহকে 
স্বরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে নাঞনায-রোযা, 
তসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। 

হযরত যুন্নুন মিসরী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্বরণ করে, সে অন্য সব 
কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাঁআলাই সবদিক দিয়ে' তাকে হেফাজত করেন 
এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।” 

হযরত মু'আয (রো) বলেন, “আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন 
আমলই যিকরুল্লাহ্র সমান নয় ।” হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে 
আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, “বান্দা যে পর্যস্ত আমাকে ম্মরণ করতে থাকে বা আমার স্বরণে 
যে পর্যস্ত তার ঠোট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।” | 


টির 1579 ও 


(১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়মেছেন। 


যোগসূত্র ঃ কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিরু্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সমালোচনা 
চলছিল । ফলে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। প্রথমত, নানা রকম জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে 
ইসলামের সত্যতার উপর আঘাত এবং মুসলমানদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির 
অপচেষ্টা চলছিল । পূর্ববর্তী-আয়াতসমূহে সেসব কৃট-প্রশ্রের জবাব দিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত 
করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওদের তরফ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ জওয়াব" দেওয়ার পরও 
যেহেতু আরো নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তর্কের পর তর্কের অবতারণা করে মুসলমানদের 
মন-মস্তিককে বিষাক্ত করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছিল, সেহেতু এ আয়াতে ধৈর্য ও নামাযের 
মাধ্যমে আত্মিক শক্তি অর্জন করে সে সব আঘাতের মোকাবেলা করার উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে। | 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ! (মানসিক আঘাত ও দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করার লক্ষ্যে) ধৈর্য ও 
নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা (সর্ব বিষয়েই) ধৈর্যশীলদের 
সঙ্গে থাকেন, বিশেষত নামাধীগণের সাথে তো তিনি অবশ্যই থাকেন। কেননা নামায হলো 
সর্বোত্তম ইবাদত। ধৈর্যধারণের ফলেই যদি আল্লাহ তাআলা সঙ্গী হন, তবে নামাষের মধ্যে 
তো এ সুসংবাদ আরো প্রবলতর হওয়াই স্বাভাবিক । | 
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চিনি হা, ঃ 721 ০ র্‌ 

“ধৈর্য ও নামায়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর'দ_এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের 
দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয্োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি, বিষয়ের মধ্যে নিহিত । 
একটি “সব্র' বা ধৈর্য এব অন্যটি “নামায' । বর্ণনা-রীতির মধ্যে 1১০21 শব্দটিকে. বিশেষ, 
কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার.করার ফলে “এখানে .যে মর্মার্থ 
দাড়ায়, তার মর্ম হচ্ছে এই যে, যানব জাতির য়ে কোন সুংকট রা সমস্যার, নিশ্চিত প্রতিকার 
হচ্ছে দৈর্য ও.নাম্যয। যে. কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে 
প্রারে' তরক্রমীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই. বর্ণিত 
হযেছে পরত তাবে দুটি বিষের হতাদার্ল রান করা তে পারে! রর 

সবর-এর তাৎপর্য 8 সিডি নাতির 
নিয়ন্ত্রণ লা-কর7- -. এ এ পিপি 

কোরান হাদীসের: ভিউ টাখ রা $:কে) সক্সত হারাম 
ও না-জারেয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) ইবাদত ও আনুগন্ত্য বাধ্য করা এবং (ভিন) 
যেকোন বিপূদ. ও. সংকটে, ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় 
সেগুলোকে ্রাল্লীহ্র- বিধান 'বলৈ মেনে নেওয়া এবং" এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র “তরক্চ থেকে 
প্রতিদান প্রান্তির আশা রাখা । অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কৌন কাতর শব 'টষ্চারিত' ইয়ে 
যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা “সবর'-এর পরিপন্থী ইবৈ নাঁ--হেবনে 
কাসীর; সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে) 

“সবর'ঃএর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই-প্রত্যেক সুসঙ্গমানের অবশ্য পালনীয় তিনটি কর্তব্য । 
সাধারণ" সানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি 
শাখা-যে আক্ষেত্রে' সর্বাপেক্ষা গুক্রতৃপূর্ণ টিনারাড রোযা হারা তর নাকি ও 
০৮58 -এরর অন্তর্ভুক্ত এ' ধারণাও যেন.অনেতকর নেই” . ৮5: , ১৬ 

“ "'ফোঁরিজান-হাদীসের -পরিভাষায় ধৈর্য ধারশফষারী বা 'সবর' জার রে 
ষারী উপরিউক্ত'তিন প্রকারেই “সবর* অবলম্বন করে থাকেন। কোন কোন বর্ণনার. রয়েছে, 
হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হৰে, “ধৈর্য ধারণকারীরা কোথায় ?” এ কথা শোন্নার সঙ্গে সঙ্গে 
সেসব লোক উঠে দাড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। 
5258 58548 
রি ক্লোরআনের অন্যত্র 8 


রি ৯৮) ॥ চির 


ডি ০ ০০০ ০ না 50০12 02 


১, অসার বাগণকে দের পা লে দন করা হে এ 
আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। রঃ 
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নামাষ £ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটা,নোর 
ক্ষেত্রে কোরআন-উল্লিখিত দ্বিতীয় পদ্থাটি হচ্ছে নামায । 
“সবর'-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অস্তর্ভুক্ত। 
কিন্তু এরপরও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, সীল 
ইবাদত, যাতে “সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান কেননা নামাযের মধ্যে একা 
যেমন নফ্স তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেনি যাবতীয়, নিষিদ্ধ ক'(জ, নিষিদ্ধ 
চিন্তা, এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেঃঘতে নিজের 
“নফ্স'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গোনাহ ও অশোভন আচার /আচরণ 
থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহ্র/ ইবাদতে 
নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে “সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই /তার একটা 
পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে। / 
যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ/করার ব্যাপারে 
নামাযের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ /রাগে কোন কোন 
ওষধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেম7। বিশেষ ফল লক্ষ্য 
করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু: কেন এন্সপ হয়, তা 
যেমন সবিস্তারে র্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ-মুক্তি এ'বং যাবতীয় প্রয়োজন 
মেটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য. যে, যথাযথ 
আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বি/পদমুক্তি অবধারিত, তেমনি 
যে কোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয় । 
হুযূর (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, 
তখনই তিনি নামায আরম্ত করতেন। আর আল্লাহ্‌ তাআলা সে নামাযের বরকতেই তার 
যাবতীয় বিপদ দূর করে দিতেন । হাদীস শরীফে বর্ণিত র্‌ | 
১৬/| 1) ১৪ ১০। *2১৯ ৩ 
অর্থাৎ_মহানবী (সা)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামায 
পড়তে শুরু করতেন। 
আল্লাহ্‌র সানিধ্য £ নামায ও “সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার 
কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু" পন্থায়ই আল্লাহ তাআলার প্রকৃত সান্ধ্য লাভ হয়। 
 ১১৯৮৮০। তে 40121 
বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাধী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহ্‌র 
সান্নিধ্য তথা তার শক্তির সমাবেশ ঘটে । যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র শক্তির 
' সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই যে টিকতে পারে না, তা 
বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি 
অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলা বাহুল্য, 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) _-৪৭ 
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৩৭০. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান 
নিরব 


ওত 9%৮2 উরে তেলে 
সস 64245 
4৬) 24১8 125 ৪৮255985557 


রে ঠ$ শট 2 ঠেণ্ঠপপ 2৬৫ 2৬ পরা 2 ঠর্ত ৫|ঠ ৬ 5911 


৩৩৯৮০ রঃ 5১০: ০০১০০ ১৩2-৯১ এ) ৩০ ৩০১৪০ 











[রিনা জাকারিন তরবারি হ বরং তারা. 
জীবিত, কিন্তু তোমরা তা' বোঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা 
করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে । তবে 
সুসংবাদ দাও সবরকারীদের--(১৫৬) যখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য 
এবং আমরা সবাই ভারই সানলিখ্যে ফিরে যাব । (১৫৭) তারা সে সব লোক যাদের প্রতি 
আন্রাহুর অফুরম্ত অনুষ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে একটা বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় সবর করার তালীম এবং 
ধৈর্য ধারণকারীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছিল। এ আয়াতে অনুরূপ আরো কতিপয় অসুবিধাজনক 
অবস্থার বিবরণ দিয়ে সেসব অবস্থাতেও সবর করার উৎসাহ দান এবং সে পরিস্থিতিতেও সবর 
করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। সে অবস্থাগুলোর মধ্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের 
বিষয়টি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে এ কারণে যে, পরীক্ষার এ অবস্থাটাই সর্বাপেক্ষা বেশি 


মোকাবেলাতেই যেহেতু দেখা দেবে, সেহেতু এটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

... আর যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ দীনের জন্য) নিহত হয় (তাদের ফযীলত এমন 
যে,) তাদের মৃত বলো না। বরং এসব লোরু (একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সাথে) 

জীবিত, কিন্তু তোমরা € তোমাদের বর্তমান অনুভূতিতে সে জীবন সম্পর্কে) অনুভব করতে পার 

না। এবং আমি (আল্লাহর প্রতি তোমাদের সন্তুষ্টি এবং আত্মসমর্ণণের গুণ সম্পর্কে ঘা ঈমানেরই 
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লক্ষণ) তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করব, কিছুটা ভয়ে নিপতিত করে (যা তোমাদের শব্দের 
সংখ্যাধিক্য অথবা উপর্যুপরি আপদ-বিপদের মাধ্যমে) এবং কিছুটা (দারিদ্র্য ও) ক্ষুধায় নিপতিত 
করে (কিছুটা) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে যেথা £ পশুমড়ক, মানুষের মৃত্যু, 
রোগজরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল-ফসলের ক্ষতি সাধন করে । এমতাবস্থায়) তোমরা ধৈর্য 
খত 

তবাদ শুনিয়ে দিন (যাদের রীতি হচ্ছে যে,) তাদের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন 
তির রে আমরা (আমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সম্ততিসহ 
প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্‌ তা'আলারই মালিকানাধীন । (প্রকৃত মালিকের তো তীর সম্পদে' যে কোন 
হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে, এতে মালিকানাধীনদের পক্ষে উদ্িগ্র হওয়া অর্থহীন ।) এবং 
আমরা সবাই এ দুনিয়া থেকে) আল্লাহ্‌র নিকটই ফিরে যাবো (এখানকার ক্ষতির বদলা 
সেখানে গিয়ে অবশ্যই আমরা পাবো)। বস্তুত সুসংবাদের যে কথা তাদের শোনানো হবে, তা 
হচ্ছে এই যে, এসব লোকের প্রতি (স্বতন্ত্রভীবে) তাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে বিশেষ, 
রহমত (প্রদত্ত) হবে এবং সবার প্রতিই (সমষ্টিগতভাবে) ব্যাপক রহমত হবে । আর এসৰ 
লোকই তারা, যারা (প্রকৃত অবস্থায়) হেদায়েতের যেথার্থ মর্যাদার) স্তরে পৌছতে সক্ষম হবে। 
কেননা আল্লাহ তা*আলাই যে প্রকৃত মালিক এবং সমস্ত ক্ষতি পূরণ করার অধিকারী-একথা' 
তারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত £ ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক 
মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবন 
সংশ্রিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে__একথা সবাই জানেন। এই 
জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মু*মিন, কাফির এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে 
বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। 
কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও 
অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আলিমগণ বিস্তুর 
আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর তথ্যের সাথে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ 
বক্তব্য পেশ করেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)। সুতরাং তার রচিত 
বয়ানুল-কোরআনের আলোচনাটুকু উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে মনে করছি। 

ফায়দা 8 যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন তাদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে 
অবশ্য তাদের মৃত বলাও জায়েয । তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে. 
এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে 
অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্টযপূ্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হলো অনুভূতির 
বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের 
গোড়ালি ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ-_উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে; কিন্তু গৌড়ালির তুলনায় 
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আঙ্গুলের অনুভুতি অনেক বেশি তীব্র, তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায়. শহীদগণ বরযখের 
জীবনে বহু গুণ বেশি অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমন কি শহীদের এ জীবনানুদ্ভূতি অনেক 
ক্ষেত্রে তাদের জড়দেহেও এসে পৌছিয়ে থাকে । অনেক সময় তাদের হাড়-মাংনের দেহ পর্য্ত 
মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়.। হাদীসের 
বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে 
জীবিত বলা হয়েছে এবং সাধারণ মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে 
তাদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ্ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয় এবং 
তাদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। 

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশি মর্তবার অধিকারী 
হয়ে থাকেন। তাদের পবিভ্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম-আহকামে 
তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে । যথা-__যাদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই, 
তাদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না। 

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রস্লগণ, অতঃপর 
শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তি। অবশ্য কোন কোন হাদীসের ছারা জানা 
যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের 
সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করেন, 
তাদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তারাও শহীদগণেরই পর্যায়তুক্ত হয়ে যান। 
আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের 
মর্ধাদা বেশি, তবে নেককারগণও শহীদের পর্যায়তুক্ত হতে পারেন। 

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে 
পারে যে, আল্লাহ্র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো তার নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার 
সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট 
অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে 
সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের 
আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবল মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই 
নয়। অনেক সময় ভূনিন্নস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট 
হওয়া সম্ভব। নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা 
রয়েছে, তাতে একথা বোঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন ধাতু কিংবা খনিজ 
পদার্থের প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না। 

নবী-রাসুলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই 
সৃষ্টি হয়েছে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের 
প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবাঘিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের 
মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবন বেশি শক্তিসম্পন্ন হতে পারে 
না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
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নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা 
অন্য কোন উপাদানের প্রভারে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর 
দ্বারা “মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'__এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না। 

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির ছারা প্রভাবাৰ্ধিত না 
হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে । সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই 
হতে পারে। প্রথমত, চিরকাল জড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যদের 
তুলনায় অনেক বেশি দিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে । যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ 
লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশি দিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের ছারা এ 
কথাই বোঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের -অবস্থা মানুষের 
সাধারণ পঞ্জেন্দিযের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের .সে. জীবন 
সম্পর্কে ১'/১%55 % (তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে 
জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি। 

বিপদে ধৈর্যধারণ £ আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার 
তাৎপর্য কোরআন £::) ₹_$1৮:1 421 31১ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন 
বিপদে পতিত হওয়ার আগেই' যদিসে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্য 
ধারণ সহজতর হয়ে যায়৷ কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশি হয় । 
যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার 
'পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান । সুতরাং এখানে যেসব 
সন্তাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই 
ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে । এ উম্মত পরীক্ষায় সমগ্ উ্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে 
প'র সমষ্টিগতভ্বাবেই তার পুরস্কার দেওয়া হবে ; এ ছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ঠিক ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে । 

বিপদে “ইন্নালিল্লাহ্‌' পাঠ করা £$ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে । এর ছারা 
প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে।.কেননা, 
এন'প বলাতে একাধারে যেমন অসীম "সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি 
যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, উনি জাতিরিক বাতির এত বেক না 
সহজতর হয়ে যায়। পু 


না 2০ সি 23025০6৩262৮02576) 
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৩৭৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(১৫৮) নিঃসন্দেহে “সাফা' ও “মারওয়া' আল্লাহ্‌ তা“আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম । 
সুতরাং যারা কা+বাঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু”টিতে প্রদক্ষিণ 
করাতে কোন. দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ 
88855085985 এবং ভার 887008885888883958 





নিন $ পরবতী আরভিলোর মথে 04. 454130 জক কারুর 
72544 2৬ 
কা'বা শরীফ ইবাদতের স্থান হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা: এবং পরৈ ছিল হযরত ইবরাহীম 
 আ)-এর দোয়া সম্পর্কিত বিবরণ । সে দোয়ার মাঝেই হযরত ইবরাহীম. আ).“মানাসেক'-এর 
নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদন করেছিলেন । আর এই “মানাসেক'-এর মধ্যে হজ্জ 
এবং-ওমরাহ্‌ও অন্তর্ভুক্ত । পরবর্তী আলোচনায় বায়তুল্লাহ্‌কে কেবলায় পরিণত রুরে একদিক 
থেকে ইবাদতের -বিশেষ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তেমনি হুজ্জ ও ওমরাহ্‌র কেন্দ্র 
হিসাবে চিহিত করে এর গুরুত্বকে আরো সুস্পষ্ট .করে -তোলা হয়েছে। পররর্তী.আয়াতেও 
বায়তুল্লায় হজ্জ এবং ওমরাহ পালন সম্পর্কিত অপর -একটি প্রসঙ্গে__“সাফা' ও “মারওয়ায়' 
প্রদক্ষিণের বিষয় আলোচিত হয়েছে। 

“সাফা' এবং “মারওয়া' বায়তুক্লাহ সন্নিহিত দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ্জ কিংবা ওমরার সময় 
কা'বাঘর তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরীয়তৈর পরিভাষায় 
একে বলা হয় “সায়ী”। জাহিলিয়ত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ 
দুটি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এজন্য মুসলমানদের কারো কারো 
মনে এরূপ একটা ছ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধ হয় এ “সায়ী' জাহিলিয়ত যুগের কোন 
তার নং দা হুল রা সরা করা হাস মোনা কাছ ঃ 
করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তীরা একে জাযিঙগিরত যুগের কুসংক্কার-হিসারেই গণ্য 
করতে থারেন। এরূপ সন্দেহেরনিরসনকল্পে আল্লাহ্‌.পাক. যেভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের কেরলা 
-.. হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্ন্দের অবসান. ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী,আয়াত্ে.বায়তুল্লাহ 
... সংশ্রিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন। . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ী"র ব্যাপারে নিও না), 
নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া (এবং এতদুভয়ের মাঝে “সান্লী'-করা দীন্রেই একটা ন্মরণীয় 
ঘটনাও) আল্লাহ্র নিদর্শনের অন্তর্ক্ক (এবং দীনের এঁভিহ্য ।"সুজজ্লাং) যে'ব্যক্ডি-নি়তল্লাহ্তে 
হজ্জ কিংবা ওমরাহ্‌ পালন্‌ করে. তার উপর মোটেও গোনাহ হবে না যেমন, ভোমাদের' মনে 
সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে), এ দু'য়ের মধ্যে সায়ী করাতে (তার, চিরাচরিত-পদ্থা অনুসারে, এতে 
গোনাহ তো নয়ই; বরং সওয়াব হবে । কারণ, সায়ী শরীয়তের দৃষ্টিতেও.একটা.স্গুকর্ম।) এবং 
(আমার নিয়ম হচ্ছে--) কোন ব্যক্তি যদি সানন্দচিত্তে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ্‌ 
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তাআলা তার (অত্যন্ত) কদর করে থাকেন। (এবং সেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর নিয়ত ও 
আস্তরিক নিষ্ঠা সম্পর্কে) খুব ভালভাবেই জানেন (সুতরাং এ নিয়মেই যারা সায়ী করে তাদের 
নিয়ত এরং ইখলাসের অনুরূপ সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হবে)।. 


জার্নি জান বির রী 

শক বশর 8:৫1 :5 এখানে ০40০. শি ৮১-:৯৫শশের বহুচন। এর 
অর্থ চিহ্ন বা দিদর্শন 14411 ১. -বলতে-সেসব আমলকে. বোঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা দীনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । 

৫ ৮৯-এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা । কোরআন-সৃন্নাহর পরিভাষায় বায়তুললাহ শরীফের 
উদ্দেশ্যে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের করেক প্রকার আমল সম্শানন 
করাকে বলা হয় হজ্জ। ্ 

2 হশন্দের আভিধানিক অরথ-দর্শন করা। শীরভরে পরিভাষায় হয়তুললাহ শরীফে 
হার রাডিরানী সহি বিলের উরে হরেরটি হানিও মাসির রর নিই 
টি, 

২" শসা রাজিব ওমরাহ এবং সমীর বিরত বব ফিকহ কিছানসমূহে 
আলোচিত হয়েছে।: 

'সায়ী' করা ইমাম আহমদ রে)-এর মতে সুরত, ইমাম মালিক বে) ও ইমাম শাফেনী 
(র)-এর মতে ফরয, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর. মতে ওয়াজিব । যদি কোন কারণে তা ছুটে 
যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে কাফ্ফারা দিতে হবে। 

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা ঠিক হবে না-যে, আঁয়াতে তো “সাফা 
এবং “মারওয়ার' মধ্যে সারী করাতে গোনাহ্‌ হবে "না" বলা হয়েছে । এর দ্বারা বড়জোর এটা 
একটা মোস্তাহাৰ-কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি ? 

এখানে বোঝা দরকার যে, (0৮১৯3 অর্থাৎ গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের সাথে 
সামঞ্জস্য রক্ষী করে বলা হয়েছে ।- কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে সুূর্তি স্থাপিত 
হয়েছিল এবং জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পুঁজা-অর্চনা করতো, 
সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরপ প্রশ্নের জবাবেই বলা-হ্র্বয়ছে যে,.এত..রলান 
-গোনাহ নেই। আর ফেরত এটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রবর্তিত সুন্নত, বাম্জেই কারো 
৮৮০০৬৮০৭৮৬৮ 
এরূপ বলাতে এ আমলটি উজির ইরান রর! | 3 
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হা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা 
মাধিল করেছি মানুষের. জন্য; কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও সে সমস্ত 
লোকের প্রতিই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারিগণেরও । (১৬০) তবে 
যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে ও মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে 
দেয়, সে সমন্ত-লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমিই তওবা কর্লকারী, পরম 
দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে-মত্ত 
লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা“নত । (১৬২) একা চিরকাল 
এ লা“নতের মাঝেই থাকবে । তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং 
এরা বিরামও পাবে না। 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে কেবলার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যার কারণে বায়তুল্লাহ্‌ 
শরীফকে কেৰলা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সম্পর্কে আহলে-কিতাবদের সত্য গোপন 
করার কথা আলোচিত হয়েছিল। এখানে ১১১১3 24211 14:51.02511 থেকে 
১11 ১১ শ 54] পর্যস্ত সে সঙ্গটিরই পরিপূরক হিসাবে সত্য গোপনকারী এবং এ 
ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের শান্তি ও তওবা করলে তা ক্ষমা করার ওয়াদার 
বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যেসব লোক সে সমস্ত তথ্য গোপন করে, যা আমি নাধিল করেছি (এবং) যেগুলো (নিজে 
নিজেই) অত্যপ্ত সুস্পষ্ট এবং জেন্যদের জন্যও) পথপ্রদর্শক (এবং এ গোপন করাও এমন 
অবস্থায়) যখন আমি (এ সব তথ্য) কিতাবে (তওরাত-ও ইজীলে নাযিল করে) সাধারণ 
- লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছে, এ. সমস্ত লোকের. প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা অভিসম্পাত 
করেন (খাস রহমত থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেন) এবং (অন্যান্য অনেক) অভিসম্পাতকারীও 
(যারা এরূপে ঘৃণ্য কাজ অপছন্দ করে) তাদের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে. (তাদের প্রতি 

ক্দ-দোয়া করে.।) কিন্তু এসব গোপনকারীদের মধ্য.থেকে) যেসব লোক €তাদের সে সমস্ত 
ঘৃণ্য রাজ-.থেকে) তওবা করে (আল্লাহুর সামনে অতীতের সেসব ক্রিয়া-কর্মের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে) এবং যা কিছু করেছে (এবং তাদের সে দু্র্মের-ঘারা যে সব অনাচার হয়ে গেছে, 
পরবর্তী সময়ের জন্য সে সবের) সংশোধন করে ( সে সংশোধনের পদ্থা হচ্ছে গোপন করা 
সেসব তথ্য) প্রকাশ করে দেয় (যেন সবাই তা জানতে পারে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার 
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দায়িত্ব অবশিষ্ট না থাকে । শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রকাশ করা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন 
তারা ইসলাম গ্রহণ করবে । কেননা, ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের নিকট প্রকৃত 
সত্য গোপনই থেকে যাবে । তারা মনে করবে যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত সত্যই হতো, 
তবে এসব আহ্‌্লে-কিতাব, (যারা তাদের কিতাবসমূহে তার আবির্ভাবের সুসংবাদ পাঠ করেছে, 
তারা) অবশ্যই ইসলাম কবুল করত । (মোটকথা, যে পর্যন্ত তারা মুসলমান নাঁ হয়, সে পর্যন্ত 
তওবা কবুল হবে না) তবে এসব লোকের প্রতি আমি (অনুগ্রহ করে) মনোযোগ প্রদান করি 
(এবং তাদের দোষন্ুটি ক্ষমা করে দেই)। আমার নিয়মই হচ্ছে তওবা কবুল করা -ও:অনুখহ 
করা। (তবে সত্যিকার অর্থে তওবাকারী হওয়া চাই)। অবশ্য (এদের মধ্য থেকে) যেসব লোক 
ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে, সে: সমস্ত 
লোকের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লা“নত (এ্রফনভাবে বর্ষিত 
হবে যে). ওরা চিরকালই এতে (অভিশাপে পতিত) থাকবে । (মোটকথা, এরা চিরকালের জন্য 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে । যারা চির-জাহান্নামী তারা সব সময়ের জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে । চিরঅভিশপ্ত থাকার অর্থই তা-ই। উপরন্তু জাহান্নামে 
প্রবেশ করার পর কোন সময়ই) তাদের উপর থেকে (জাহান্নামের) আযাব. হালকা হবে না এবং 
€প্রবেশ করার আগেও) তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্যও বিরাম দেওয়া হবে না। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইলমে-দীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম $ উল্লিখিত 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের 
কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেও লা“নত.বা 
অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও-অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ঃ 
প্রথমত, যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জ্রুরী, তা গোপন করা হারাম । রসূলে করীম (সা) 
ইরশাদ করেছেন ঃ 
০০ ১৮722718811 6৬2 4011 4এল1 4৮58 41557৮504০9 ৮৯: 
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__“ঘে লোক দীনের কোন বিধানের ইল্ম জানা সন্্েও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, 
কিয়ামতের দ্রিন আল্লাহ্‌ তাআলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেনু।” ___হাদীসটি 
হযরত আবু হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা) থেকে ইরনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন! : 

ফিক্হরিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোন লোক 
সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলিম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে 
একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য. কোন আলিমকে জিজ্ঞেস করে নাও (কুরতুবী, 
জাস্সাস) 

দ্বিতীয়ত, এতে বোঝা য়াচ্ছে যে, কোন বিষয়ে যার যথাযথ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান নেই, তার পক্ষে 
মাসআলা-মাসায়েহ্া ও হুকুম-আহ্কাম,বলার দুংসাহুস করা উচিত নয়। তৃতীয়ত, জানা .ঘায়.যে 
'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমন্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার. ব্যাপারেই 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) _- ৪৮ 
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প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌য় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা 
কর্তব্য. পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যাদ্দারা 
সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে । তখন তা (/- ১১ 
ৰা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিঘিত আয়াতে ০,১11 ১ 
৬১৬৫5 বাক্যের ঘ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়.। তেমনিভাবে মাসআলাঁ-মাসায়েল সম্পর্কে 
হযরত. আবদুল্লাহ্‌. ইবনে মাসউদ (রা). বলেছেন, তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব 
“হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হুদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাঁদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই 
রা 

সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আলী: (কা) থেকে উদ্ধৃত.রয়েছে। তিনি বলেছেন বে, “সাধারণ 
আানুহষর সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশই করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি বরদাশত 
“করতে পারে । মানুষ আল্লাহ্‌ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি-এমন কামনা কর? 
কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে 
এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে - 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে, তাদের অবস্থার 
অনুপাতে কথা বলাও আলেমের একটি অন্যতম দায়িত্ । যাদের পক্ষে বিভ্রান্তিতে. নিপতিত 
হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদের সামনে এমন মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করবে না। সে জন্যই 
'বিজ্ঞ ফিক্হবিদগণ বহু বিষয় বর্ণনাশেষে লিখে থাকেন : 3 2/%) + 8 17 ০13৮ 
অর্থাৎ__'এ বিষয়টি এমন যা আলেমগণ জেনে নেবেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার করবেন না। 
অর্থাৎ তা উচিত হবেনা । তু 

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
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অর্থাৎ__নিগৃঢ় তত্বের বিষয়সমূহ এমন লোকদের কাছে গোপন করবে না, যারা তার পূর্ণ 
যোগ্য ।.যুদ্রিংতোমরা এমন রুর, তাহলে তা মানুষের উপর জুলুম হবে। পক্ষান্তরে যারা যোগ্য 
নয়, তাদের সামনে হেকমত বা সৃষ্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করবে না। কারণ, এটাই হবে সে 
বিষয়ের উপর জুলুম । 

. ইমাম কুরতুবী বলেন, এই বিশ্লেষণে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কাফির যদি 
মুসলমানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক প্রবৃত্ত হয় কিংবা বা কোন বিদ'আতপন্থী যদি মানুষকে নিজের 
ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতি আমন্ত্রণ জানায়, তবে তাদেরকে দীনের ইল্ম শেখানো ততক্ষণ পর্যন্ত 
জায়েয নয়, যতক্ষণ না স্থির বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ইল্ম শিক্ষা করার পর তাদের ধ্যান-ধারণা 
বিশুদ্ধ হবে - 

তেমনিভাবে কোন বাদশাহ কিংবা শাসককে এমন বিষয়াদি বাতলে দেওয়া জায়েয নয়, 
যেগুলোর মাধ্যমে সে প্রজা-সাধারণের উপর উৎপীড়নের পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে । তেমনিভাবে 
সাধারণ লোকদের সামনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের “হিলা' বা বিকল্প পশ্থাসমূহের দিকগুলো বিনা 
কারণে বর্ণনা করাঁও বাঞ্ছনীয় নয় ! কারণ, তাতে মানুষ দীনী হুকুম-আহকামের ব্যাপারে নানা 
রকম ছল-ছুতার অন্বেষণে অভ্যন্ত'হয়ে পড়তে পারে । (কুরতুবী) 
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সূরা আল-বাকারাহ ৩৭৯ 


রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসও কোরআনের ছুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ হযরত আবু হুরায়রা 
(রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, “যদি কোরআনের 'আয়াত' না থাকত, তবে 
আমি 'তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না।" এখানে আয়াত বলতে সে সমস্ত 
'আয়াতকে বোঝানো হয়েছে, যাতে ইল্ম গোপন করার ব্যাপারে কঠোর অভিসম্পাত করা 
হয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীর মধ্যেও অনেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে এমনি ধরনের 
রুপা বলেছেন যে, ইলৃয্র গোপন করার ব্যাপারে যদি কোরআনের এ আয়াতটি না থাকত, 
তাহলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। .. ... 
* কাজেই এসব্‌ রেওয়ায়েত ছারা বোঝা খাচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট 'সূলে করীম 
 ষ)- এর হাদীস্ও কোরআনের হুকুমেরই অনুরূপ ছিল। কারণ, আয়াতে গোপন করার ব্যা্ধীরে 
সে সমস্ত-লৌকের প্রতিই অভিসম্পাত করা হয়েছে, যারা অবতীর্ণ সৃস্পক্ট-ও প্রকৃষ্ট হেদায়েউঈমূহ 
. প্লোপন করবে। হাঁদীসে তার পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সাহাবাগণ রসূলে করীম (সা)-এর 
 হাদীসসমূহকেও কোরআনের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত মনে করেন, তা. গোপন করাকেও অতিসম্পাতযোগ্য 
বলে ধারণা করেছেন। রি ু 

- ক্ষান্‌ কোন্‌ পাঁপের জন্য সম সৃষ্টি লা'নত করে ৪ 

১30 55157 রমত কোরানকীম লাত যা অভিসার নিবে 
. চিহিত কর্রেনি, কারা লা'নত করে! তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) 
বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু 
-. এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের .উপর অভিসম্পাত-করে .থাকে। এমনকি জীব-জন্ধু,, কীট-পতঙ্গও 
তাদের প্রতি অভিসম্পাত ক্র । কারণ, তাদের -অপকর্মের দরুন সে সব সৃষ্টিরও ক্ষতি লাধিত 
হয় । তুযব্লত-বারা" ইবনে আযেব, (রা) 'র্ণিত *এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায় ।তাঁতে 
ছে জেতে ১৯১০৭ অর্থ হলো সমর চিড়ে টির 
জীব (কুরুজুরী)-. 

কোন নি রর লন করা উপর জয়ে লয় বানা ডের 
75725 রা রা 


১৫5, ৬০ বিল 
ঘে-কাফির কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। 
আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত 
হওয়ার কোন উপায়'নেই, সহেতু কোন কাফিরের নাম নিয়ে, ত্বার-প্রতি লাঁনত বা অভিন্নস্পাত 
করাও জায়েয নয়। বস্তুত রসূলে করীম (সা) যে সমস্ত কাফিরের নামোল্পেখ করে. লা'নত 
করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ.থেকে তিনি,সবহিত 
হয়েছিলেন। অবশ্য_ সাধারণ কাফির ও জালিমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয । 

. এতে. একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নূতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাজুক 
যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত নাঁ হয়ে কোন্‌ কাফিরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, 
তখন-কৌন মুসলমান কিংবী.কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? 
পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষত আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে! 
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তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও. অভিসম্পাত বাক্য ব্যবহার. করতে থাকে 
এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা 
থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া । কাজেই কাউকে “মরদুদ', “আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত" প্রভৃতি শব্দে গালি 
558 
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(১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, বির হহহা না রান 
তে (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং 
নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে । আর আল্লাহ্‌ তা“আলা 
আকাশ থেকে যে পানি নাধিল করেছেন, তদ্দারা মৃত-ষমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং 
তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু । আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় 
গার হরর রনি যার লা বারা বহন মির 
বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সন্ঘদায়ের জন্য ।... 


বোগ্যসূতরঃ আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত ৫1141 
%.০।% শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই.কি একজন মাত্র উপাস্য হতে 
পারে”? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত । সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ রঃ 

আর যে (সত্তা) তোমাদের সবার উপাস্য হওয়ার যোগ্য, ভিনিই চো একসার তে প্র) 
উপাস্য । তকে ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনিই মহান করুণাময় দয়ালু । (তাছাড়া 
আর কেউই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্ে' পরিপূর্ণ নেই। আর শুণ-বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত উপাস্য 
হওয়ার অধিকারও বাতিল হয়ে যায়। কাজেই, একমাত্র ও প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর 
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কেউ উপাসনার যোগ্য নয়)। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে একের পর এক করে 
রাত-দিনের আগমনে এবং সাগর-সমুদ্বের বুকে (মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয় নিয়ে) 

চলাচল, মেঘের পানিতে, যাকে আল্লাহ্‌ তা“আলা আকাশ থেকে বর্ষণ. করে 
থাকেন এবং অতঃপর 'সে (পোনির) দ্বারা যমীনকে উর্বর করেন, তার শুকিয়ে যাওয়ার পর 
(অর্থাৎ তাতে শস্যরাজি উৎপন্ন করেন) এবং (সে শস্যের দ্বারা) সর্বপ্রকার জীবরে এই 
(যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (কারণ, জীব-জন্তুর জীবন ও বংশবৃদ্ধি এই খাদ্যশস্যের দৌলতে 
বাস্তবায়িত হয়) আর আবহাওয়ার (দিক ও অবস্থার) বিবর্তন (অর্থাৎ কখনও পুবাল কখনও 
পশ্চিমা) মেঘমালার অস্তিত্বে যা আসমান-যমীনের মাঝে বিদ্যমান থাকে, এ সমস্ত বিষয়েই 
(তওহীদ বা আল্লাহ্‌ তা“আলার একত্বাদের) প্রমাণ রয়েছে সে সমস্ত লোকের জন্য যারা 
(কোন বিষয় প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের) সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ৃ্‌ 

তওহীদের মরার 84, -.0১%1| 75411 বিভিরভাবেই আল্লাহ্‌ তা'আলার তওহীদ বা 
একভ্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরপত তির্নি একক, সমগ্র বিশ্বের বুকে তার না কোন তুলনা 
আছে, না তার কোন সমকক্ষ আছে। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র 
তারই। 

দ্বিতীয়ত--উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক । অর্থাৎ তাকে ছাড়া অন্য আর কেউই 
ইবাদতের যোগ্য নয় । 

তৃতীয়ত--সত্তার দিক দিয়ে তিনি একক । অর্থাৎ অংশ-বিশিষ্ট নন। তিনি অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
থেকে পবিত্র ৷ তার বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না। 

চতুর্থত--তিনি তার আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক । তিনি তখনও বিদ্যমান 
ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না প্রবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন, যখন কোন কিছুই 
থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে ...।১ বা 'এক' বলা যেতে পারে। 25 
শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্ই বিদ্যমান রয়েছে । --জোস্সাস) 

তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা 
হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে । আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং 
রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তারই ক্ষমতার পরিপূর্ণতার এবং একত্বাদের প্রকৃত প্রমাণ । 
এসব বিষয়ের সৃষ্টি ও অবস্থিতিতে অপর কারও হাত নেই। 

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট 
প্রমাণ । পানিকে আল্লাহ্‌ তা“আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, এমন তরল 
ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ 
বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে । তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে 
তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি 
বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও 
মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি. সন্ভব হতো না, 
তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করাও সন্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ 
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- 4০445700555 0154 ছে 
অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ন'করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত 
জাহাজ সাগরপৃষ্ঠে ঠায়" দীড়িয়ে যাবে 1” 

441 65১5 0০০ শব্দের দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক 
দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের জন্য এত বিপুল 
কল্যাণ নিহিত রয়েছে, এনা রি নার নারিনিতিডি 
দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্য পন্থা উত্তাবিত হয়েছে। 

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর 
ক্ষতি সাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীবজন্তু 
কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না । অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ 
করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সথাই নিজ নিজ 
প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি 
সে ব্যবস্থা করতে পারত ? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার 
হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত ? কিন্তু আল্লাহ্‌ রাবরুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন। 

ইরশাদ হয়েছে £ 
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ছি দিকে মতে ধারণ করিয়েছি যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে 
প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।” 

কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা পানিকে বিশ্বাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে 
সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত্ত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির ভেতরে পৌঁছে 
দিয়েছেন। তারপর এমন এক ফক্ধুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোন 
খানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে । আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাধা 
সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত । অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার নহরের 
মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । সারকথা- উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ 
ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে 
তফসীরকারক জালেমগণ এ সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।.(জাস্সাস, 
কুরতুবী প্রভৃতি তফসীরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য) 

যোগসূত্র £ উল্লিখিত আয়াতে তওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। অতঃপর 
আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্তি এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। 
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(৬৫) আর কোন লোক এমনও ররেছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত 
করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা হয়ে 
থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি । 
আর কতই না উত্তম হত যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন কোন আধাব প্রত্যক্ষ করেই 
উপলব্ধি করে নিত ধে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ্র আযাবই 
সবচেয়ে কঠিনতর । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অনেক: শ্রেণীর লোক রয়েছে; যারা আল্লাহকে ছাড়াও তাঁর খোদাস্িতেে অন্যদের শরীক 
সার্যস্ত করে (এবং তাদেরকে নিজের নিয়ন্তা মনে করে)। আর তাদের সাথেও তেমনিভাবে 
ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা শুধুমাত্র) আল্লাহ্‌র সাথেই (পোষণ করা) কর্তব্য । (এ 
তো গেল মুশরিকদের অবস্থা) আর যারা ঈমানদার -(একমান্র) আল্লাহ্র সাথেই রয়েছেঃতাদের 
গভীর ভালবাসা এবং সে ভালবাসা ওদের ভালবাসার তুলনায়, বহুগুণ রেশি। (কারণ, কোন 
মুশরিকের কাছে যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমার উপাস্যের পক্ষ থেকে. আমার: কোন 
ক্ষতি বা অকল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে সাথে সাথেই তার সে ভালবাসা রহিত হয়ে যাবে। 
পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহ্‌ৃকেই কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি 
তার ভালবাসা ও সন্তুষ্টিতে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। এছাড়া অধিকাংশ মুশরিক কঠিন 
বিপদাপদের সময় নিজেদের কাল্পনিক উপাস্যদের পরিহার করে বসে । কিন্তু কোন মু'মিন 
কখনও কোন বিপদে আল্লাহ্‌কে পরিহার করে না । (আর পরীক্ষিতভাবেও এ ধরনের পরিস্থিতিতে 
এ অবস্থার সত্যতা প্রমাণিত) । আর কতইনা উত্তম হতো। যদি এই জালিমরা (অর্থাৎ মুশরিকরা - 
এ পৃথিবীতেই) কোন কোন বিপদাপদ (ও তার ভয়াবহতা) দেখে (এবং সেগুলোর সংঘটনের 
বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করে একথা) উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহ্‌র 
হাতে । (আর অন্যান্য সবকিছুই তার সামনে অক্ষম । কাজেই এ বিপদাপদ্‌কে না অপর কেউ 
বাধা দিতে পেরেছে, না দূর করতে পেরেছে, আর নাইবা এমন বিপদাপদের সময় অন্য কারো 
কথা স্বরণ থাকে)। আর তারা যদি এহেন কঠিন বিপদের বিষয় উপলব্ধি করে (একথা বুঝে 
নিত, তাহলে কতইনা উত্তম ছিল যে) আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব আখিরাতের বিচার দিনে আরও 
কঠিন হবে । (এভাবে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের সামনে স্বহৃস্তে নির্মিত উপাস্যদের 
অক্ষমতা এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার.শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়ে যেত এবং তাতে করে তারা 
ঈমান গ্রহণ করে নিত)। 
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(১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব 
প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং 
অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হতো, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যারার সুযোগ 
দেওয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা 
অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি । এভাবেই আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেক্সকে দেখাবেন তাদের 
কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য ৷ অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে 
পারবে না। 


যোগসূত্র £ উপরে আখিরাতের আযাবকে অতি কঠিন বলা হয়েছে । আর এখানে সেই 
কঠোরতার প্রকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আযাবের সেই কঠোরতা তখন অনুভূত হবে) যখন (মুশরিকদের) সে সমস্ত (প্রভাবশালী) 
লোকেরা সাধারণ লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, যাদের কথামত সাধারণ লোকেরা চলত 
এবং (সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে) যখন সবাই আযাবের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নেবে আর 
তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে যাবে (যেমনটি পৃথিবীতেও দেখা যায় 
যে, কোন অপরাধে সবাই সমানভাবে জড়িত থাকা সন্ত্ব্ও মামলার বিচার ক্ষেত্রে সবাই পৃথক 
পৃথকভাবে আত্মরক্ষা করতে চায়। এমনকি একে অপরের সাথে পরিচিত বলেও অস্বীকার করে 
বসে)। আর (যখন এ সমস্ত অনুগামী লোকেরা নেতৃবর্গের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ 
করবে, তখন তারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে আর কিছু না হলেও তারা 
উত্তেজিত হয়ে) বলতে আরম করবে, (কোনক্রমে) আমাদের (সবাইকে একটিবার) যদি 
পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরাও তাদের থেকে (অন্তত এটুকু 
প্রতিশোধ তো অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব যে, তারা যদি আবার আমাদেরকে তাদের আনুগত্যের প্রতি 
উৎসাহিত করে, তবে আমরাও পরিষ্কার কাটা উত্তর দিয়ে) তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব, 
যেমন করে তারা (এখন) আমাদের থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক হয়ে গেছে। (আর বলে দেব 
যে, তুমিই তো সে লোক, যে যথাসময়ে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলে । কাজেই 
এখন আমাদের এখানে আর কোন্‌ মতলবে ?) 
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_জোল্লাহ বলেন, এসব চিন্তা-ভাবনা আর প্রস্তাবনায় কি হবে!) আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনি করে 
তাদের অসৎকর্মগুলোকে অপার আকাঙ্ধার (আকারে) দেখিয়ে দেবেন এবং তাদের '(নেভ্ধর্গ 
ও অনুসারী) কারোই দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ ভাগ্যে জুটবে না (কারণ শিরকের পাসতিই 
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নর্দেশই তোমাদিগকে. দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে, থাক্‌ এবং 
আল্লাহ্র প্রতি. এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, যা তোমরা জান না। .. 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ _. 

(কোন, কৌন মুশরিক দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পঙ ছেয়ে তাতে কল্যাণ 
সাধিত হবে বলে বিশ্বাস করে সেগুলোর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করত? তারা নিজেদের 
এহেন কাজকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তাঁর সন্তুষ্টির কারণ শ্রবং সমস্ত দেব-দেবীর সুপারিশক্রমে 
আল্লাহ্‌ শাঁ“আলীর নৈকট্য লাভ হবে বলে বিশ্বাস”করত। এ প্রসঙ্গেই এখানে আল্লাহ্‌ রাবুল 
আলামীন গোঁটা মানব জাতিকৈ সম্বোধন করে বলছেন) হে মানবমণ্ডলী 1 যা কিছু'পৃথিবীতে 
রয়েছে সেগুলোর মধ্যে শৈরীয়তেষ় বিধান মতৈ) হালাল ও পঘিত্র বন্ু-সাঞ্নগ্রী "ভক্ষণ কর (একং 
ব্যবহার কর। তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে)। আর (এসব হালাল বস্তু-সার্মপ্ীর' মধ্যে 
কোস্টি থেকে এই মনে করে বিরত থাঁফা যে, ভাতে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হবেন; তাও শয়তানী 
ধারণা । কাজেই তোমরা) শয়তানের পদাস্ক অনুসরণ করে চলো' নাণ্রকৃতপক্ষে সোঁ(অর্থাৎ 
শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ৷ (সে, তোমাদেরকে এমবি সমস্ত কু+মারণা, অলীক'কল্পনা ও 
চু্ঘধার মধ্যে 'জন্তহীন ক্ষতির আবর্তে রন্দী-করে রাঁখে। জার শক হওয়ার কারণ) সে 
কতাম্মানিগ্ুকে.সে, সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেবে, যা (শরীন্মতের দৃষ্টিতে) মন্দ -ও অপবিত্র । তদুপরি 
এমন শ্রিক্ষাও-দদেবে যবে, আল্লাহ্র .ওপর এমন রিষয়েও নগিথ্যা আরোপ কর” যার সনদ-পর্যস্ত 
তোমাদের জানা নেই । (যেমন, মনে করে লেগুয়া যে, নারির পি রিলে বারে 
আল্লাহ্‌র ছকুম ব্রয়েছে)। - রি উর এ: অঙ্গ জরেও 
আনুঘলিক জ্ঞাতব্য বিষ্য় 1২৯  ঘাছিক ১: 

ই ছি 44... 8 পের এত অর হলো নিট শিব 
সামীকে মানৃখের জন লাল বা বৈধ রে দেওয়া হয়েছে, তাতে বেমন একটা নি খু 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড).__ ৪৯ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৩৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহ্‌ল 
ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল (১) 
হালাল ব্াওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতসমূহের 
আনুগত্য ও অনুসরণ করা । «.১% শব্দের অর্থ পবিভ্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং 
মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বন্ু-সামশ্রীও এরই অন্তর্ভূক্ত, 
5915৮5 খরতুওয়াত) 5১৮১ (খুত্ওয়াতুন)-এর বন্থুবচন। ১4 বলা হয় পায়ের দুই 
ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং || ০,9১৯ -এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী ফাজকর্ম। 
79৮০৯০11294] 5০ বঙগা হয় এমন বন্ধু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন 
যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখ বোধ করে। প-৬ ১ অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার 
অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে ০১, এবং “2 ৯ ৪ -এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। 
অর্থাৎ অসাধারণ গোনাহ এবং কবীরা গোনাহ্‌। ২৯ 0241 -এখানে শয়তানের নির্দেশ 
দান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করাঁ। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাস্উর্দ রা) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন-আদম সন্তানদের 
অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে । শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার 
প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে 
সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফৈরেশতাদের ইলহামের প্রভাবে 
সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা যে কল্যাণ ও পুরঞ্কার দানের ওয়াদা করেছেন, 
সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলত গিয়ে অন্তরে শাস্তি লাভ হয়। 

মাস“আলা $ দেব-দেবীর নামে ষাঁড় বা অন্য কোন জীবজন্তু, মোরগ-যুর্গী, ভেড়া-বকরী 
ছাড়া কিংবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি অথুবা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারো নামে উপসর্গ করা যে হারাম 
তাই পরবর্তী চার আয়াতের পর 5441 ৮+। 5 :)৯1 5২ -এর আওতায় বর্ণনা করা হবে 
বর্তমান “১,511 (4 আয়াতে এর ধরনের জীব-জন্তুর হারাম হওয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করা. 
উদ্দেশ্য নয়, যেমন অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। বরং এখানে-এ ধরনের কার্যকলাপ হারাম 
হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে 
কোন প্রাণী মুক্ত-করা এবং এ কাজকে নৈকট্য ও বরকতের বিষয় বলে ধারণা করা আর এ 
সমস্ত জীবজন্ভুকে নিজের জন্য হারাম-বঙ্গে প্রতিজ্ঞাকদ্ধ হত্ডয়া এবং এগুলোকে চিরস্থায়ী মনে 
করা প্রভৃতি কাজ নাজায়েয এবং এন কাজ করা পাপ। . 

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম দীড়ায় এই যে, যেমন জীব-জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা হালাল 
করেছেন, সেগুলোকে দেব-দেবীর নাম করে হারাম সাব্যস্ত করো না'। বরং সেগুলোকে 
যথারীতি ভক্ষণ কর। অবশ্য অজ্ঞানতার দরুন যদি এমন কোন কাজ সংঘটিত হয়ে গিঘ্নে 
থাকে; তবে নিয়ত সংশোধনের সাথে সাথে ঈমানও নবায়ন করবে এবং তওবা করে নিয়ে এই 
অবৈধতাকে নষ্ট করে দেবে । এভাবে এ সমস্ত জীব-জন্তুকে পবিত্র কিছু মনে করে হারাম 
সাব্যস্ত করাও পাপ, কিন্তু এগুলোকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ -করার দরুন 
বিধানগড়ভাবে।£যহেতু নাপাক বলে গণ্য হয়ে যায়, তাই সেগুলোর হারাম হওয়াও প্রমাণিত 
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সূরা আল-বাকারাহ ৩৮৭ 


মাস*আলা £ এতে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা কিংবা আলভর্কতার 
দরুদন কোন জীবকে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কোন কিছুর নামে মুক্ত করে দেয়, তাহলে এই হারাম 
ধারণা বর্জন করে সিন ছি তেরে রাবি তরে জিহিযর রিসালাত 
হয়ে যাবে। 


তি বু [ 202 দিত 


বা 5 





9 তে ও হে ০ 













*2৩22৩ 22022408825 
সি 
ও ৩৮৮৭০৪৬৬ পেডোশিন 


জার নিনিড়াটারাকে কেউ বলে যে, সে ছুকুমেরই আনুগত্য ফর, যা আল্লাহ 
তাআলা নাষিল করেছেন, তখন তারা বলে--কখনো না, আম্বরা তো .এস _বিষক্সেক্সই 
অনুসরণ করব, স্বাতত আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি । হদিও তাদের বাপ-দালারা 
কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও । (১৭১) বস্তুত এহেন কাক্ষিরদের উদাহরণ 
এমন, যেন কেউ এমন. কোন জীবকে আহ্মান করছে ঘা কোন্খকিছুই শেলে-নাঁ) হাঁক-ডাক 
৮৮5855১581-25785885 








আর যখন কেউ সেসব (মুশরিক) লোককে বলে যে, আল্লাহ্‌ তা+আলা যে নির্দেশ (্বীয় 
পয়গন্বরের প্রতি) নাধিল করেছেন সে অনুযায়ী চলে, তখন (ভারা উত্তরে) বলে, (ভা হতে 
পারে না) ;সামরা তো বরং সে পথেই চলব, যে পথে আমাদের 'বীপ-দাদাদের পেয়েছি। 
(কোরণ, তারাও সে পথ. অবলম্বনের ব্যার্পারে আপ্নাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ছিলেন'। এ 
দাবির খণ্ডনে আল্লাহ্‌ বলেন) তারা কি সর্ববিষয়েই স্বীয় বাপ-দাদাদের পন্থায়' চলবে । তাদের 
বাপ-দাদারা ধ্মীয় ব্যাপারে কোন কিছু না জানলেও কি এবং তাদের প্রতি কোন আসমানী 
গ্রন্থের হেদায়েত না খাকেলও কি? 

রত জাভা কেনো সিভিল নাট রি 
(যার কথা এ উদাহরণে বর্ণনা করা হচ্ছে) ষ্১ এক লোক এমন এক জীবের পেছনে চিৎকার 
করে যাচ্ছে যে, হাক-ডাক আর চিৎকার (-এ্রর -শব্দ) ছাড়া. তার কোন মর্মই শোনে না। 
(তেমনিভাবে) এ কাফিররাও (বাহ্যিক কথাবার্তা শোনে বটে, কিন্তু-কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ) 
বধির €( যেন কিছুই শোনে না), মূক (যেন এমন কোন কথাই তাদের মুখে সরে না); অন্ধ 
(কারণ, 85785558855 5755555 
ইন্দ্রিয়ই যখন বিকল, ১৮০০০০০০০০০০০৪৪০০০৮০৪ 
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৩৮৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

:দএ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, ূ্বপুরধর অন্ধ অনুকরণ: অনুসরণের বেসি দিত 
হয়েছে; তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং-একটা নীতি জাননা যাচ্ছে! যেমন, 
দু'টি শব্দে বলা হয়েছে ১১15 ৮১ এবং ১, 5 4১9 এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা 
পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে,.তাদের মধ্যে না ছিল. জ্ঞান-বুদ্ধি, না 
ছিল কোন, নু হো রও বর বা বোকার জনে 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ-থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর-জ্ঞানবুদ্ধি বলতে সে" 
বৌঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট “নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা কুরে বের করাহয়। 

..* অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, 
তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নায়িলকৃত কোন বিধিবিধান, না আছে 
তাদের-মধ্যে আল্লাহ্‌ 'তা“আলার বাণীর-পর্যালোচনা গবেষণা ঝরে তা থেঁকে বিধি-বিধান বের 
করে নেওয়ার মত কোন..যাঁগ্যতা । এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপারে 
এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে 'কোরআাম..ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তার মধ্যে ইজতিহাদ 
উেভতাবন)-এ্রর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন-মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য অনুসরণ করা 
জায়েয রন এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার'জন্য নয়, ধরং জা তার 
হতে পারা: সেহেতু কো মুজতাহিদ আলেছের অনুসরণ রি যাতে আর বিধি-বিধান 
'অনুযায়ী আমল করা যাট্ন। 

:.» ক্ষ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইদামগণের সনূসরগের মধ্যে পার্ক $ উরৌক বর্ণনার 
দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদদৈর- অনুসরণের বিরু্ধে এ,আয়াতটি 
উ্থৃত করেন, তারা নিজেয়াই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। 

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পুর্ব-পুক্লুষের 
আনুগত্য. ও অনুসরণের কথানিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত ও মিথ্যা বিশ্বাস 
ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ:দাদা পূর্ব-পৃরুষের অনুসরণ । যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস -ও সৎকর্মে 
তদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।.যেমন, 758 
ব্ণন প্রসঙ্গে এ দু'টি রিষয়ের বিশ্লেষণ. করা হয়েছে ৪. ৃ 


১১০০৫:৯০2০54153558135 4738 





পরোেস 


ডি 
-“আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে-পরিহার করেছি; যায়া, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস .করে না 
এবং যারা আবিক্লাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা 
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর-ধর্মবিশ্বাসের ।” 
. এ চ্মায়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় ঘে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের 
অনুসরণ-করা হায়াম, কিন্তু বৈধ ও-সম্বকর্মের বেলায় তা জায়েষ । "বরং প্রশংসনীয় । ও 
ইমাম রুমী এ আরাতের সাধ্য জে বুজতাহিল ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ 
সম্পর্কিত মাস'আলা-মাসায়েল এবং জন্যান্য বিথি-বিধানের উদ্লেখও করেছেন 
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. « সুরা আকপরাকারাহ্‌ : .... ৩৮৯ 


তিনি বলেন. $২ ৭ 85 একি লে 2. কাকা 


- --১৭/1০১৩। 01 
| 142811011 
সর্াৎ_“কিছু লোক-এ আয়াত্‌টিকে তকলীদ বা অনুসরণের নিনদাবাদ প্রসঙ্গে উপস্থাপন 
করেছেন। তবে এরূপ অনুসরণ করা কেবল-অবৈধ ও বাতিল বিষয়ের ক্ষেত্রেই: “থার্থ 1 কিনতু 
সত্য-সঠিক বিষয়ে কারও অনুসরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সত্য-সঠিকু বিষয়ে 
€আন্যের) অনুসরণ-করা তো বরং খর্ষীয় নীতিমালার একটা স্বতন্ত্র ভিত্তি এবং আুসলমানদের জন্য 
ধর্মের হেদায়েত লাভের একটা বড় উপায়। ফ্ষারণ, যারা নিজেরা ইজতিহাদ ন্বা,উদ্তাবনের 
বাছা রাখে রা 2 4785578 
4 ছি নি ্‌ টি 


58) ৰ 56০1 ৩৯১৮ 1৮৫ উরু ঠা 
৬) 2 এ 0৩৩ রত 9৫) 
| রি রি কু পিস 
রি 
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2. রঃ ০: ৯১৯১, ১৩৯৮ ৬৮ 











তি ই উযানদারাণ, তোমরা পবিত্র বন্ধু সামী আহার কর, লাভা 
তোমাদেরকে কুষী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা 
তারই বন্দেগী কর। (১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত; শুকর 
মাংস এবং সেসব জীব-জজ্তু, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারো/লামৈ উদর্গ করা হর! 





অবশ্য যে. লোক অনুন্নোপায় হয়ে পড়ে. এবং নাফ্লরয়ানী.ও সীমালংঘরূকারী, না. হয়ঃ তার 
ক কোন গোলা সই দিলনেছে আহ হন তাসীল, অভায টে 





উকসীক পাঠ সর এ চা 

উপরের আয়াতে পবিত্র বন্ু-সামধী খাবার ব্যাপারে মুশরিকদের ভুল: ধারণা বাতলে দিয়ে 
তাদের সংশোধন করা উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে ঈমানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যেন 
তারা সে ভূর্ণ ধারণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের মতই আচরণ আরন্ না করে প্রসঙগক্রমে ঈমানুদারদের 
ই 54558559 দেওয়া হয়েছে' 
বলা হয়েছে) ঃ 
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৩৯০. তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ প্রথম বণ 


হে ঈমানদারগণ (আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে যে, শরীয়তের 
দৃষ্টিতে) যেসব পবিত্র বন্ধু-সামগ্রী আমি তোমাদেরকে দান করেছি, সেগুলোর মধ্য. থেকে 
তোমরা (যা খুশি) আহার কর, (ভোগ কর) এবং (এ অনুমতির সাথে সাথে এ নির্দেশও বলবৎ 
রয়েছে যে, মুখ, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপে এবং এ সমস্ত নেয়ামত যে 
একান্তই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সে বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে) আল্লাহ্‌ তা“আলার 
শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা 'বাস্তবিকপক্ষেই তার দাসত্বের সাথে যুক্ত থেকে থাক। 
(বন্তুত এ সম্পর্ক একাস্তই স্বীকৃত প্ররাশ্য। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করাও যে ওয়াজিব তাও 
৬৮৪ 

- স্বোগসূত্র:ঃ উপরের জালোচনায় বলা হচ্ছিল যে, হালাল বা বৈধ বন্ু-সামগ্রীকে হারাম' বা 
অনৈধ সাবা করো না। তারপর বলা হচ্ছে যে, মুশরিকদের মত তোমরা হারামকে হালাল 
মনে করো না।' এখানে মৃত বা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নাষে জবাই করা জীব-জন্তু যা 
মুশরিকরা থেতস-তা-থেরে বারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌র নিকট অমুক অমুক জীব হারাম। এগুলো ছাড়া অন্যান্য জীব-জন্তুকে নিজের পক্ষ 
থেকে হারাম-সাব্যস্ত করা-ভূল। এতে পূর্ববর্তী বিষয়েরও সমর্থন হয়ে গেল। 
_... (অতঃপর বলা হচ্ছে), আল্মাহ্‌ তাআলা (শুধু) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, 
(যা জবাই করা ওয়াজিব হওয়ী সত্তেও জবাই করা ছাড়া মরে যায়)। আর রক্ত (যা প্রবাহিত 
হয়) এবং শুকর মাংস (তেমনি তার অন্যান্য অংশগুলোও) আর এমন সব জীবজন্তু যা 
(আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মানসে) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ, করা হয়। (এ 
সমস্ত জীল্লাহ্‌ হারাঁয'করেছেন, কিন্তু সেসব বস্তু হারাম করেন নি,.যা তোমরা নিজের পক্ষ 
: থেকে হারাম করে নিচ্ছ। যেমন, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে অবশ্য (এতে এতটুকু 
অবকাশ রয়েছে যে,) যে লোক 'ক্ষেধার জ্বালায়) -অনন্যোপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে তা 
খাওয়ায়) কোন পাপ নেই । অবশ্য-শর্ত হলো এই যে, খেতে গিয়ে সে যেন স্বাদ প্রহণে আগ্রহী 
না হ্য় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে গিয়ে) যেন সীমান্ধংঘন না.করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (তিনি. এমন চরম সময়ে রহমত করে গোনাহ্র বন্ধু থেকেও 
চিড় টি 


আনুষঙ্গিক ভ্রাপ্ুব্য বিষয়: 

- হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ £ আলোচ্ আয়াতে যেমন হারাম 
খাওয়া নিষিদ্ধ করা" হয়েছে, তেমনির্ভীবে হালাল ও পবিত্র বন্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া 
আদীয় করতে অনুপ্াণিত করা হয়েছে । কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা 
সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভারে হালাল 
খাওয়ায় অন্তরে এক প্রকার নুর সৃষ্টি হয়। তদ্দারা অন্যায়-অসচ্চরিব্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং 
মততা. ও. সচ্চরিব্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ 
আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবৃল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
সমস্ত নবী-রসুলের প্রতি হেদায়েত করেছেন ঃ ্ 


, (৯7৮০ 55-7551727757184 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩৯১ 


“হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।” 

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের: ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুতৃপূর্ণ 
ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের 
প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার অশঙ্কাই থাকে বেশি । রাসূল (সা) ইব্নশাদ করেছেন, বহু 
থাকে, ইয়া পরওয়ারদিগার! ইয়া রব !! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম 
উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি 
করে কবুল হতে পারে ? (মুসলিম, তিরমিযী, -_ইবনে-কাসীর-এর বরাতে) 

১৯৪ বাক্যের মধ্যে (০21 শব্দটি বাক্যের অর্থ সীমিতকরণের জন্য ব্যবহৃত 
হয়েছে। সুতরাং আরমাতের অর্থ দাঁড়ায় ধে. আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র সে সমস্ত বস্তু-সামন্ত্র 
হারাম“করেছেন, যেগুলো পরে উল্লিখিত হচ্ছে এমনি, পরবর্তী অন্য এক আঁয়াতে বিষয়টির 
আরো একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা £ 

15151271526) 
অর্থাৎ__হুযুর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে--আপনি ঘোষণা করে দিন, “ইতিপূর্বে 
আমি ওহী মারফত যেসব বন্তু হারাম করেছি, আহার্ষ গ্রহণকারীদের পক্ষে সেগুলো ছাড়া অন্য 
কোন কিছুই হারাম নয় ।” 

এ দু'টি আয়াতের-মর্ম অনুযায়ী প্রশ্র দীড়ায় যে, খোদ কোরআনেরই অন্যান্য আয়াত এবং 
বিভিন্ন হাদীসে অন্যান্য যে বন্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, এ দু'আয়াতের ছ্বারা 
কি সেসব বনু হারাম হওয়া রহিত করা হয়েছে? 

উত্তর এই যে, প্রথম আয়াতে হালাল-হারামের সামগ্রিক নির্দেশ আসেনি কিংবা সম্পূরক 
আয়াতেও এমন কথী বলা হয়নি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব বস্তুর নামোল্পলেখ করা হয়েছে, 
সেগুলো ছাড়া অন্যান্য কোন কিছুই হারাম নয়। বরং প্রথম আয়াতে জোর দিয়ে শুধু এ কথাই 
বলা হয়েছে যে, যে বস্তু সামগ্রীর নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো সম্পূর্ণ হারাম। 
কেননা, মুশরিকরা এমন. কিছু বস্তুকে হালাল মনে করতো, যেগুলো আল্লাহ্‌র বিধানে হারাম । 
পক্ষান্তরে নিজেদের পূর্বসংক্কার এবং অভ্যাসের দরুন এমন: কিছু বস্তুকে হারাম বলে গণ্য 
করতো, যেগুলো আল্লাহ্র বিধানে হালাল । তাই আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ কতকগুলো বন্ধুর নাম 
উল্লেখ করে জোর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব বন্তু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যাই থাক না কেন, 
এগুলো নিশ্চিতরূপেই হারাম । এ ছাড়া, হারাম বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলাই যেহেতু ওহীর মাধ্যমে 
চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমাদের ধারণা কিংবা সংস্কারের কারণে অন্য কৌন কিছু 
হারাম হবেনা । 

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তৃ-সামগ্রীকে হারাঁম হিসেবে চিহিন্ভ করা হয়েছে, সেগুলোর সংঘ্যা 
চার। যেমন মৃত পশু, রক্ত, শৃকর-মাংস এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর 
নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আগ্নাতে 
এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে [ সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্র করে 
চিহিন্ত হারাম'বন্তুগ্ুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। 
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৩৯২ তফসীরে মা“আব্রেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


মৃত $ এর. অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ করা 
জরুরী, সেসর প্রাণীই.যদি.যবেহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে» অসুস্থ 
হয়ে কিংবা দম.বন্ধ হয়ে মারা যায়, উনারা ররর না রাহ 
গ্রাশহ খাওয়া হারাম হবে। ধম 
.. তবে কোরআন -শরীক্ষেৎঅন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ »১/৮০৫৬৭ 
তোমাদের জন্য সামরিক শিকার হালাল করা হলো । 

: আয়াতের মৃ্সানহাযী সামুদ্রিক জীব-জন্ুর বেলায় ববেহ্‌ করার শর্ত.আরোপিত হয়নি। 
কিরে যো নে ড়া জারা লাল জে এক দানে রা এব টিভি নারি 
পতঙ্গরে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকে হালাল করা হয়েছে। রসূল 
€লো) ইরশাদ করেছেন _আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল্.করা হয়েছে--মাছ এবং টিড্ডি। 
নুরূপ দু'প্রকার রক্তও হালাল-করা, হয়েছে। যেমন যকৃ্জ ও:কলিজা । (ইবনে-কাসীর,*মাহমদ, 
ইবনে-মাজাহ, দার-কুত্নী) সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিডিঢ লামরু 
পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ না করেও খাওয়া হালাল হবে । এগুলো ধরা 
পড়ে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিংবা স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই মরুক না কেন, 
তাতে কিছু যায়-আসে. না? তরে মাছ, পানিতে মরে ক্লদি পক্ষে -যায় এবং-পানির উপরে ভেসে 
ওঠে, তবে তা. খাওয়া যাবে;না ।-জোমুসাস) অনুরূপ-যেসর বন্য জীব-জন্ু. ধরে যবেহ করা 
সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্‌ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অন্তর দ্বারা আঘাত-রুরে 
যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে ।. তবে এম্তাবস্থায়ও.শুধু আত্মা দ্রিয়ে মারলে 
চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত ৷ 

 মাস*আলা ঃ বন্দুকের গুলীতে আহত কোন জন যদি যবেহ করার জাগে মে যা, তবে 
সেগুলোও লাঠি বা পাথরের আঘাঢুত্ণ মরা জন্তুর পর্যযুক্ত বিবেচিত.হবে। কোরআনের অন্য 
এক আয়াডে যাকে 2১৪৬১ (মোরে আঘাত) বলা হযেছে অর্থাৎ খাওয়া হালাল হবে 
না৷ মৃত্যুর আগেই যদ্দি.যবেহ রু্রা হয়, তবে তা হালাল হকে। .. 

মাসআলা £ ইদানীং এক রম (চো ভলী ব্যবন্ হয় +:এ' ধরনের গুলী সর্কো,কোর 
কোন আলেম মনে করেন যে, এসব. ধারালো. গুলীর আঘাতে মৃত: জন্তুর হুকুম তীরের আঘাত 
মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগগের সঙ্মিলিত, অভিমত- অনুযায়ী বন্দুকের. গুলী চোখা 
এরং ধারালো হলেও তা তীরের, পর্যায়ভুক্ত হয়, না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের 
ন্যায়, অপরপক্ষে-বদূকের শুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ. ও দাহিকাশক্তির 
ভাবে জু মদ ঘটায় সুতরাং পর্নেশীর ছারা জাত জানোয়ার মহ রার 
আগে মালা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে:লা ।. ..; . 4 
_. মাস"আলা ৪ আলোচ্য আয়াতে * “তোমাদের জন্য মৃত হারাম” বলাতে মৃত-জালোয়ারের 
গ্টেশত খাওয়া. যেমন হারাম? দ্রেম্থনি এগুত্লার বক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে নিবেচিত হবে । 
যাবতীয়. অপবিক্র,বন্তু সম্পর্কেও একই.বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ এগুলোর. ব্যবহার যেমন 
হাক্লাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় রুরা কিংবা অন্য কোন উপাফ্েএপ্ডলো থেকে. যে'কোনভাবে 
লাভবান হওয়াও হারাম । এমনকি মৃত্ জীবজন্তুর গোশৃত নিজ“হাতে.কোন-পৃহপালিত জন্তুকে 
খাওয়ানোও জায়েয নয় । বরংসগুলো এমন কোন স্থানেফেলে দ্বিভে হবে; ফেন. বুকুর*বিড়ালে 
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টি 527554725 
মাসআলা :8. “ঘৃত' শব্দটি অন্য কোন "বিশেষণ" ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার 'কয়াতে 
প্রতীয়মান হয় ষে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এরংন্ভনাধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল । 
কিনু,অন্যএরু আয়াতে 4:১:%:/-5(৮ 45 শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যাকেরে দেওয়া 
হয়েছে ভাতে বোঝা স্বায় যে, মৃর্ত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুরু খাওয়ার ফোগ্য-। 
বুতরাং মৃত. জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যে সব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যরহৃত-হয় না'€সগুল্দো 
ব্যরহার করা হারাম -নয়, সম্পূর্ণ জায়েয 1 কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে নাছ, 


তপগা ৮16 


পু পা 
ললিত চি 

চামড়ার মধ্যে রেহেতু:রক প্রভৃতি দাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে সেজন্য মৃত জানোয়ারের 
চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা কর মেওয়ার পর 
ভরা কোড রধিচজাডার বিতর সারার! 
(জাস্সাস): এ 

-স্সন্জালা মু জালোারের চা এ রি যাবতীয় সই! এসবের 
ন্ঃরহার কোন অস্থাতেই ছায়েফ নর । এমনকি-এসবের ক্রযবিরারারা হাক ০ 
সামধীতে জন্তুর 'চর্বি-ব্যবহ্ৃত্ হয়, সেগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম--মতবে সেগুলোতে মৃত 
রজুমূ-চার্জি র্যরাহ্নত হয় .কিনা-₹-এ সম্পর্কিত নিশ্চিত তথ্য 'অবপত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা 
হাক্লাম হবে. না । কেননা, হযরত আবদুল্লাহ ইবলে উমর, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, 'ছ্যরত জাবু 
মুসা'আশআরী 'প্রমুবিশিষ্ট-্সাহানী মৃত জানোয়ারের চর্বি-শুধু খাওয়া হারামবলেছেন,তর্চব 
আটার রা ন্নাজারেরি টে জবার হেরি হারা 
তারা হালাল বলেছেন ।(জান্সাস) .. ;. 

মাসআলা £ দুধের ছারা পনির তৈরি করার জন্য জর পেট থেকে সংগৃহীরমন:গরুটা 
উপাদান ব্যবহার.করা হয়, আরবীতে মাকে “নাফ্হা” বলা হয় 3 এটি" দুধের সাথে মেশানোর 
সাথে সাথেই দুধ জমে ফায় 3 সংশ্লিষ্ট জানোয়ারটি যদি হালাল এবং আল্লাহর-নাতম ঘবেহকৃত 
হয় তবে তার নাফ্হা-র্যবহার করাও কোন. দোষ  নেই। কারণ, যবেহকৃত হালাল জন্তুর 
গোশৃত-চর্বি ন্নরই হালাল । কিম্তু-সে অংশটুকু,যদি-অযবেহকৃত অথবা. €কান হান্নাম জন্তু থেকে 
€নওয্া হয়ে-থাকে. তবে ত্তা দ্বানা প্রস্তুত পনির খাওয়া সম্পর্কে ফি্হশাস্্রবিদগণের সধ্যে 
মন্ততেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং-ইমাম মালেক (র) সে পনির ব্যবহার করা 
যারে বলে মত প্রকাশ, করলেও-ইম্নাম চারু ইউসূফ, 75755 
রযুধ একেনাঙজায়েয বলেছেন এ্লাস্টাস, কুরতুবী) সী 

রোদ জা লি দন রি নন সেগুলোতে হারাম খাব 
যবেহ না-করা জন্তুর চর্বি বা নাফ্হাঃ-ব্যবন্বত: হওয়ার-সক্জবনাই-'অধিক-..এই পরিপ্রেক্ষিতে 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৫০ 
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৩৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অধিকাংশ ফকীহর মতে এসব ব্যবহার না করাই উত্তম । অবশ্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম 
মালেক (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে তা ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। তবে যেসব পনিরে 
শৃকরের চর্বি ব্যবহৃত হয় ষে কোন-উপায়ে জানা যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাপাক । 

রক্ত 8 আলোচ্য আয়াতে ঘেসব বন্তুসামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে; তার ছিতীয়টি হচ্ছে 
রক্ত ।:এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন“'আমের এক আয়াতে (১8... 15213 
অর্থাৎ প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত হয়েছে । রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে 'শুধু 
সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত্ত হয় । এ কারণেই 
কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট বাধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিক্হবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত 
অনুযায়ী পাক ও হালাল । | 

মাসআলা $ যেহেতু শুধু প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ করা জন্তুর 
গোশ্ৃতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেধে থেকে যায়, সেটুকুও হালাল ও পাক 1 ফিক্হবিদ 
সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত । একই কারণে মশ7, মাছি ও 
ছারপোকার রুক্ত নাপাক নয়৷ ভবে রক্ত যদি বেশি হয়. এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা 
উচিত । (জাস্সাস) 

মাস “আলা £ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও 
হারাম । অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্দবারা অর্জিত লাভালাভ হারাম । 
কেননা, কোরআনের আয়াতে “রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার 
কারণে রক্ত বলতে যা বোঝায়, 'তার সম্পূর্ণটাই হাঁরাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, ফলে রক্তের ছারা 
উপকার গ্রহণ.করার সবগুলো দিকই হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। 

রোগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাস'আলা $ এই মাস'আলার বিশ্লেষণ নিন .ঃ 
রক্ত মানুষের শরীরের অংশ । শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা' নাপাক । তদনূসারে 
প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া 
উচিত--প্রথমত, মানুষের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর 
থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা-সে সন্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী । 
দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে-গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী, আর নাপাক বন্ধুর 
ব্যবহার জায়েয নয়। 

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিহুসাক্ষেত্রে ইসলামী. শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, 
সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঘায়। . 

প্রথমত, রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত 
করার জন্য যার রক্ত, তার শরীয়ে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোন জঙ্গ কেটে 
পৃর্ধক. করতে হয না? সুই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ 
কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে 
থাকে । শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে মানবশক্তির খাদ্য 
হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত 
"করে দিয়েছে। সন্তানদের পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলে পর অবশ্য শিশুকে দুধ পান করানো 
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চে 


মায়ের উপর ওয়াজিব থাকে না । কেননা; সন্তানদের খাদ্য সংস্থানের 'দায়িত্ পিতার, মায়ের 
নয়। তাই পিতা তখন সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোক নিয়োগ করবে অথবা 
৮7574 
12174582 30 

মি রা রানী এজ পপি তবে তার 
বিনিময় পরিশোধ করে দেবে ।” 

মোটকথা, মায়ের দুধ মানবদেহের অংশ হওয়া সত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে শিশুদৈর জন্য 
তা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি উধরূপে বড়দের 'জন্যও? যথা ফঁতওয়ায়ে 
আলমগীরীতে বলা হয়েছে 8 
দ্র 23 42০৯3 ৪৮৮ ০০4০০] ৮১০ ০৩ এক 53 
রঃ অর্থাৎ উ্বধ হিলাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষ নাক প্রবেশ করানো কিংবা পান 
করায় দোষ নেই । (আলয়নগীরী) ্ 
ইবনে কুদামাহ্‌ রচিত “মুগৃনী' রথে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। (মুগনী, কিতাবুস সাইদ, ৮ম. খণ্ড, পৃ, ২০৬) 

রক্তকে যদি দুধের সাথে 'কেয়াস' তথা তুলনা করা হয়, তবে তা সামগ্রস্যহীন হবে না। 
কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানবদেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়তুক্ত। 
পার্থক্য শুধু. এতটুকু যে, দুধ পার এবং রক্ত নাপাক । সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ 
মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে.টেকে না। অবশিষ্ট থাকে 
দ্বিতীয়, কারণ অর্থাৎ নাপাক হওয়া. এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায়, অনেক ফিক্হরিদ রক্ত 
রাবহুর কৃরার অনুমতি দিয়েছেন। : . 

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই 
যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায়.উঘধ হিসাবে 
ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। “নিরুপায় অবস্থায়” অর্থ হচ্ছে, রোগীর যদি জীবন-সংশয় 
দেখা দেয় এবং অন্য কোন উঁষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে রিবেটিত না হয়, 
আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার 
দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে 
আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত. জন্তুর গোশ্ত গেয়ে জীবন বাচানোর সরাসরি অনুমতি 
দেওয়া হয়েছে। .. 

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য উধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে 
অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফিক্হবিদ একে জায়েয বলেছেন 
এবং কেউ কেউ না-জায়েষ বলেছেন। এ সম্পর্চিত বিস্তারিত “বিবরণ ফিক্হর কিঠাবসমূহে 
“হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা" শীর্ষক আলোচনায় উদ্রিধিত হয়েছে। 

শৃকর হারাম হওয়ার বিবরণ $ আলোচ্য আরাতে তৃতীয় যে-বন্তুটি হারাম করা হয়েছে, 
সেটি হলো শুকরের মাংস এখামে শুকরের সাথে 'লাহম' বা মাংস শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া 
হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু মাংস হারাম-একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। 
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৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


বরং শুকরের. সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, মাংস, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম: গ্রভৃতি.সবরিদ্ুই 
সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । তবে. 'লাহ্‌ম' শব্দ যোগ: করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শুকর অন্যান্য 
হারাম জন্তুর ন্যায় নম্র; তাই -এটি.যবেহু করলেও পাক হয় না.। রেননা। গোশ্ত-খাওয়া হারায় 
এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চমডা প্রভৃতি. প্বাক. হতে 
পারে, যদিও .স্গুলো.খাওয়া হারাম । কিন্তু যবেহ করার পরও শুকরের মাংস হারাম তো 
রূটেই, নাপারুও থেকে যায় । কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারায় তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা 
সম্পূর্ণ নাপাক। শুধু চামড়া সেলাই করার কাজে শৃকরের পশম দ্বারা তৈরি. সৃতা ব্যবহার.করা 
জায়েয.রলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। (জাস্সাস, কুরতুবী) . 

.আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য. কোন্‌ কিছুর নামে যা যবেহ করা হুয় $ আয়াতে উল্লিখিত, চতুর্থ 
হারাম বন্ধু হচ্ছে জীব, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথরা উৎসর্গ ক্ুরা হয়। 
সাধারণত এর তিনটি উপায়ু প্রচলিত রয়েছে। | 

প্রথমত, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঘা উৎসূর্গ করা হয় 

বং যবেহ করার সময়ও সে নাঁম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে'তা উতসীর্গিত। এ সুরতে 
যবেহকৃত সত পের আও কিব্হদগার তেই হারাম উ সানী এ 
মৃত এবং এর কোন অংশ দ্বার ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা ৯১] $ 1113 
$11 আয়াতে যে সুরতের কথা বোঝানো হয়েছে এ সুরতটি এর সরা্রি নু ব্যাপারে 
কারো কোন মতভেদ নেই।' | 

ছিতীয় সুরত হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা 
যবেহ করা হয়। তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যবেহ করা হত যৈমন্‌ 
অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুযূ্গগণের সতুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুর 
মানত করে তা যবেহ করে থাকে। তবে যবেহ করার 'ঈময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তাঁ যবেহ করা 
ইজি তা সরতে বহন তন রত 


.. তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতর্টি সম্পর্ক কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন 
মুফাস্সির এবং ফিক্হবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত “আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে 
যবেহকৃত” নিগার বিজন লে তফসীরে বায়যাবীর টাকায় 





১৮১৭ রাজনের রা তা 
রা যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য. কোন: কিছুর নামে-উৎসর্গ করা 
হয়। যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্র নামেই -যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলেম ও 
ফকীহ্গ্রণ এ ব্যাপারে একমত যে; যদি.কোন জন্তুকে: আল্লাহু সাড়া অন্য কোন কিন্ত নৈকট্য 
হাসিল করার উদ্দেশ্যে 'কোন .মুসলমানও যর্রহ করে,.তব্ে-স্গে ব্যক্তি. “মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী 
হে যারে এবং তার যবেহকৃত পশুটিমুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিহেচ্িত.হরে 1” 
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সূরা আঁল-বাঁকারাহ্‌ ৩৯৭ 
দুররে-মুখঠতার কিতাবুয-খাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ :* 1: ৯৯7৭. -:-. 
এ এই নও ১৪ ১০৭ ০০ ১১০৫ ৯৯৭ ইত 
: , 0541 55515 4101191 ৮5৬15 416৮1 
এটি কোদািরারেি উরে রিনা জেদ হযে বের 
যবেহকৃত এসে. পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও “আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোনে কিছুর নামে 
যা যবেহ করা হয়”-'এ আয্মাাতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; যমদিও.যবেহ করার সমস্থত্আল্লাক্র নাম 
নিজ আমন করা হয়) ামও এ- অভিমত মর করেছেন।। “(দুরের ৫ম খণ্ড 
পৃ ২১৪) 
কেউ কেউ:অবশ্য উপনরোজ সুরত্টিকে 11 ১" 51+১:)015 আররর হাথে 
সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা; আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে এক্বোজ্ে সরাসরি 
তা.কোঝায়-না। তবে:আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত বারা 
“আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন, কিছুর-উদ্দেশ্যে যা-উৎসর্গ করা হয়' সে আয়়াতের.ব্রতি. যথেষ্ট 
সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায়. &..মুক্তিই 
সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত। ৃ 
উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল 
হিসেবে পেশ করা যায় । সে আয়াতটি হচ্ছে.-.১০১4| ;5/০ ০:15. দবাতিলপন্থীরা'ধেসব 
বন্ধুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে ৮১৯১ বলা হয় । সেঞ্ষচতে আয়াতের অর্থ হয় "8,সে 
সমস্ত পশু যেগুলোকে রাতিল-উপাস্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে” ইতিপূররক ১121 ৮.০ 
4411 ১, ৯ উল্লিখিত রয়েছে। এতে বোঝা যায়।যে, «_১-১। (১5 আফ্াতে্ সরা্গরি 
প্রতিপাদ্য সে সমন্ত,পশু, সযেষ্ডলো যবেহ-করার সময় অন্য কোন কিছুর নামে যবেহ রূরা হয় । 
এরপরই:-3:41 1: 3) আয়াত এসেছে। এ আয়াতে যবেহ করার সময় ালাহ র্যতীত 
অন্য কোঁন কিছুর নাম নেওয়ার কথা উল্লেখ নেই, শুধু মূর্তি বা.রাতিল উপাস্যের সত্তুষ্টি 
অর্জনের লক্ষ্যে যবেহ করার কথা এসেচ্ছে এতে. এখানে সে সমস্ত 'জন্তুও এ সুরতের অন্তর্ভূক্ত 
হযে যাচ্ছে, যেশুলো' যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র মাম নিয়ে যষেহ করা হলেঙু আল্লাহ্‌ ছাড়া 
না নিবি ছি বর্র্যার মজা নিহররা - সানা 
ব্যাখ্যা)? ৮০ 
ই কী তগীরে উপরোক মতই কনেছেন। ভিত হচ্ছে 
০৪4] ২5৩ হই লীন চে জিলা 8875.১৯৪, 
28১৯] ০৩৯ এ] ফএ। ৩০ ৭০০১০4০৯০০৪ 
অর্থাৎ আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তার 
স্বরে নে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো । ব্যাপকণ্ভাবে তাদের মধ্যে শু শ্লেওয়াজ প্রচলিত স্থিল। 
আল্লোচ্য আয়াতে জাল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্ভুষ্টি-ও নৈকট্য প্রত্যাশা--যা সংশ্লিষ্টাপশু 
রর যা হত পম যা মোনা 
হয়েছে। | ৮ উতিনতি 
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৩৯৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


ইমাম কুরতুবী দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার 
ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 

হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে বিখ্যাত কবি ফরাযদাক-এর পিতা গালেব একটি উট 
যবৈহ-করেছিল। যবেহ করার সময় তাতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নাম উচ্চারণ করা 
হয়েছিল বলে কোন প্রমার্ণ পাওয়া যায়নি। 'এতদসত্তেও হযরত আলী (রা) সে উটের গোশৃত 
4141 ৮২২২1 ৯ (৩ আয়াতের মরানুযযী হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং 
সাহাবীগণও হযরত আলী (রো)-এর এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিলেন? : : :: 

অনুরূপ ইমাম মুসলিম তার ওস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সনদে হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন 
স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উদ্দুল মুমিনীন ! আজমী লৌকদের 
মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় 
কোন-না-কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহৃফা তারা আমাদের 
কাছেও পাঠিয়ে থাকে । আমরা তাঁদের পাঠানো সেসব ঈামশ্রী খাবো কিনা ৮ জবাবে "হযরত 
আয়েশা (রা) বলেছিলেন £ 

১৯১৮০০০1915 99451315505 (5841 411 08১05 053 

অর্থাৎ__সে উৎসব দিবসের জন্য যেসব পশু-যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে 
তাদের ফলমূল খেতে পার । --তেফলীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড; পৃ. ২০৭). 

মোটকথা, ছিতীয় সুরতটি; আোডেিত বাজে বায়ার ভাজা জোর বিডি 
কিন্তু যবেহ-করা হয় আল্লাহ্র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কোন ফিছুর-সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন ১৯1 «+ ০/৯1 (১৪ 
1 আয়াতের হুম বিভীর আয়াত ২...| ৮4 ০431.-,3 এরও প্রতিপাদ্য সহ্য 
হওয়ার এ শ্রেণীর পশুর মাংসও হারাম হবে। 

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ অফিত করে 
কোন দেব-দেবী-বা পীর-ফকীর়ের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো স্বারা কোন কাজ নেওয়া 
হয়-না, যরেহ করাও উদ্দেশ্য থাকেনা ।.বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে: এ শ্রেণীর পশু 
আলোচ্য দু" আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না, এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় 
“বাহীরা' রা সায়েবা নামে অভিহিত.করা. হয়েছে। এ. ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ 
রি রহিত ডিজে রন ডে রা ারোরযারের 
সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম, যেমন বলা হয়েছেঃ 


রর , 2292৮৯25140 এ 


ূ অর্থাৎ ফ্া'আলা-বাহীয়া বা সারেবা সম্পর্ক কোন বিধান দেননি। তবে এ ধরনের 
হারা আমল কিংবা, সংশ্লিষ্ট পশুটিকে.হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের: কারণেই সেটি হারাম 
হয়ে যাবে না।-বরং হাঁরাঙ্গ মনে কর্াতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং লক্তি 
প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গিত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৩৯৯ 


শরীয়তের বিধান অনুষ্কায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না; 
যদিও-সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এন্সপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে 
যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই মালিকানাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের. রিধানমতে 
যেহেতু তার সে উৎসগীকিরণই বাতিল, সুতরাং সে পণ্তর উপর তার পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম 
থাকে । সেমতে উৎসর্গকারী যদি সেই পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা.অন্য. কাউকে দান 
করে দেয়, তবে ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য সেটি হালাল হবে। পৌত্তলিক. স্মাজের জনেকেই 
মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখি উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদৈর হাতে 
. তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব প্রশড বিক্রয় করে থাকে । এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল। 

এক শ্রণীর কুসংস্কারগরস্ত মুসলমানকেও. পীর-বুযুর্গের মাযারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে 
আসতে দেখা যায়৷ মাযারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গিত স্ত্রু)জন্ু ভোগ-দখল করে 
থাকে।-যেহেতু মূল মালিক খাদেমগণের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে 
খাদেমদের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীবজন্তু ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, 
বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল। 

. আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে.মানত সম্পর্কিত মাস+আলা $ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য' য়ে. কোন 
কিছুর নামে জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি আাস'আলা হচ্ছে 
পৌত্তলিকদের দেব-দেবী এবং কোন কোন অজ্ঞ মুসলমান কর্তৃক পীর-বুযুর্গদের মাযার-দরগায় 
যেসব মিষ্টান্ন রা াদ্যবন্ধু মানত করা হয় বা সেসবের নামে উৎসর্গ করা হয়, সেগুলোতেও মূল 
০৬৪৮৮৮৮9৭৮৮ 

ংশ ফিক্হবিদ হারাম বলেছেন। আর এগুলো খাওয়া-পরা, অন্যকে খাওয়ানো এবং 
৮০১১১৮১০১24 ৯ 
সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। এই মাস'আলাটি উৎসর্গিত পশু- নত মাসআলার উপর কোরস 
করে গ্রহণ করা হয়েছে। ২ 

ক্ষুধার আতিশব্যে নিরুপার অবস্থার বিধি-বিধান ঃ উল্লিখিত আয়াতে চারটি বন্ধুকে 

হারাম সাব্য্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর ব্যতিক্রমী বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। যথা সং 
্‌ 65401 451 95 45 550 54৬ ০০৪ 
বডি 
অনন্যোপায় হয়ে পড়বে, সে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তু থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়, তবে তার 
কোন'পাঁপ হবেনা । কিন্তু্এর জন্য শর্ত-হংলী শ্রই ধে) সে-১) সাদ গ্রহণের প্রতি আগ্রহী- হবে 
৮৮5777945 
অহা দয়ালু 7 ০ ক্ৃং 22) টি টিটি টি 5 5 

এখানে ক্ষুধার তাড়নায় মরণোনুখ বযির পরাণ গার জনয দু'টি শর্তে লিখিত হারাম বন্ধ 
নিতান্ত-প্রয়োজন পরিমাণে খাওয়ার প্াপকে তুলে দেওয়া হয়েছে. : 

শরীয়তের পরিভাষায় ক্ষুধার আতিশয্যে ব্যাকুল সে' ব্যক্তিকে বলা: হয়, যার জীবনবিপর 
হয়ে পড়ে.। সাধারণ কষ্ট কিংৰা প্রয়োজনকে ব্যাকুলতা বলা হয় না.। কাজেই যে.লোক ক্ষুধার 
এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন কোন কিছু না খেতে পারলে জীবন বিপর হয়ে 
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85০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


পড়বে, তখন সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে দু*টি' শর্তে-_এসব হারাম বু খেয়ে নেওয়ার অবকাশ 
রয়েছে । একটি শর্ত হলো যে; উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র জাম বাচানো খা প্রাণ রক্ষা করা; খাবার 
্বার্দ গ্রহণ করা' উদ্দেশ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, সে খাবারের পরিমাণ' এতটুকুতে সীমিত রাখবে, 
যাতে শুধু প্রাণট্কুই রক্ষা পেতৈ পারে, টি ছ্যবাজারীরাররা হর অভির নাও 
তখনও হারাম ইবৈ। : 

রা পর তব বিষয় ৫ $ কে কোরআন করীম মরণাপন অবস্থাও হারাম বন্ধু 
খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি, বলেছে «21০ 01১২ % তোতে তার কোন পাপ নেই)। এর 
মর্ম এই যে, এসব বন্ধু তখনও যথারীতি হারাই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার 
অন্ন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হাঁরাম খাদ্য থহণের, পাপ থেক "তাকে অব্যাহতি দেওয়া 
হয়েছে। কোন বস্তুর হালীল'হওয়া আর গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়, এ দুয়ের 
মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় লোকদের জন্য যদি এসব বনু হালাল 
করে দেওয়া উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হারাম বা অবৈধতাকে রহিত করে দেয়াই যথেষ্ট“ছিল। 
কিন্তু এখানে “তার কোন পাপ নেই' কথাটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে এতে এই'তাঁৎপর্যের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ঘে, হারাম হওয়ার বিষয়টি যখাসথীনে' বহাল রক্মোছে এবং সেটি খাদ্য 
হিসাবে পরহণ করার বৈ পাপ তাওওপূ্যের ম্ৌই বলবে তবে অনষ্যপ় বাতির জন্য 
হারাম বন্ু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। টি ই 

. অনন্যোপায় অবস্থায় উধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার £ উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী 
এরুথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, কারো জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে সে উষধ হিসাবে হারাম বস্তু 
ব্যবহার করতে পারে / তবে আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ীই এ ব্যাপারেও কিছু শর্ত রয়েছে বলে 
মনে: হয়,। গথম্নত, এরকৃতই অনন্যোপ্ায় এবং জীবন-সংশয়ের,মত অবস্থা হতে হবে। সাধারণ 
কষ্ট বা রোগব্যাধির ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে না । দ্বিতীয়ত, হারাম বস্তু ছাড়া. অন্য কোন 
কিছুই যৃদি এ রোগের চিকিৎসার ব্যাপ্রারে কার্যকর, নয হয় কিংবা যদি পাওয়া না যায় কঠিন 
ক্ষুধার সময়ও অবকাশ ,এমন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন প্রাণ রক্ষা করার মৃত.আর. অন্য কোন 
হালাল খাবার না থাকে কিংবা সংগ্রহ করার কোন ক্ষমতা না থাকে। তৃতীয়ত, সে হারাম বন্তু 
্হপে-যদি প্রা-ক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়।ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য 
হেল 'এক লোকমা ।ছারাম মাংস খেয়ে নেওয়া সাধারণত তার প্রাণ রক্ষার নিশ্চিত উপায়। 
যদ্িও.কোন. ওঁষধ এমন হয় যে, ভার র্যরহার উপকারী/রলে যনে. হয়, বটে, কিসু,আতে তার 
ুস্থতচািশ্চিতনয়, হলে এমতস পম জান ম্তাউমাধের ্যকূষর :উ্সিখিত আয়াতের 
ব্যতিন্রমী হুকুমের -আতুতায়-ভবমৌয; হবেন এরই বজে দির ওচানুজিস্কর্ত (কোরআনের 
আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, উঠ 4 
প্রয়োজীপের "অভিরিক্ত ব্যবহার করাঃনা হয়| :: ০০ 862 

উল্লিখিত আয়াতের পরিকর না ও ইন্িতসদূহর যারা যেসব রত ও.বাধযবাধকতার 
বিষয়ে জীনা যায়, 'সৈ' সমস্ত শর্তসাপেক্ষে, ধাবতীয় হারমি ও মাপাক 'উষধের ব্যবহার তা 
খাবরিই' হোক কিংতী বাহ্যিক ব্যবহারেরই হোক"সমগ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের ফিক্হবিদগণের 
অকমত্য জায়ৈর্। এর সমস্ত শর্তের সারমর্ম হলো পাঁচটি বিষয় $ ২. 
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(১) অবস্থা হবে অনন্যোপায় । অর্থাৎ প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে, (২) অন্য কোন 
হালাল ওঁষধ যদি কার্যকর না হয় কিংবা পাওয়া না যায়, (৩) এই ওঁষধধের ব্যবহারে আরোগ্য 
লাভ যদি নিশ্চিত হয়, (৪) এর ব্যবহারে যর্দি কোন আনন্দ উদ্দেশ্য না হয়, এবং ৫৫) 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়। 

অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত সাধারণ চিকিৎসা ও ওঁধধে হারাম বস্তুর ব্যবহার £ 
অনন্যোপায় অবস্থা সংক্রান্ত মাস'আলাটি তো উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত 
ও ওলামাগণের একমত্যে প্রমাণিত হয়ে গেল, কিন্তু সাধারণ রোগ-ব্যাধিতেও না-পাক ও হারাম 
ওঁষধ ব্যবহার করা জায়েয কিনা, এ মাস'আলার ব্যাপারে ফকীহগণের মতবিরোধ রয়েছে। 
অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে অনন্যোপায় অবস্থা এবং উল্লিখিত শর্তাশর্তের অবর্তমানে কোন হারাম 
বস্তু ওষধরূপে ব্যবহার জায়েজ নয়। কারণ, হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, 
“আল্লাহ্‌ ঈমানদীরদের জন্য কোন হারামের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি।” (বুখারী) 

অপরাপর কোন কোন- ফকীহ্‌ হাদীসে উদ্ধৃত এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে একে জায়েয 
সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি হলো ওরায়নাবাসিগণের, যা সমস্ত হাদীস গ্রন্থেই উদ্ধৃত রয়েছে। তা 
হলো এই যে, এক সময় কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। 
তারা ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত । মহানবী (সা) তাদেরকে উদ্ত্রীর দুধ ও মুত্র ব্যবহারের 
অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল । 

কিন্তু এ ঘটনায় এমন কতিপয় সন্তাব্যতা বিদ্যমান, যাতে হারাম বস্তুর ব্যবহারে সন্দেহ সৃষ্টি 
হয়৷. কাজেই সাধারণ. রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে অনন্যোপায় অবস্থা এবং শর্তসমূহের উপস্থিতি ছাড়া 
হারাম ওষধ ব্যবহার না করাই হচ্ছে আসল হুকুম । 

কিন্তু পরবর্তী যুগের ফকীহ্গণ বর্তমান যুগে হারাম ও নাপাক ওঁষধপত্রের আধিক্য এবং 
সাধারণ অভ্যাস ও জনগণের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য কোন হালাল ও পবিত্র উষধ এ 

রোগের জন্য কার্যকর নয় কিংবা পাওয়া না যাওয়ার শর্তে তা ব্যবহারের অনুমতি.দিয়েছেন। 
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অর্থাৎ__দুর্রে-মুখতার গ্রন্থের “বি'র' বা কৃপ-সংক্রান্ত পরিচ্ছদের পূর্বে উল্লেখ রয়েছে যে, 
হারাম বন্তু-সামগ্রী ওঁষধ হিসাবে ব্যবহার করার প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণভাবে শরীয়ত 
অনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ । যেমন, “বাহরোর-রায়েক' গ্রন্থের স্তন্যদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদেও উল্লেখ 
রয়েছে। কিন্তু “তানবীর' রচয়িতা এক্ষেত্রে স্তন্যদান সম্পর্কেও “হাবী কুদসী” থেকে উদ্ধৃত 
করেছেন যে, কোন কোন ওলামা ঁধধ ও চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যবহারকে এই 
শর্তে জায়েয বলেছেন যে, সে ওষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ সাধারণ ধারণায় নিশ্চিত হতে 
হবে এবং কোন হালাল ওউঁষধও তার বিকল্প হিসাবে ষদি না থাকে । যেমন, একাস্ত তৃষ্তার্ত 
ব্যক্তির জন্য মদের এক ঘোট পান করে জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই 
অভিমত আলমগিরিতেও ব্যক্ত করা হয়েছে। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৫১ 
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মাসআলা £ উল্লিখিত বিশ্রেষণে সে সমস্ত বিলেতী ওঁষধপত্রের হুকুমও জানা গেল, যা 
ইউরোপ প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী হয়ে আসে এবং যাতে শরাব, 'এ্যালকোহল কিংবা 
অপবিত্র বস্তুর উপস্থিতি জানাও নিশ্চিত। বস্তুত যেসব ওঁষধে হারাম. ও নাপাক বস্তুর উপস্থিতি 
সন্দি্ধ, তার ব্যবহারে আরও অধিকতর অবকাশ রয়েছে । অবশ্য সতর্কতা উত্তম । বিশেষত 
যখন কোন কঠিন প্রয়োজন থাকে না তখন সতর্কতা অবলম্বন করাই কর্তর্য। 
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টি গোপন করে, কিতাবে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং সেজন্য 
গ্রহণ করে অল্প মূল্য, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে । বস্তুত তাদের 
জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব । (১৭৫) এরাই হলো সে সমস্ত লোক, যারা খরিদ 
করেছে হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে 
আযাব । অতএব, তারা দোষখের উপর কেমন ধৈর্য ধারণকারী! (১৭৬) আর এটা এ জন্য 
যে, আল্লাহ্‌ সত্যসহ কিতাব নাধিল করেছেন । আর যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি 
করেছে, নিশ্চিতই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে গেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব হারাম বন্তু-সামগ্রীর আলোচনা করা হয়েছিল, যেগুলো 
ছিল স্কুল বস্তু সম্পর্কিত যা ধরা-ছোয়া বা অনুভব করা যায়। পরবর্তীতে এমন কতকগুলো 
হারাম বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ধরা-ছোঁয়ার মত স্থুল বস্তু নয়। সেগুলো হচ্ছে 
কতকগুলো গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মন্দ কাজ । যেমন, ইহুদী আলেমদের 
মাঝে একটি রোগ ছিল যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের মনমত 
ভুল ফতোয়া দিত, এমনকি তাওরাতের আয়াতসমূহকেও বিকৃত করে তাদের মতলবমত 
বানিয়ে দিয়ে দিত। এ ক্ষেত্রে উদ্মতে-মুহাম্মদীর আলেমদের জন্যও সতর্কতা বিদ্যমান, তারা 
যেন এহেন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকেন। রিপুর কামনা-বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যেন 
সত্য বিধি-বিধান প্রকাশে ক্রটি না করেন। 
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ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি 8 এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
নাধিলকৃত কিতাবের বিষয়বস্তথুকে যেসব লোর.গোপন করে এবং এহেন খেয়ানতের বিনিময়ে. 
সামান্য পোর্থিব) সম্পদ আদায় করে, তারা নিজেদের উদরকে আগুনের দ্বারাই ভর্তি করে 
চলছে। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন না তাদের সাথে সেদয়ভাৰে) কথা বলবেন, 
আর নাইবা (তোদের পাপ মোচন. করে) তাদেরকে পবিব্রতা দান করবেন । বন্ধুত তাদের শাস্তি. 
হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক । এরা গ্রমন সব লোক, যারা (দুনিয়াতে তো) হেদায়েত পরিহার করে 
পথত্রষ্টতা অবলম্বন করছেই, (তদুপরি আখেরাতের) মাগফেরাত পরিত্যাগ করে (নিজেদের 
মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে) আযাব । অতএব, (তোদের দোযখে গমনের সৎসাহসকে ধন্যবাদ) 
কতই না জাহ্‌সী এরা । বস্তুত (উল্লিখিত সমস্ত) আযাব (তাদের উপর এজন্য এসেছে) যে,. 
আল্লাহ্‌.তাআলা এ কিতাবকে সঠিকভাবেই পাঠিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যেসব লোক (এমন 
যথার্থভাবে প্রেরিত গ্রন্থে) পথভ্রষ্টতা (আরোপ) করে, (তারা যে,) অতি সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় 
লিগু (হবে, তা বলাই বাহুল্য । আর এমন বিরোধিতার দরুন অবশ্যই তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য 
হবে)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মাস"আলা £ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে 
শরীয়তের হুকুম-আহকামকে পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ খায়, 
তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তা-ই । কোন 
কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোষখের আগুন। 
অবশ্য তা যে আগুন, সেকথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে 

2৮৩ চি 


কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে। 

0655৯5 ১১১৯০০০৪ (৬০ রে 
0522; রি ররিঃ ১৩০ 
১০৪৯০ 022 02০5 ৩৩ ৮৪0 555 ক 

32৮2568% 0158544855589135 0০5 

৩৯2 033০-১০% 0 


পর 2962, 288 
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8০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(১৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ 
হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর 
এবং সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর, আর ব্যয় করবে সম্পদ তীরই মুহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, 
ইয়াতীম-মিস্কীন মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের জন্য এবং মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য । আর 
যারা নামাষ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং 
8848৮০৯৮৪৯১৯৪৬০১/৫ ১৫৯১৯১৪৮৪০৫ 4১১১০১৮০১৫৬ 





যর লোন তরি 
অর্ধেক । এ পর্যন্ত আলোচনার বেশীর ভাগেরই লক্ষ্য ছিল “মুনকের' সম্প্রদায় । কারণ, সর্বাগ্রে 
কোরআন-করীমের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে তার মান্যকারী ও অমান্যকারী 
সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে । অতঃপর “তওহীদ' ৰা আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্বববাদ প্রমাণ 
করা হয়েছে। তারপর (81১: %১-:1 313 আয়াত-পর্স্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
সন্তানদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ দেওয়া হয়েছে তা বিবৃত করা হয়েছে। সেখান 
থেকেই আরম্ত হয়েছে কেবলা সংক্রান্ত আলোচনা । আর তার সমাপ্তি টানা হয়েছে “সাফা' ও 
“মারওয়ার' আলোচনার মাধ্যমে । 

অতঃপর তওহীদ প্রমাণ করার পর শিরকের মূল ও শাখা-প্রশাখাগুলোর খণ্ডন করা হয়। 
বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয় মুনকেরীনদের প্রতিই তান্বীহ ছিল অধিক । আর প্রসঙ্গক্রমে কোন 
কোন ব্যাপারে মুসলমানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। 

এখন সুরা বাকারার প্রায় মধ্যবর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণকে মৌলিক সৎকর্মসমূহ ও 
আনুষঙ্গিক নীতিমালার শিক্ষা দানই মুখ্য উদ্দেশ্য । অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে অমুসলিমদের প্রতিও 
সম্বোধন থাকতে পারে । আর এ বিষয়টি সূরার শেষ পর্যন্তই ব্যাপ্ত। বিষয়টি আরন্ত করা হম্নুছে 
১১ (বির্রুন) সংক্ষিপ্ত শিরোনামে । তা' হলো “বা' বর্ণের মধ্যে “যের' ্বরচিন্ৃক্রমে % 
(বির্রুন) শব্দের সাধারণ অর্থ হয়-মঙ্গল, যা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত ও সৎকার্জেই 
ব্যাপক। বস্তুত এভাবে প্রাথমিক আয়াতগুলোতে একটি শব্দের মাধ্যমে সামথিক ও নীতিগত 
বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন; কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ধন-সম্পদ দান করা, 
ওয়াদা পালন, বিপদে ধৈর্যধারণ প্রভৃতি ।.এতে সমথ কোরআনী বিধি-বিধানের মৌলিক নীতিগুলো 
এসে গেছে। কারণ, শরীয়তের সমগ্র আহ্কাম বা বিধি-বিধানের সারনির্ধাস হলো তিনটি ঃ €১) 
আকায়েদ বা বিশ্বাস, (২) “আমাল বা আচার-আচরণ ও কাজকর্ম, (৩) চরিত্র । আর বাকি যা 
কিছু, সবই হলো এগুলোর শাখা-প্রশাখা এবং এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত । আলোচ্য আয়াতে 
উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিশেষ 'বিশেষ দিকগুলোও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। 
. _ পরবর্তীতে ১১এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে প্রস্গক্রমে স্থান-কাল-পারের চাহিদানুযায়ী 
: শরীয়তের বহু বিধি-বিধান যথা-_-কিসাস, ওসীয়ত, রোষা, নামায, জিহাদ, হজ্জ, ক্ষুধার্তকে 
অন্নদান, খতুপ্রাব, ঈলা, কসম খাওয়া, তালাক, বিয়ে-শাদী, ইদ্দত, মোহরানা, জিহাদের 
পুনরালোচনা, আল্লাহ্র কাজে ব্যয় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন-কোন বিষয় এবং 
সাক্ষ্যদান প্রভৃতি বিষয় প্রয়োজনানুষায়ী আলোচনা করে-ওয়াদা, সুসংবাদ, রহমত ও ক্ষমা 
সংক্রান্ত আলোচনায় সমাপ্তি টানা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! কি চমণকার সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা ! 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪০৫ 


যা হোক, যেহেতু এ সমস্ত বিষয়ের মুখ্যই হলো ১ বা কল্যাণ,কাজেই সামথিকভাবে এ 
আলোচ্য বিষয়টিকে. ১:|| -১।১-১| বা কল্যাণ-পরিচ্ছেদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

কল্যাণ পরিচ্ছেদ $ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে দীড়ানোতেই সকল পুণ্য সীমিত 
নয়। আসল পুণ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রতি (সত্তা ও সকল গুণাবলীসহ) ঈমান (দৃঢ় আস্থা) 
পোষণ করা এবং (একইভাবে) কিয়ামতের (আগমন) সম্পর্কে এবং ফেরেশ্তাগণের প্রতি যে, 
তারা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা, নূরের সৃষ্টি, নিষ্পাপ মাসুম, খাদ্য-পানীয় এবং মানবীয় কাম 
প্রভৃতি. থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত) এবং (সমগ্র আসমানী) কিতাবের প্রতি এবং সেমণ্র) পয়গন্বরগণের 
প্রতিও। এবং পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে মাল-সম্পদ দেয় আল্লাহ্‌র মহববতে (অভাবী) আত্মীয়-স্বজন 
এবং (অসহায়) ইয়াতীমদেরকে (অর্থাৎ যেসব শিশুকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রেখে পিতার মৃত্যু হয়েছে) 
এবং (অন্যান্য দরিদ্র) মুখাপেক্ষীগণকেও এবং (পাথেয়হীন) মুসাফিরকে আর (অনন্যোপায়) 
সাহাষ্যপ্রার্থীদেরকে এবং (কয়েদী ও ক্রিতদাসদের) মুক্ত করার জন্য । এবং (সে ব্যক্তি) 
নিয়মিত নামায পড়ে এবং (নির্ধারিত পরিমাণ) যাকাতও প্রদান করে। এবং যেসব লোক 
(উপরোক্ত আমল ও আখলাকের সাথে সাথে) স্ব স্ব অঙ্গীকারও পূরণ করে থাকে, যখন কোন 
(বৈধ ব্যাপারে) অঙ্গীকার করে । আর (এসব গুণের পর বিশেষভাবে) যেসব লোক ধীরচিত্ত হয় 
অভাবে পতিত হলে, (দ্বিতীয়ত) রোগাক্রান্ত হলে (তৃতীয়ত) (কাফিরদের মোকাবেলায়) তুমুল 
যুদ্ধেও (অর্থাৎ এমতাবস্থাতেও যারা অস্থিরচিত্ত কিংবা হিম্মতহারা হয় না) সেসব লোকই 
(পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত) সত্যপন্থী এবং এসব লোকই (প্রকৃত) মোত্তাকী (নামে চিহিিত 
হওয়ার যোগ্য । মোটকথা দীনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরিপূর্ণতা হচ্ছে উপরোক্ত আমলসমূহ। 
নামাযের মধ্যে বিশেষ একদিকে মুখ করে দীড়ানোও সে সমস্ত মহত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের 
মধ্যে বিশেষ একটি । কেননা, কেবলামুখী হয়ে দীড়ানো নামায কায়েম করার শর্তাবলীর 
অন্তর্গত । সুতরাং সুষ্ঠুভাবে কেবলামুখী হয়ে দাড়ানোর ছারা নামাযে সৌন্দর্য সৃষ্টি হল্স ৷ অন্যথায়, 
যদি নামাযই না হতো তবে কোন বিশেষ দিকের প্রতি বুখ করে দীড়ানো ইবাদত বলেই গণ্য 
হতো না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের 
মধ্যে ক্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ও ইসলামের প্রতি অবিরামভাবে নানা প্রশ্ববাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের 
জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। 

আলোচ্য একটি আয়াতে একটা বিশেষ বর্ণনাভঙ্গীর মাধ্যমে এ বিতর্কের মধ্যে যতি টেনে 
দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাযে পূর্ব দিকে মুখ করে দীড়াতে হবে কি পশ্চিম 
দিকে-_এ বিষয়টা নির্ধারণ করাই যেন তোমরা দীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ 
ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের সকল আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। 
মনে হয়, তোষাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন আর নেই:। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৪০৬ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে । 

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দীড়ায় এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা নেকী আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের 
মধ্যে নিহিত। যে দিকে রুখ করে তিনি নামাযে দীড়াতে নির্দেশ দেন সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের 
কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য 
নেই। দিক বিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি 
আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্‌ তা“আলা যতদিন বায়তুল-সুকাদ্দাসের. প্রতি রুখ 
করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে কুখ করাতেই পুণ্য ছিল। আবার যখন 
মসজিদুল হারামের দিকে রুখ করে দীড়ানোর হুকুম হয়েছে, তখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই 
পুণ্যে পরিণত হয়েছে। 
আয়াতের যোগসূত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি থেকে সূরা 
বাকারার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে 
তালীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য লক্ষ্য। প্রসঙ্গত বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের 
জবাবও দেওয়া হয়েছে। সেষতে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার 
ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায় । 
অতঃপর সুরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ 
আয়াতে ই'তিকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মোয়ামালাত বা লেনদেন এবং আখলাক সম্পর্কিত 
বিধি-বিধানের মুল নীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় $ ইতিকাদ 
বা মৌল বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা 411, 51 ১০ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হয়েছে। 
দ্বিতীয় শুরুতুপূর্ণ বিষয় ইবাদত: এবং মোয়ামালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত 
আলোচনা ৪০১11 ০19 পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে? অতঃপর মোয়ামালাতের আলোচনা 
১৯,১১১ ১১8৮১)। নীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা 
০৯৯11) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মু'মিন এ সমস্ত লোক, যারা সে সমস্ত নির্দেশাবলীর 
পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এ সমস্ত লোককেই প্রকৃত মোত্তাকী বলা যেতে পারে। 

এ সমস্ত নির্দেশ বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক উন্নত বর্ণনাভঙ্গী এবং সালঙ্কার ইশারা-ইঙ্গিত 
ব্যরহার করা হয়েছে। যেমন, সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত নির্দেশটির সঙ্গে £_ ৯ (44 অর্থাৎ তীর 
মহব্বতে কথাটি শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে তিন ধরনের অর্থ হওয়া 
সন্ভব। প্রথমত (২ শব্দের শেষে সংযুক্ত ১ সর্বনামটি যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ধরা যায়, তবে 
অর্থ দাড়াবে, তার সেই সম্পদ ব্যয় করার পেছনে কোন আত্মস্থ, নাম-যশ অর্জন প্রভৃতির 
উদ্দেশ্যের লেশমাল্রও থাকে না । বরং পরিপূর্ণ ইলাসের সাথে শুধু আল্লাহ্‌ তা*আলার মহববতই 
হয় এ ব্যয়ের পেছনে মূল প্রেরণা । 

দ্বিতীয়ত, সর্বনামটি যদি ধন-সম্পদের প্রতি সম্পর্কযুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ হবে_- আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় এ সম্পদ ব্যয় করাই পুণ্যের কাজ, যে ধন-সম্পদ তার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ফেলে 
দেওয়ার মত বেকার বস্তু কাউকে দিয়ে সে দানকে 'সাদরা মনে করা প্রকৃত প্রস্তাবে “সাদকা' 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪০৭ 


নয়, যদিও ফেলে দেওয়ার চাইতে অন্যের কাজে লাগতে পারে-_-এ ধারণায় কাউকে দিয়ে 
দেওয়াই উত্তম । 

তৃতীয়ত, যদি সর্বনামকে 51 শব্দের দিকে সমপরকঘুক ধরা হয, তবে অর্থ হবে, সম্পদ 
ব্যয় করার সময় মানসিক সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতার সাথে তা ব্যয় করে ; ব্যয় করার সময় অন্তরে 
কষ্ট অনুভূত হয় না। 

ইমাম জাস্সাস বলেন, আয়াতের উপরোক্ত তিনটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে । অতঃপর 
আলোচ্য আয়াতে প্রথম ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুততুপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের 
কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এ দু'টি খাত যাকাতের অন্তর্ভূক্ত নয় । প্রথমেই এ দু'টি 
খাতৈর কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, 
সাধারণত মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুষ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত 
নয় । শুধু যাকাত প্রদান করেই সম্পদের যাবতীয় হক পূরণ হয়ে গেল বলে ধারণা করে। 

মাস"আলা ঃ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের 
ফরয শুধু যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় 
করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। (জাস্সাস, কুরতুবী) 

যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। 
কারো সামনে যদি কৌন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে 
দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। ূ্‌ 

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দীনি শিক্ষার 
জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাত 
একটা .বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুষায়ী যে. কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করক্রে'হবে, 
কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া শর্ত। যেখানে- প্রয়োজন রয়েছে সেখানে 
খরচ.করা ফরয,-যদি প্রয়োজন দেখা না দেয়, তবে খরচ করাও ফরয হবে না।. 

বিশেষ জ্ঞাতব্য $ নিকটাত্মীয়, মিসকীন, মুসাফির, দরিদ্র প্রার্থী প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের জন্য 

ধন-সম্পাদ ব্যয় করতে হবে, তাদের কথা একসাথে বর্ণনা করার পর-_ 3১41 +০৪-এর 
মধ্যে এ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যের মালিকানাসুক্ত ক্রীতদাসদেরকে 
সম্পদের মালিক বানানো উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করাই 
এখানে লক্ষ্য ৷ 

এরপর ৪ ১৫4| ৬3 ৯৪/-০। 259 অর্থাৎ__নামাষ কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান 
করার কথা পূর্ববর্তী অনন্য বিধান সম্পর্কিত বর্ণনার মতই বলা হয়েছে। 

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গী পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে ১8৪,119 

রব 7815958-প 
ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে 
কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না । কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফির-পৌনাহ্গাররাও 
ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরণ করে থাকে । সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। 
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রি তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তেমনিভাবে মোয়ামালাতের বর্ণনায় শুধু অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 
একটু চিস্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক 
দিকের সুষ্ঠুতা ও পবিভ্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল । 

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় 
একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা 
নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা । একটু চিন্তা করলেই 
বোঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে,.সবরই সেসবের 
প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। 

রর্ণনাভঙ্গীর আরো একটি পরিবর্তন এখানে লক্ষণীয় । পূর্ববর্তী বাক্যে ১-১১.11) বলার 
প্র এখানে ১9১১. 119 না বলে ১১১১ “০115 বলা হয়েছে। মুফাস্সিরগণ বলেন, 
এখানে ১» বা প্রশংসা কথাটা উহ্য রাখার ফলেই এ'রাবে এ পরিবর্তন এসেছে। তাদের 
পরিভাষায় একে বলা হয় 411 ০ ০১ এখানে 2১: ০ কথাটা মফউল বা কর্ম 
হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ দীড়ায় যে, ধারা উপরোক্ত সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য হলেন সবরকারীগণ । কেননা, সবরই এমন এক শক্তি ও যোগ্যতা, 
যদ্দারা উপরোক্ত সব সৎ কাজেই সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াত ক'টিতে যেমন দীনের গুরুত্ত্পূর্ণ সব বিধানের মূলনীতি 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তেমনিভাবে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রত্যেকটি 
বিধানের গুরুতৃপূর্ণ বিষয়েরও স্তরবিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে। 


০ টি ৮ 35১০০৪% রর কনো 
নিও হবে উনভেরতত? 
৮ ১ ৬৬ হেরে ৬১ ৮১০০ ৫ নারির ৯ 
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(১৭৮) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে “কিসাস' গ্রহণ করা 
বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী 
নারীর বদলায় । অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে বদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া 
হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। 
এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুখহ। এরপরও যে ব্যক্তি 
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বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব । (১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ ! কিসাসের 
মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার । 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মাবলীর মূলনীতি আলোচনা করা 
হয়েছে। এরপর সে সমস্ত সৎ কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। 
৯১ গং ররোজতের ভি তল রেটা অভি রিবরির হর হর্নিঠরেজ্র 


তা 

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি কিসাস (আইন)-এর ফরয করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে) 
যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে । (প্রত্যেক) স্বাধীন ব্যক্তি (মৃত্যুদণ্ডে দপ্তিত হবে) 
নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, (এমনিভাবে প্রত্যেক) দাস (নিহত) দাসের বিনিময়ে এবং 
(অনুরূপভাবে প্রতিটি) স্ত্রীলোক (নিহত) স্ত্রীলোকের বদলায় । (হত্যাকারী যদি বড় পদমর্যাদাসম্পন্ন 
এবং নিহত ব্যক্তি যছি ছোটও হয়, তবুও প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান কিসাস বা বদলা 
নেওয়া হবে । অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার দণ্তস্বরূপ হত্যা হরা হবে) অবশ্য যদি (হত্যাকারীকে) 
তার প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয় (কিন্তু পুরোপুরিভাবে মাফ করা না 
হয়) তবে (সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু রক্তের বদলাস্বরূপ “দিয়াত' 
অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে । এমতাবস্থায়”উভয় 
পক্ষের উপরই দু”টি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরী | প্রথমত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের পক্ষে 
সঙ্গত উপায়ে (সে মালের) দাবি পূরণ করবে (অর্থাৎ ক্ষমার পর আর হত্যাকারীকে অতিরিক্ত 
বিব্রত করবে না) এবং (ভভোলভাবে নির্ধারিত অর্থ) তার (বাদীর নিকট পৌঁছে দেবে অর্থাৎ 
পরিমাণে যেন কম না দাও কিংবা অনর্থক যেন টালবাহানা না কর।) এটা (ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণ 
দানের বিধান--) তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে (শাস্তির ক্ষেত্রে) সহজ পন্থা এবং 
(বিশেষ) অনুগ্তহ। (অন্যথায়, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা ছাড়া আর কোন পত্থাই থাকতো না)। 
অতঃপর যে ব্যক্তি এর (এ বিধানের) পর সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী হয় ( যেমন কারো 
প্রতি হত্যার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে অথবা ক্ষমা করে দেওয়ার পরও প্রতিশোধ গ্রহণ 
করার চেষ্টা করে, আখিরাতে) সে লোকের অত্যন্ত কঠিন শাস্তি হবে। জেনে রেখ, ফিসাসের 
(এই বিধানের) মাঝে তোমাদের জীবনের বিশেষ নিরাপত্তা রয়েছে । (কেননা, এই কঠোর 
আইনের ভয়ে হত্যার অপরাধ সংঘটন করতে গিয়ে মানুষ ভয় পাবে । এতে বহু জীবন রক্ষা 
পাবে)। আশা করা যায়, তোমরা (এমন শাস্তির আইন লংঘন করার ব্যাপারে) সাবধানতা 
অবলম্বন করবে। | 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০৮০ ও (কিসাসুন)-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ । অর্থাৎ অন্যের প্রতি 
যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয । এর চাইতে 
বেশি কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
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৪১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 

অনুবূপ সূরা নাহলের শেষ আয়াতে রয়েছে £ - 

“কিসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
বিধান করা হয়। 

মাস'আলা $ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার 
উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার ছারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয় । 'কিসাস' অর্থাৎ 
“জানের বদলায় জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । . 

মাস"আলা-$ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন 
ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তেমনি কৌন ক্রীতদাসের, রদলায়ও. স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ. হত্যার অপরাধে 
সত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। 

এ আয়াতে -ম্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রী লোককে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে 
নান হারার রারাডুটিলারিরা 

“ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা.করেছেন যে, ইসলামী যমানার কিছু 
আটোটিারন নারির মিরা ভীম ভে নারী পরাধীন 
ক্রীতদাসসহ- বহু লোক নিহত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার 
আগেই ইসলামী যমানা শুরু হয়ে যায় এবং এ দু'টি .গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে । ইসলাম গ্রহণ 
করার পুর উভয় গোত্রের. লোকেরা স্ব স্ব গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের কিসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে 
আলাপ-আলোচনা শুরু করে । উভয়ের মধ্যে যে গোত্রটি প্রবল ছিল, তারা দাবি করে বসে, যে 
পর্যস্ত আমাদের নিহত নারী, পুরুষ ও ক্রীতদাসদের বদলায় তোমাদের এক একজন স্বাধীন 
পুরন্যকে হত্যা করা না হবে, সে পর্যন্ত আমরা কোন মীমাংসায় সম্মত হব না। ওদের সে 
জাহিলিয়তসুলভ দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাধিল হয় । _-“স্বাধীন 
পুরুষের বদলায় স্বাধীন পুরুষ,.গোলামের বদলায় গোলাম.এবং নারীর বদলায় নারী” --এ 
'বিধান দিয়ে ওদের সে দাবিকেই খণ্ডন করা হয়েছে যে, হত্যাকারী হোক আর নাই হোক 
একজন গোলামের বদলায় স্বাধীন পুরুষকে এবং একজন নারীর বদলায় পুরুয়কে হত্যা করার 
এ দাবি গ্রহণীয় হতে পারে না। ইসলাম যে ন্যায়নীতির প্রবর্তন.করেছে তাতে একমাত্র 
হত্যাকারীকে হত্যার বদলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে । হত্যাকারী যদি নারী হয়ে থাকে, তবে 
তার বদলায় কোন নিরপরাধ পুরুষকে হত্যা করা কিংবা হত্যাকারী .যদি গোলাম হয়ে থাকে, 
তবে তার বদলায় কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা এক বিরাট জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। 
এটা ইসলামী সমাজে কোন অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না। 

আয়াতের মর্মার্থ এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে, কেবল সে-ই কিসাসে 
দগ্ডিত হবে। হত্যাকারী গোলাম বা স্ত্রীলোকের স্থলে নিরপরাধ স্বাধীন পুরুষকে দণ্ডিত করা 
জায়েয নয়।, 
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অনুরূপ এটাও আয়াতের অর্থ নয় যে, যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে 
কিংবা কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে 
কিসাসন্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে “মৃতের ব্যাপারর-কিসাস' 
শব্দের ব্যবহার এবং অন্য আয়াতে ৮১|১$ ০১:1 অর্থাৎ “জানের বদলা জান' বলে 
বিষয়টি পরিষ্কার. করে দেওয়া হয়েছে। 

মাসআলা $ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেও! হয়_ 
যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দু'জনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় 
হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি 
পূর্ণ মাফ না হয় অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুক্র-তা না করে, 
তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কিসাস-এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের 
দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। 

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার. পরিমাণ 
হচ্ছে ষধ্যম আকৃতির একশ' উট অথবা এক হাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দিরহাম. 
বর্তমানকালের প্রচলিত ওজম অনুপাতে এক দিরহাম- সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের পরিমাণ । 
সেমতে পূর্ণ দ্রিয়াত-এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ" তোলা আট মাসা রৌপ্য ।২..৮ 

মাসংআলা ঃ কিসাস-এর আংশিক দাবি মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হযে 
দিয়াত'ওয়াঁজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে 
আপস-নিম্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও “কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা 
ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফিকাহ্র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে 
উল্লিখিত হয়েছে । 

মাস*'আলা £ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই “মীরাস'এর 
অংশ অনুপাতে “কিসাস' ও দিয়াত-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ “মীব্রাস'-এর 
অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে ৷ তবে কিসাস যেহেতু বল্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য 
থেকে ঘে কোন একজনও যদি কিসাস-এর দাবি ত্যাগ করে তবে আর তার উপর কিসাস 
ওয়াজিব হবে না, বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুষায়ী দিয়াতের ভাগ 
পাবে। 
_ মাস*আলা $ 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের, 
তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির রদলায় হত্যাকারীকে 
তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের 
সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্‌ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্‌ অবস্থায় হয় 
না-_ এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া 
নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও 
ফিক্হবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুষায়ী “কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী 
আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। _-€কুরতুবী) 
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(১৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিন্তু খনসম্পদ 
ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতামাতা ও নিকটাত্ধ্ীয়দের 
জন্য ইনসাফের সাথে । পরহেষগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী । নিশ্চয়. আল্লাহ্‌ তা“আলা 
সবকিছু শোনেন ও জানেন । (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম 
খরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন.করে তাদের উপর এর গোনাহ্‌ পতিত হবে । 
(১৮২) বদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন 
অপরাধমূলক সিন্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্‌ 
হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা “আলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু 


তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 

৬,৪৯৬ শাব্দিক অর্থে যে কোন কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে ওসীয়ত বলা হয়। 
পরিভাষায়, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, 
তাকেই ওসীয়ত বলা হয়'। 

১ শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে এক অর্থ ধন-সম্পদ যেমন, কোরআনে উল্লিখিত 
হয়েছে 8%+১:২1 ৯১। ২৮৯২ 4915 এখানে মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
১৯5 অর্থ ধন-সম্পদ | 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যতদিন পর্যন্ত ওয়ারিসগণের অংশ কোরআনের আয়াত দ্বারা 
নির্ধারিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল মৃত্যুপথযাত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়ত করে যেতেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানদের 
মধ্যে বন্টিত হতো । সে নির্দেশটিই এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । যেমন £হ 

তোমাদের উপর ফরয করা হচ্ছে, যখন কারো (লক্ষণাদির দ্বারা) মৃত্যু নিকটেবতাঁ বলে 
মনে হয়, অবশ্য যদি সে কিছু সম্পদ পরিত্যক্ত হিসাবে রেখে যায় (নিজের) পিতামাতা ও 
(অন্যান্য) নিকট আত্মীয়ের জন্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে (মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী যেন 
না হয়) কিছু যেন বলে যায় (এরই নাম ওসীয়ত) যাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় রয়েছে তাদের 
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পক্ষে এটা জরুরী, (করা হচ্ছে).। অতঃপর (ফেসব লোক ওসীয়ত শুনেছে, তাদের মধ্য থেকে) 
যে কেউ সেটা (ওসীয়তের বিষয়বস্তু) পরিবর্তন. করবে (এবং বন্টনের সময় মিথ্যা যবানবন্দী 
করে এবং তার সে যবানবন্দী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে যদি কারো কোন হক নষ্ট হয়) 
তবে সে হেক বিনষ্ট হওয়ার) গোনাহ তাদের উপরই পতিত হবে, যারা (বিষয়বস্তু) পরিবর্তন 
করবে (বিচারক, সালিস কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন গোনাহ হবে না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তো নিশ্চিতই সবকিছু জানেন, শোনেন । (তিনি পরিবর্তনকারীর কারসাজি সম্পর্কেও জানেন, 
সালিস বিচারক্গণ যে নির্দোষ একথাও জানেন ।) তবে হ্যা, (এক ধরনের পরিবর্তনের অনুমতি 
রয়েছে, তা হচ্ছে) যে ব্যক্তি ওসীয়তকারীর তরফ থেকে (€ওসীয়তের ব্যাপারে) কোন ভু 
সিদ্ধান্ত অথবা (ইচ্ছাকৃতভাবে ওসীয়ত সম্পর্কিত কোন বিধানের খেলাফ) কোন অপ্ররাধ 
সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, (আর বিধানের খেলাফ করার কারণে যদি ওসীয়তকারীর ওয়ারিসদের 
মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় কিংবা আশংকা দেখা দেয়) আর সে ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে 
আপস-নিষ্পত্তি করে দেয়, তবে বাহ্যত তা ওসীয়ত পরিবর্তন বলে মনে হলেও, সে ব্যক্তির 
উপর কোন গোনাহ্‌ হবে না (এবং) সুনিশ্চিতরূপেই আল্লাহ তা“আলা ক্ষমাকারী এবং 
(গোনাহগারদের প্রতিও) অনুগহশীল। (বস্তুত সে ব্যক্তি তো কোন গোনাহ করেনি । ওসীয়তের 
পরিবর্তন মীমাংসার উদ্দেশ্যেই করেছে, সুতরাং তার প্রতি অনুহ কেন হবে না ?) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ আয়াত মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়,) যে ওসীয়ত ফরয 
করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ রয়েছে $ 

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্বীয়দের 
কোন অংশ যেহেতু, নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়তের মাধ্যমে 
নির্ধারিত, হবে । 

(দুই) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয । 

(তিন) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি ওসীয়ত করা জায়েয নয়। 

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে 
“মীরাস'-এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর “মনসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর ও 
হাকেম প্রমুখ সহীহ্‌ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
মতে ওসীয়ত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। 
না সিন নারাজ 


5575503 ৮০885511141 


- ৮০৮০০১০০ ১৪ 1১05 ০ 21) 01120 455 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের 
আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত 
হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের. আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের 
জন্য ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। __(জাস্সাস, কুরতুবী) 7 
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কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা 
'জরুনরী ময়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে? এখন প্রয়োজন বিশেষে 'এটা মুস্তাহাবে পরিণত 
হয়েছে। _-(€জাস্সাস, কুরতুবী) " 
ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে $ ওসীয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্জের বিখ্যাত খোতবায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
৪৯০১]| 4৯১৯ 5 455151 22৮৪৩ ১০৬ 4৬৯ ৩৯ ৪ 4৫ ৮৮০। 441 ০। 
* ৮৮০০৯ ১৯০০৯ 1১ ০005 
অর্থাৎ_আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন । সুতরাং এখন 
থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয় । --(তিরমিযী) 
একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে ঃ 
* 28৬11 ৮১০৯৩ 91-31 ০0151 ৬৩ এ 
“কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ওয়ারিসগণ, 
অনুমতি না দেয়।” -_(জাস্সাস) 
হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের হিস্সা 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্য 
ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওয়ারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন 
ওসীয়ত করা জায়েয হবে। 
ইমাম জাস্সাস বলেন, এ হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং উম্মতের 
ফকীহ্গণ সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করেছেন। ফলে এটি “মুতাওয়াতের' বা. বহুল বর্ণিত 
হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, যে হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াতের হুকুম রহিত করাও জায়েয । 
ইমাম কুরতুবী বলেন, উম্মতের আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস, যথা $ মুতাওয়াতের ও মশহুর বর্ণনা, কোরআনেরই 
সমপর্যায়ের। কেননা সেটিও আল্লাহ্‌ তা“আলারই ফরমান। এ ধরনের হাদীস দ্বারা কোরআনের 
কোন নির্দেশ রহিত হওয়াতে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই। 
অতঃপর বলেন, সংশ্লিষ্ট হাদীস যদি আমাদের নিকট “খবরে-ওয়াহেদ" বা এক ব্যক্তির 
বর্ণনার মাধ্যমেও পৌঁছে, তবু তাতে সংশয়ের কারণ নেই । পক্ষান্তরে বিদায় হজ্জের বিরাট 
সমাবেশে এক লাখেরও বেশি সাহাবীর উপস্থিতিতে সে সম্পর্কে হুযুর (সা)-এর ঘোষণা 
প্রদানের ফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে; হাদীসে বর্ণিত রিষয়টি সম্পর্কে সাহাবী এবং পরবর্তী পর্যায়ে 
উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এ হাদীস তাদের নিকট অকাট্য দলীল হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে 
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হা ররর রায় হকারের রে সার 
একমত্যে পৌঁছা সম্ভবপর হতো না। 
তৃতীয় নির্দেশ 

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে 8 আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 
মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়ত 
করা জায়েয । এমনকি উত্তরাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করা জায়েয 
এবং গ্রহণযোগ্য । 

মাস*'আলা $ উরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের হিসৃসা কোরআনে, 
করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয় । এমন কি ওয়ারিসগণের 
অনুমতি ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব 
আত্মীয়ের হিস্সা. কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ 
পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে। 

মাস"আলা $ আলোচ্য আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পক্ষে সাধারণভাবে তার সম্পত্তির 
ব্যাপারে ওসীয়ত করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের খণ বা 
আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্য তার সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করতে হয়, তবুও 
তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়তই বৈধ হবে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করেছেন__ কারো উপর অন্যের. হক থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়ত করা 
ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়। ঢ 

মাস'আলা £ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, 
সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেওয়ারও অধিকার 
রয়েছে। --(জাস্স্নাস) 


৩০৩0 22 
বেত 945 পর রর 
রে 5 রা । 2552 সুরত ২৫22৫ টি কপ 2? 5৫ 

| পি ৪৩১৮১১১৩০৬৪ 16৫১০ বা 
ত০ঠ পু রুপ ?% 26 

2১৬45 ৮৪ 2৩ £ ৪৩৪১০ 3০505 
রা 54৫ % 124 ৫ পেপর্তে এপ 5 শরির ছু ৪ 

» ৫? 1১92 ১৮১ ৭০১০৪০ 
পেত দি ৪ 
(১৮৩) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয 
করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেষগারী অর্জন করতে 
পার । (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য ৷ অতঃপর তোমাদের মধ্যে .যে অসুস্থ থাকবে 
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অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে । আর এটি 
যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান 
করবে । যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয় । আর বাদি রোষা 
রাখ তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর, দি তোমরা তা বুঝাতে পার। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী 
(জাতিসমূহের) লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, এই আশায় যেন তোমরা (রোযার 
কল্যাণে ধীরে ধীরে) পরহেযগার হতে পারে । (কেননা রোযা রাখার ফলে নফ্সকে তার 
বিভিন্নমুখী প্রবণতা থেকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে, আর এ অভ্যাসের দৃঢ়তাই হবে 
পরহেযগারীর ভিত্তি। সুতরাং) গণনার কয়েকটা দিন রোযা রাখ। (এ অল্প কয়টি দিনের 
অর্থ__রমযান মাস, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।) অতঃপর (এর মধ্যেও এমন সুযোগ 
দেওয়া হয়েছে যে,) তোমাদের মধ্যে যারা (এমন) অসুস্থ হয়, (যার পক্ষে রোযা রাখা কঠিন 
কিংবা ক্ষতিকর হতে পারে) অথবা (শরীয়তসম্মত) সফরে থাকে, (তোর পক্ষে রমযান মাসে 
রোযা না রাখারও অনুমতি রয়েছে এবং রমযান ছাড়া) অন্যান্য সময়ে তেতগুলো দিন) গণনা 
করে রোযা রাখা (তার উপর ওয়াজিব)। আর (দ্বিতীয় সহজ পদ্ধতিটি, যা পরে রহিত হয়ে 
গেছে, তা এরূপ যে,) এ রোঘা যাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর মনে হয় তারা এর 
পরিবর্তে শুধু রোযার) “ফিদইয়া' (অর্থাৎ বদলা) হিসাবে একজন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়াবে 
(অথবা দিয়ে দেবে)। তবে যে ব্যক্তি খুশির সাথে (আরো বেশি) খয়রাত করে (অর্থাৎ আরো 
বেশি ফিদইয়া দিয়ে দেয়) তবে তা তার জন্য আরো বেশি মঙ্গলকর হবে এবং (যেদিও আমি 
এরূপ অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছি,কিন্তু এ অবস্থাতেও) তোমাদের পক্ষে রোযা 
রাখা অনেক বেশি কল্যাণকর, যদি তোমরা (রোযার ফযীলত সম্পর্কে) জানতে পার। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

*১-১০-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা । শরীয়তের পরিভাষায় খাওয়া, পান 
করা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম “সওম'।.তবে সুবেহ্‌ সাদিক হওয়ার পূর্ব থেকে 
শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা ৰলে গণ্য 
হবে। সূর্যান্তের. এক মিনিট আগ্নেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস 
করে, তরে রোযা হবে না। অনুরুপ উপায়ে সব কিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি 
রোযার নিয়ত না থাকে তবে তা রোযা হবে না। 
সওম বা রোযা ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম । রোযার অপরিসীম ফযীলত 
রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক। 

পূর্ববর্তী উন্মতের উপর রোযার হুকুম $ মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশটি 
একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, রোযা শুধু তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের 
উপরও ফরষ করা হয়েছিল । এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি 
মুসলমানদের এ মর্মে একটি সান্তবনাও দেওয়া হয়েছে যে, রোযা একটি কষ্টকর ইবাদত সত্য, 
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তবে তা শুধু তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয 
করা হয়েছিল। কেননা সাধারণত দেখা যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক একই 
মা জু 
মাআনী) . 

কোরআনের বাক্য 74. :১, 31 অর্থাৎ যারা তোমাদের পূর্বে ছিল ব্যাপক অর্থবোধক । 
এর ছ্বারা হযরত আদ্ম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং 
শরীয়তকেই বোঝায় । এতে বোঝা যায় যে, নামাযের ইবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা 
শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল। 

খারা উল্লেখ করেছেন যে, +1:-৪ :১ বাক্য ছারা পূর্ববর্তী উ্মত “নাসারা'দের বোঝানো 
হয়েছে, তারা বলেন-__এটা উদাহরণস্বরূর্প উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যান্য উদ্মতের উপর রোযা 
ফরয ছিল না, তাদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না। _(রূহুল মা'আনী) 

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, “রোযা যেমন মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে, 
তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল; একথা দ্বারা এ তথ্য বোঝায় না যে, 
আগেকার উম্মতগণের রোঘা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত 
রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন রোযার সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে- এসব 
ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার পার্থকা হতে পারে, বাস্তব 
ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই । বিভিন্ন সময়ে রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। 
-_(রূহুল মা“আনী) 

০১৪ 55 ১৫151 বাক্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, “তাকওয়া” বা পরহ্যেগারীর শক্তি 
অর্জন'করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির 
তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই “তাকওয়া' বা 
পরহেযগারীর ভিত্তি । 

রু্ ব্যক্তির রোষা ঃ (১:১১ ৫১০ ১15 ১৪ বাক্যে উল্লিখিত 'কুগ্ন' সে ব্যক্তিকে 
বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয়'অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা 
থাকে। পরবর্তী আয়াত 7+০.। (২ 4১১ %$ -এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা ইয়েছে। 
ফিক্হবিদ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তা-ই। 

মুসাফিরের রোষা £ আয়াতের অংশ ১০০০০ টিিরির মধ্যে ৯৪-.০ না বলে ৩০ 
১০শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

প্রথমত শুধু অভিধানিক অর্থের সফর, যথা ঃ বাড়িঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই 
রোযার ব্যাপাধ়ে সফরজনিত “রুথসত' (অব্যাহতি) পাওয়া যাবে না, সফর দীর্ঘ হতে হবে। 
কেননা »& ১5 শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের উপরে থাকে । এতে বোঝা যায় যে, 
বাড়িঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু 
দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লিখিত হয়নি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হা্দীম গ্রবং 
সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা রে) এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক 
ফিক্হবিদের মতে এ.সফর কমপক্ষে তিন মন্যিল দূরত্বের হতে হবে । অর্থাৎ একজন লোক 
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সফরকে সফর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ “মাইল' -এর হিসাবে এ দূরত্ব 
আটচন্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন । 

ছবিতীয় মাস*আলা £ ১ $ -. (112 শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির-এর প্রতি 
রোযার ব্যাপারে সফরজনিত “কুখসত' ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফরের 
মধ্যে থাকে । তবে স্বভাবতই সফর চলো অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের 
ধারাবাহিকতার সমান্তি ঘটায় না। নবী করীম (সা)-এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির মেয়াদ 
উর্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন 
অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে আর “সফরের মধ্যে থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে সফরজনিত 'রম্থসত' প্রযোজ্য হবে না। 

মাস"আলা £ একই বাক্যাংশ দ্বারা এ কথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে কোন 
এক জায়গায় নয়, বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের দিনের 'যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, 
তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। সে সফরজনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী 
হবে। 

রোষার কাষা ৪ 21441 :১-+ ৪১ অর্থাৎ রা বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় 
কিংবা সফরে যে কয়টি রোধা রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা 
ওয়াজিব । এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত- কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত 
হয়ে যে ক'টি রোযা ছাড়তে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে দেওয়া তাদের 
উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্য : ০৮-১৯৪]| «21258 (তোর উপর কাযা ওয়াজিব,) 
এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে 21 1৮58৪ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, রুণ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই 
ওয়াজিব, রোগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ি ফেরার পর যে কয়দিনের সুযোগ পাবে । 
কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর 

কিংবা “ফিদৃইয়া*র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী নয়। 

মাস"আলা £ ১2১1 ১:21 ১ ৪ « বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, 
যদৃদ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে 
মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা. ফউত হয়েছে 
সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের তারপর আট তারিখের কাযা 
হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন. অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে 
দু'-চারটি করার পর বিরতি দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে, না। কেননা 
আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হয়নি 

রোযার ফিদ্ইয়া 8 42 & ++ 311 (৮1) আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দীড়ায় যেসব 
লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়, বরং রোঘা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্তেও 
, রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোযা না রেখে রোযার বদলায়ূ-ফিদৃইয়া' দেওয়ার সুযোগ 


রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, ?€1 ১১1১০ .০5 ১5 
অর্থাৎ রোষা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর । 
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উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে 
রোযায় অভ্যন্ত করে তোলা । এরপর অবতীর্ণ আয়াত «৯219 5411 ৮৫১০ : চা 
-এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তঁবে যেসব 
লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগতোগের দরুন 
দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই 
নিরাশ হয়ে পড়েছে সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। 
সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তা-ই। _-(জাস্সাস, মাযহারী) 


বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের সমস্ত ইমামগণই 
সাহাবী হযরত সালামা-ইবনুল আকওয়া (রা)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে 
বলা হয়েছে ষে, যখন 43১ & ১৮১ ১2311 ৮12 শীর্ষক আয়াতটি নাধিল হয়, তখন 
আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে এবং 
হি লো রাখা সূ সে “ফিদইয়া” দিয়ে দেবে । এরপর যখন পরবর্তী আয়াত ১২৪ 
৭--০০১15 ১4 নাযিল হলো, তখন রোযা অথবা 'ফিদইয়া' দেওয়ার ইখতিয়ার 
রা সুজি শ্নতা দি ১৮ 

মসনদে আহমদে উদ্ধৃত হযরত মু*আয ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বলা 
হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় নামাযের নির্দেশের বেলায় তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে; 
রোযার ব্যাপারেও অনুর্ধপ তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়। রোযার নির্দেশ-সংক্রান্ত তিনটি স্তর হচ্ছে 
এরূপ ঃ 

_হিযুর (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন প্রতি মাসে,তিনটি এবং আশুরার দিনে একটি 
রোযা রাখতেন। এরপর রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত আয়াত (4.1 (4 -.৫ নাধিল 
হয়। এ অবস্থায় সবারই ইখতিয়ার ছিল যে, কেউ রোযাও রাখতে পারত অথবা তাঁর বদলায় 
“ফিদইয়া'ও প্রদান করতে পারত । তবে তখনো রোযা রাখাই উত্তম বিবেচিত হতো । তারপর 
আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াত ১৫-.|| ₹৫, ১৫১ ১ নাধিল করলেন। এ আয়াতে 
সুস্থ-সবল লোকদের এ ইখতিয়ার “রহিত করে' তাদের জন্য শুধু রোযার বিধানই প্রবর্তন করে। 
তবে অতি বৃদ্ধ লোকদের বেলায় সে ইখতিয়ার অবশিষ্ট রাখা হয়েছে তারা ইচ্ছা করলে এখনো 
রোযা না.রেখে “ফিদইয়া' দিয়ে দিতে পারে । 

- তৃতীয় পরিবর্তন হয়েছে যে, প্রথমাবস্থায় ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণ করার পূর্ব 
পর্যন্ত খানা-পিনা এবং যৌনক্ষুধা মেটানোর অনুমতি ছিল। কিন্তু বিছানায় গিয়ে একবার ঘুমিয়ে 
পড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় দিনের রোযা শুরু হয়ে যেতো । এরপর ঘুম ভাঙুলে রাত থাকা সত্বেও 
খানাপিনা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগের অনুমতি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ২1-11-51৯1 
১৪০/। 7৮৯। শীর্ষক আয়াত নাধিল করে সুবেহ সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা 
প্রভৃতি সবকিছুই চলতে পারে-_এরূপ অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি এরপর থেকে শেষ রাত্রে 
উঠে সেহরী খাওয়া সুন্নত করে দিয়েছেন। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ গরভৃতিতে একই মর্মে 
হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। __(ইৰনে কাসীর) 

ফিদ্ইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাস“আলা ঃ একটি রোযার ফিদইয়া অর্ধ সা' গম 
অথবা তার মূল্য । আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার 'সের হিসাবে অর্ধ সা পৌনে 
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৪২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ প্রথম খণ্ড 
দু'সেরের কাছাকাছি হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার 


আনান রবির ডিনার ভারা 
ফিদইয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া দুরস্ত নয়। শামী, বাহ্রদর রায়েক-এর হাওয়ালায় 
এমনই বর্ণনা করেছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল-কোরআনেও 
একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এমদাদুল ফতওয়াতে থানবী (র) লিখেছেন যে, ফতওয়া 
হচ্ছে এক রোযার ফিদইয়া একাধিক মিসকিনকে দেওয়া এবং একাধিক রোযার ফিদইয়া এক 
মিসকিনকে দেওয়া-_ এ উভয় সুরতই জায়েয । শামীতেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে। এমদাদুল 
ফতওয়াতে.অরশ্য বলা হয়েছে যে, একাধিক রোযার ফিদইয়া একই সময়ে এক ব্যক্তিকে না 
দেওয়াই উত্তম । তবে কেউ বলেছেন, দিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে । 

মাস 'আলা-$ যদি.কোন ব্যক্তির পক্ষে “ফিদইয়ী * প্রদান করার সামর্থ না থাকে, তবে সে 
ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়তে থাকবে এবং মনে মনে নিয়ত করবে যে, সমর্থ হলে পরই তা আদায় 
করে দেবে । --(বয়ানূল-কোরআন) 


১৩৪ ফি বেরা শে চা ১৫2 ্ 


রে রি ৮2:15 455 2৬) 4 5 পু (5 | 
525 ৮৪০১৩৪৪ ৩72, 
বিটি ৩৬৩১৪০৪১৪৯০ ৯2৩৪৯ ৩ ৩১৮১ 


৮৫ | পে১৫ 


পে 292 এ পর পা ৯১, 8০ ৬ প্র রণ 20 2 
সা রি 25095852827 
০৯ ৫ ০০০১৯৩৩৫১ ৯১৫ 358321৯, 28), 


মিরাজ সে মাস, রিভিও তর 
জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যাক্স ও.অন্যায়ের 
মাঝে পার্থক্য বিধানকারী- কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মামটি পাবে, সে এ 
মাসের রোযা রাখবে । আর যে লোক অসুস্থ কিৎবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য 
দিনে গণনা পূরণ করবে । আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য সহজ. করতে চান, তোমাদের জন্য 
জটিলতা কামনা করেন না-_যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত 
১৬/৯০০৪৪০৯৫৪১৪৪১১১১3৪৩ বাত তোমরা কৃতজতা স্বীকার কর 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
রোষার দিন নির্দিষ্টকম্পপ ঃ উপরে বলা হয়েছিল. যে, সামান্য কয়েকদিন 'তোমাদের রোযা 
রাখতে হবে । সে সামান্য কয়েক দিনের বিষয়ই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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(সে সামান্য কয়েক দিন যাতে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে,তা হলো) রমযান মাস, 
যাতে এমন বরকত বিদ্যমান রয়েছে যে, এরই এক বিশেষ. অংশে (অর্থাৎ শবে-কদরে) 
কোরআন. মজীদ (লওহে মাহফুঘ থেকে দুনিয়ার আকাশে) পাঠানো, হয়েছে। তার (একটি) 
বৈশিষ্ট্য এই. যে» (এটা) মানুষের জন্য হেদায়েতের উপায় এবং (অপ্র.এক বৈশিষ্ট্য এই যে, 
হেদায়েতের পন্থা বাতলাবার জন্যও এর প্রতিটি অংশ) প্রমাণস্বরূপ.। (আর এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের 
প্রেক্ষিতে এটাও মূলত সেসব আসমানী কিতাবেরই অনুরূপ, যেগুলো এসব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত 
অর্থাৎ) হেদায়েত তো বটেই তৎসঙ্গে (যে.কোন বিষয়ের উপর প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনকারী 
হওয়ার দরুন) সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধানকারীও বটে । কাজেই তোমাদের মধ্যে 
ঘেসর লোক এ.মাসে. বিদ্যমান থাকবে, তাদের জন্য রোযা রাথা অপরিহার্য কর্তব্য. (এতে 
“ফিদইয়া' বা বদলার যে অনুমতির কথা উপরে বলা হয়েছিল তা'রহিত হয়ে গেল,। তবে অসুস্থ 
ও মুসাফিরের জন্য যে আইন ছিল অবশ্য এখনও তেমনিভাবে তা বলবৎ রয়েছে যে) যে লোক 
(এমন) রোগাক্রান্ত (বা অসুস্থ) হবে, (যাতে রোযা রাখা কঠিন: কিংবা ক্ষতিকর) অথবা (যে 
লোক শরীয়তসম্মত) সফরে থাকবে, (তার জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি 
রয়েছে এবং রমষানের দিনসমূহের পরিবর্তে অন্য মাসের (তত দিন) গুণে রোযা রাখা 
ওয়াজিব । আল্লাহ্‌ তা'আলা হেকুম আহকামের ব্যাপারে) তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার 
করতে চান। (কোজেই তিমি এমন আহ্কামই নির্ধারণ করেছেন, যা তোমরা -সহজভাবে 
সম্পাদন করতে পার। সুতরাং সফর ও অসুস্থতার সময়ের জন্য এমন সহজ আইন সাব্যস্ত 
করেছেন। তাছাড়া) তিনি তোমাদের সাথে (হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের ব্যাপারে কোন 
রকম) জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না। বস্তৃত. (উল্লিখিত হুকুম-আহকামও আর্মি বিভিন্ন তাৎপর্ষের 
ভিত্তিতেই নির্ধারণ করেছি । কাজেই প্রথমত নির্ধারিত সময়ে রোযা রাখার এবং কোন বিশেষ 
ওযর থাকলে সে রোযাগ্ুলো অন্য দিনে কাযা করে নেওয়ার হুকুমও" সৈ ভিত্তিতেই দেওয়া 
হয়েছে,) যাতে তোমরা. নির্ধারিত দিনের কিংবা কাযার) দিনের গণনা সম্পূর্ণ করে নিতে পার 
(এবং যাতে সওয়াবের কোন কমতি না থাকে)। আর কাযার হুকুমও. এজন্য করা হয়েছে, যাতে 
তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্ত্ব (কীর্তন) কর (এ কারণে যে, তিনি তোমাদিগরে এমন এক 
পন্থা বাতলে দিয়েছেন, যাতে তোমরা রোযার দিনের বরকত ও ফল লাভে বঞ্চিত না হও। 
পক্ষাত্তরে কাযা করা যদি ওয়াজিব না হতো, তবে কে এসব রোযা রেখে পরিপূর্ণ সওয়াৰ অর্জন 
করতে পারত ?) আর (ওযরের কারণে বিশেষভাবে রমযানে রোঘ! না রাখার অনুমতি এজন্য 
দেওয়া হয়েছে) যাতে তোমরা (এই সহজ.করে .দেওয়ার কারণে). আল্লাহু তা'আলার শুকরিয়া 
আদায় কর (এ অনুমতি যদি না হতো, 5958 
ধড়ত)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 
ূ এ আয়াতে পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত আয়াতের বিশ্লেষণও করা হয়েছে, এবং তৎসঙ্গে রমযান 
বড 
ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কণ্তিপয় দিন হলো রমযান মাসের 
দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং 
আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচন করেছেন । সুতরাং কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৪২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অবতীর্ণ হয়েছে । মসনদে আহ্মদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত 
করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা রমযান 
মাসের ১লা তারিখে নাধিল হয়েছিল । আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জীন্র 
এবং '২৪ তারিখে কোরআন নাধিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েত উদ্লেখ 
রয়েছে যে, “যবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে। (ইবনে 


কাসীর) 

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গো্টাই নাধিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 
কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লওহে মাহফুয 
থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুযুর আকরাম (সা)-এর উপর ধীরে ধীরে 
তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়। 

রমযানের যে রাতে কোরআন অবতীর্ণ হুয়েছিল কোরআনেরই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ছিল 
শবে কদর । বলা হয়েছে। ১১৪ 541 ০৪ ০(:1১-১1১1 (অবশ্যই আমি তা নাধিল করেছি 
কদরের রাতে)। উল্লিখির্ত হাদীর্সে এ রাতটি ২৪শে রমর্যাঁনের রাত ছিল বলে বলা হয়েছে। 
আর হযরত হাসান রো)-এর মতে ২৪তম রাতটি হলো শবেকদর ৷ এভাবে এ হাদীসটিও 
কোরআনের আয়াতের অনুব্ূপ। পক্ষান্তরে যদি এই সামঞ্জস্যকে সমর্থন করা না হয়, তবে 
কোরআনের ব্যাখ্যাই এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অর্থাৎ যে রাতে কোরআন নাধিল করা হয়েছিল, সে 
রাতই শবে কদর হবে । এ আয়াতের মর্ম ও তাই। *-৮.০১১ ১৪25411৮৫১০ ১৫ ১৪ 
এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা-মাসায়েলের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৫: শব্দটি ১৫, থেকে গঠিত-এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। 
আরবী অভিধানে ১$০১.|| অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমযান মাস । কাজেই বাক্যটির অর্থ 
দাড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে অর্থাৎ বর্তমান 
থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য । ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে 
ফিদইয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল, এ বাক্যের ছারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে 
রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে। 

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হলো রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় 
পাওয়া যাতে রোষা রাখার সামর্থ্য থাকে । অর্থাৎ মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং 
হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা । 

সে জন্যই পূর্ণ রমযান মাসটিই যার এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে ঘায়, যাতে তার রোযা 
রাখার আদৌ যোগ্যতা থাকে না-_ যেমন কাফির, নাবালক, উন্মাদ প্রভৃতি, তখন সে লোক 
এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হয় না। তাদের উপর রমযানের রোযা ফরয হয় না। পক্ষান্তরে 
যাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সত্বেও কোন বিশেষ ওযরবশত 
বাধা-হয়ে রোয়া পরিহার করতে হয়, যেমন- স্ত্রীলোকের হায়েয-নেফাসের অবস্থা কিংবা 
রোগ-শোক অথবা সফর অবস্থা প্রভৃতি । তখনও তাদের রোযা রাখার যোগ্যতার ক্ষেত্রে 
রমযান মাসে বর্তমান বলেই গণ্য হবে। কাজেই তাদের উপর আয়াতে বর্ণিত হুকুম বর্তাবে। 
কিন্তু সাময়িক ওযরবশত সে সময়ের জন্য রোযা মাফ বলে গণ্য হবে । অবশ্য পরে তা কাযা 
করতে হবে। 
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সূরা আব-বাকারাহ্‌ ৪২৩ 


মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য 
রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটা শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান 
মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাকে__-যে লোক এ অবস্থায় 
কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে । কাজেই রমযান মাসের মাঝে যদি 
কোন.কাফির ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর 
পরবর্তী রোষাগুলোই ফরয হবে । বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। 
অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী 
হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে ওঠে, তবে এ রমযানের বিগত 
দিনগুলোর.কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে । তেমনিভাবে হায়েয-নেফাস্রস্ত 
স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায়.অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে ওঠে 
কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে য়ায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার পক্ষে 
জরুন্নী হবে। 

মাস"আলা £ রমযান মাসের উপস্থিতি তিন গদ্থায় প্রমাণিত হয়. ৪ (১) রমযানের চাদ 
নিজের চোখে দেখা, (২) বিশ্বীসযোগ্য সাক্ষীর মাধ্যমে চাদ প্রমাণিত হওয়া এবং (৩) এতদুভয় 
পন্থায় প্রমাণিত না হলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রমযান মাস আর্ত হয়ে 
যাবে। 

মাস'আলা ঃ শাবান মাসের ২৯ তারিখের সন্ধ্যায় যদি মেঘ প্রভৃতির দরুন চাদ দেখা না 
যায় এবং শরীয়তসম্মত কোন সাক্ষীও উপস্থিত না হয়, তাহলে পরবর্তী দিনটিকে বলা হয় ১: 
এ১|| (ইয়াওমুশ্‌ শক) বা সন্দেহজনক দিন। কারণ এতে প্রকৃতই চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাও 
থাকে, কিন্তু চাদ দেখার স্থানটি পরিষ্কার না থাকায় তা হয়তো দেখা যায় না। তাছাড়া এদিন 
চাদ আদৌ উদয় না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে । এ দিনে যেহেতু চন্দ্রোদয় প্রমাণিত হয় না, 
কাজেই সেদিনের রোষা রাখাও ওয়াজিব হয় না, বরং তা মক্ন্মহ হয়। ফরয ও নফলের মাঝে 
যাতে সংমিশ্রণ ঘটতে না পারে সেজন্য হাদীসে এর নিষিদ্ধতা রয়েছে । _-(জাস্সাস) 

মাস"আলা £ যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে বাহ্যত 
মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না, কাজেই 
সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী 
ফিকহ্বিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন 
যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে অর্থাৎ যে দেশে 
মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে সাদিক হয়ে যায়, সে দেশে 'এশার নামায ফরয হয় না। 
_ (শামী) র 

এর তাগাদা হলো এই যে, যে দেশে ছয় মাসে দিন হয়, সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায 
ফরয হবে। রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী (র)-ও 
রাহি বাজারের যারে এরর রেড? 


১001 55 85৮৪ ১8 ০55 ৮৮১৮০ ১5 ১5 -আয্কাতে কুম্ন কিংবা 
মুসাফিরর্কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, দে তখন রোযা না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা 
সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নেবে । এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী 
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আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার 
এচ্ছিকতাকে রহিত করে. দেওয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুনু কিংবা 
মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। 


৫৫৩ ৩ 9১9 2525 ৩০৩ তু পে তা ১৮ 
পে 


1১ 2101 ৮১০০ ভিডি) ৬ 9 ৩ ৩১৩ ৮৩১৬ 1১5 
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(৮) আর আমার বারা যখন তোমার কাছ জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বৃ 
কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশরে বিশ্বাস 
করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহ্কাম ও ফযীলতের বর্ণনা করা 
হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও ই“তিকাফের বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে। 
এখানে মাঝখানে.বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগ্ায়ের 
অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কফবূল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে 
উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ রোযা-সংক্রাস্ত ইবাদতে অবস্থা বিশেষে অব্যাহতি দান এবং 
বিভিন্ন সহজতা সত্তেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে । এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র 
বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, 
যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল 
করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে 'দেই। 

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য__চচাতে কিছুটা 
কষ্ট হলেও ভা সহ্য করা উচিত । ইমাম ইবনে কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই 
মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের ঘ্বারা রোযা রাখার পর 
দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোষার ইফতারের পর দোয়ার 
ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত । মহানবী (সাঁ) ইরশাদ করেছেন £ 

৭১(2১০০০ ৯৬০১ ১১৪ ১০ ৮4744 

অর্থাৎ রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (আবু দাউদ) 

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রো) ইফতারের সময়. বাড়ির সবাইকে. সমবেত 
করে দোয়া করতেন। 
আয়াতের তফসীর হলো এই 

আর [হে মুহাম্মদ (সা)] ৷ যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করে (যে, আমি তাঁদের নিকটে কি দূরে) তখন (আমার পক্ষ- থেকে. তাদেরকে রলে দিন,) 
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আমি তো নিকটেই রয়েছি।- (আর অসঙ্গত প্রার্থনা ছাড়া সমস্ত) প্রার্থনাকারীর প্রার্থনাই গ্রহণ 
করে নেই, "যখন সে নিবেদন কথ্ে আমার দরবারে । সুতরাং (ষেভাবে আমি তাদের আবেদন- 
নিবেদন মঞ্জুর করে নেই, তেমনিভাবে) আমার হুকুম-আহ্কামগডলো (আনুগত্য সহকীরে) মেনে 
নেওয়াও তাদের কর্তব্য । আর যেহেতু আমার সে সমস্ত হুকুম-আহ্কামের কোনটিই অসঙ্গত 
নয়, সেহেতু তাতে কোন একটিও বাদ দেওয়ার মত নেই । আর (তাদেরকে বলে দিন, তারা 
যেন) আমার উপর নিঃসংশয়ে বিশ্বাস রাখে । (অর্থাৎ আমার 'সম্তাই যে. একচ্ছত্র হাকেম সে 
ব্যাপারেও ।) আশা করা যায়, (এভাবে) তারা হেদায়েত ও সরল পথ লাভে সমর্থ হবে। 

 মাস'আলা £ এ আয়াতে ১১৪ '৮১) (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে .দোয়া করাই উত্তম, উচ্চেঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম 
ইবনে- কাসীর (রা) এ. আয়াতের শানে-নুযুল রর্ণনা প্রসঙ্গে. বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু 
অধিবাসী, রসূলে-করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, “যদি. আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের 
নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন, 
তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব ।” এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাধিল হয়েছে। 


রি 
৪৫ রর ৩৬৩ ঠি 4 রা নি »৬৪/৩১৩১০১ ৬ রি 
58১ মোহর িাররেযেেররে ১০ 2 ররর পণ ৫ 
রে 
উর ৩2 শট পা (রি 2318582986০ 
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-৪ ৩০০৪৩ ০০34220৬১১৫ 


তর ॥ পারভিন 














(১৮৭) রোযার রাতে নাদের লনা জিদ ভোমাদের উন্য' হালাল 
করা হয়েছে। তারা তোমাদের পত্রিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ ।' আল্লাহ অবগত 
রয়েছেন যে; তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতয়াং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন 
এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস 
কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ দান করেছেন, তা আহরণ কর । আর পানাহার 
কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোয়ের শুভ রেখা পরিষার দেখা যায় 1 অতঃপর রোঘা 
পূর্ণ কর রাত পর্যস্ত ।'আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, 
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৬/৬/৬/1091078091.001 


৪২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


ততক্ষণ পর্যন্ত স্্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। 
অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌ নিজের আয়াতসমূহ 
মানুষের জনয, বাতে তারা বাচতে পারে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এ আয়াতে রোযার অন্যান্য আহ্কামের কিছুটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে £ 
তোমাদের জন্য রোযার রাতে নিজেদের স্ত্রী-সহবাসে লিগ্ড হওয়া হালাল করে দেওয়া 
হয়েছে। (আর ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে)। কারণ 
(তাদের সাথে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের দরুন) তারা তোমাদের পরিধেয় পৌশাকের 
ন্যায় এবং তোমরাও তাদের পোশাকের ন্যায় । আল্লাহ্‌ তা“আলা জানতেন যে, তোমরা (এই 
খোদায়ী হুকুমটির ব্যাপারে) খেয়ানত করে নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছিলে । (তবে যখন 
তোমরা লঙ্জিত হয়েছ, তখন) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুশহ করেছেন এবং 
তোমাদের থেকে সে গোনাহ্‌ ধুইয়ে দিয়েছেন। সুতরাং (যখন অনুমতি দেওয়া হলো, তখন), 
এখন তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং (এ অনুমতি সম্পর্কিত.বিধানের প্রেক্ষিতে) যা 
তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ কুরা হয়েছে, (বিনা দ্বিধায় এজন্য ব্যবস্থা.কর এবং যেভাবে রমযানের 
রাতে স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি রয়েছে, তেমনিভাবে সমগ্র রাত্রির মধ্যে যখন ইচ্ছা তখনই লিগ 
হওয়ারও অনুমতি রয়েছে।) খেতেও পার (এবং) পানও করতে পার সে সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত 
না তোমাদের সামনে প্রভাতের সাদা রেখা (সুবহে-সাদেকের আলোকচ্ছটা) স্পষ্ট হয়ে উঠবে 
কালো রেখা থেকে (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে)। অতঃপর (সুবহে-সাদেক থেকে) রাত 
(আসা পর্যস্ত) রোযা পূর্ণ কর। 
(রাতের কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার অর্থ, সুবহে-সাদেকের 
উদয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ।) 
পঞ্চম হুকুম-ই“তিকাফ £ এবং এ সময় স্ত্রীদের (দেহ) থেকে নিজেদের দেহকেও (কামভাবের 
সাথে) একত্র হতে দিও না, যে সময় তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় থাক যো) মসজিদে (হয়ে 
থাকে)। (উল্লিখিত) এসব (নির্দেশসমূহ) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান । সুতরাং এসব (বিধান) থেকে 
(বের হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা) বের হয়ে আসার নিকটবর্তীও হয়ো-না। (এবং যেভাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব নির্দেশ বর্ণনা করেছেন ঠিক) তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তার 
(আরো) নির্দেশ লোকদের (সংশোধনের) জন্য বর্ণনা কক্রেথাকেন এ আশায় যে, এসব লোক 
১১১৮০88455907555045445585 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
8. রাক্যাপেটি বারী রোবারাছে। রে কিাটিক এাজারাউ নিন হালাল কর 
হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্টান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত 
বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লিখিত যে, প্রথম যখন:রমযানের রোযা ফরষ করা হয়েছিল, 
তখন ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব" পর্যন্ত খানাপিনা ওষ্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল? 
একবার শয্যা গ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে-সাথেই:এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো । কোন 
কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়স-ইবনে-সারমাহ্‌ আনসারী নামক জনৈক 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৪২৭ 


খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই । স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু 
সংগ্রহ করে আনার. চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে 
সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘ্বমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন 
খানাপিনা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন । কিন্তু 
দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান।-(ইবনে-কাসীর) 

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত 
হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাধিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম, 
রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুকু করে সুবহে-সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত সমগ্র রাতেই 
থানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে ওঠার পর সম্পর্কে 
কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষ রাতে 
সেহরী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা 
হয়েছে। 

২০.১)-এর শাব্দিক অর্থ সেসব কথা বা কর্ম, যা কিছু একজন পুরুত্য স্ত্রী-সহবাসের 
উদ্দেশ্যে করে বা বলে। সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী, আয়াতে উল্লিখিত ১) শব্দ দ্বারা 
সহবাসই বোঝানো হয়েছে। 

শরীয়তের হুকুম নির্ণয়ে হাদীসও কোরআনেরই সমপর্যায়ভূক্ত ঃ এ আয়াত দ্বারা যে 
নির্দেশটি রহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের পর একবার ঘুমিয়ে পড়লে খানাপিনা ইত্যাদি 
সবকিছু অবৈধ হয়ে যাওয়ার.বিষয়টি কোরআনের কোন আয়াতে উল্লিখিত হয়নি, বরং সাহাবীগণ 
হুযূর (সা)-এর নির্দেশেই এন্'প আমল করতেন । -(মসনদে-আহ্মদ) 

কোরআনের এ আয়াত রাসুল (সা)-এর সে নির্দেশটিকেই আল্লাহর হুকুম-নূপে স্বীকৃতি 
দিয়ে এর উপর আমল রহিত করেছে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীই প্রমাণ করছে যে, নির্দেশটিকে 
কোরআন প্রথমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পরে উম্মতের জন্য এ নিয়মের 
কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করার উদ্দেশ্যে একে মনসূখণ ৰা রহিত করেছে । এর দ্বারা এ তথ্যও 
প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত সুন্নতকেও কোরআনের আয়াত দ্বারা মনসূখ বা রহিত করা 
যেতে পারে ।_(জাস্সাস) 

সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা ৪১:৮1 1০১১ 11 51 ১57 ১১৯ আয়াতে 
রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে 
রোযার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকস্তু এ 
সমগ্সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সভাবনা যাতে না.থাকে সেজন্য “১725১ শব্দটিও 
যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে ৰলে দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের 
ন্যায় সুব্হে-সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানাপিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন 
অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুব্হে-সাদেকের আলো ফুটে ওঠার পরও খানাপিনা 
করতে থাকবে । বরং খানাপিনা এবং রোযার মধ্যে সুবৃহে-সাদেকের সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে 
সীমারেখা । এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত খানাপিনা বন্ধ করা জরুত্রী মনে করা যেমন 
জায়েয নয়, তেমনি সুবৃহে-সাদেক হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে যাওয়ার পর খানাপিনা' করাও 
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৪২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও । সুব্হে-সাদেক 
সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্রীর শেষ সময় ৷ এক শ্রেণীর লোক কোন কোন সাহাবীর 
আমল উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তাঁদের সেহ্রী খাওয়া অবস্থাতেই ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে 
উঠতে দেখা গেছে। তাদের সে বর্ণনা যথার্থ নয়। সাহাবীগণের কারো কারো বেলায় এরূপ 
ঘটনা ঘটা সম্পর্কে যেসব. রেওয়ায়েত করা হয়, সেগুলো সুব্হে-সাদেক হওয়ার একীন না 
হওয়ার কারণেই ঘটেছে। সুতরাং যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের সেসর দায়িতৃহীন মন্তব্যে 
প্রভাবান্বিত হওয়া সঙ্গত হবে না । 

এক হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন যে, বেলালের আযান শুনতেই তোমরা সেহরী 
খাওয়া বঙ্ধ করে দিও না, কেননা, সে কিছুটা রাত থাকতেই আযান দিয়ে ফেলে । সুতরাং 
তোমরা বেলালের আযান শোনার পরেও খেতে পার, যে পর্যস্ত না ইবনে উম্মে মাকতুমের 
আযান শুরু হয়। কেননা, সে ঠিক সুবৃহে-সাদেক হওয়ার পরই আযান দিয়ে থাকে ।_(বুখারী ও 
মুসলিম) 

হাদীসটির অসম্পূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক কোন কোন লেখকের এরূপ ভুল 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফজরের আযান হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সেহরী খেতে কোন 
অসুবিধা নেই। তাছাড়া যদি কারো দেরিতে ঘ্বুম ভাঙ্গে এবং ততক্ষণে ফজরের আযান হতে 
থাকে, তবুও তার পক্ষে তাড়াহুড়া করে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত। অথচ এ হাদীসেই ঠিক 
ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাথেই যেহেতু হযরত ইবনে উদ্মে মাকতুষের আযান যা সুবৃহে-সাদেক 
হওয়ার সাথে সাথে দেওয়া হতো, সে আযান শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খানাপিনা বন্ধ 
করার মির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সর্বোপরি, কোরআন শরীফের সুস্পষ্ট নির্দেশে যৈ সর্বশেষ 
সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতরূপেই সুবৃহে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে একীন 
হওয়া। এরপর এক মিনিটের জন্যও খানাপিনা করার অনুমতি দেওয়া কোরআনের সুস্পষ্ট 
নির্দেশের বিরন্দাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। 

সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্যে কারো কারো সেহরী এবং ইফতারের 
ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি না করা সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়, সেগুলোর অর্থ এই 
হতে পারে যে, কোরআনের নির্দেশ অনুসারে সুবহে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে একীন না হওয়া 
পর্যন্ত অতিসাবধানী ভূমিকা গ্রহণ করে যতটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সে সময়সীমার ব্যাপারেও 
বেশি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। তারা তা করতেন না। ইমাম ইঘনে 'কাসীরও সংশ্লিষ্ট 
বর্ণনাগুলোকে 'এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অন্যথায়, কোরআনের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ কোন 
মুসলমানই যে. চোখ বুজে মেনে নিতে রাষী হবে না, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা । কাজেই 
সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে এ সময়সীমা লঙ্ঘন করবেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। 
টিটো 

8595444199১ 05 অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এর 

নিটভীত ইনি! 

'মাস”আলা ঃ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধু সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের 
নিজের চোখে “সুবহে-সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি 
পরিফার থাকে সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থেকে থাকে । কিন্তু যাদের তেমন 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৪২৯ 


সুযোগ নেই অর্থাৎ আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুবৃহে-সাদেক সম্পর্কে ধারণাও নেই 
কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে.এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিং. 
জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহ্রী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে । অবশ্য এসব 
হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে-সময়সীমার মধ্যে সুবৃহে-সাদেক হওয়ার 
ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না'। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা-উচিত, 
এ সম্পর্কে ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন- এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে 
খানাপিনা না করাই কর্তব্য, তবে এরূপ সন্দেইপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সুবৃহে-সাদেক হওয়ার 
পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজনবশত খানাপিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহগার হবে না। কিন্তু 
পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানাপিনা করেছে সে সময়ের মধ্যে 
সুবৃহে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাা করা ওয়াজিব হবে। - 
যেমন রূমযানের এক তারিখে চাদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা 
গেল যে, ২৯শে শাবানই রমযানের চাদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে 
৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, তারা গোনাহ্গার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা 
সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে । অনুর্পভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে 
করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল-_এমতাবস্থায় এ ব্যক্তিও 
গোনাহ্গার হবে না সত্য, তবে তার উপর এঁ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে । 

ইমাম জাস্সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাণ্তার পর 
শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবৃহে-সাদেক' হওয়া সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনেশুনে কিছু খেয়ে নেয় "তবে সে গোনাহ্গারও 
হবে এবং তার উপর সেই রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে৷ অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত 
সময়ে খায় এবং পরে সুবৃহে-সাদেক এ সময়েই হয়েছিল বলে জানতে পাঁরে, তবে তার উপর 
থেকে গোনাহ্‌ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে। | 

ইতিকাফ ঃ ই“তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কোরআন-সুন্নাহ্র 
পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে 
অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয় । +২(.... || ৪ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ 
যে কোন মসজিদেই হতে পারে । কেননা, এখার্নে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ইতিকাফ করা দুরস্ত। 
অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ই“তিকাফ না হওয়ার ব্যাপারে 
ফিকহ্বিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা “মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা 
হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে 
77481855755 
কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না। 

মাস “আলা £ রমযানের রাতে খানাপিনা; ী-সহবাস প্রভৃতি হালাল হওয়ার বিষর ইতিপূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে। ইতিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য 
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৪৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


নির্দেশেরই অনুরূপ । তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে 
যে__ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েষ নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত 
হয়েছে। 

মাস"আলা $ ই“তিকাফের অন্যান্য মাস'আলা-__যথা এর সাথে রোযার শর্ত, শরীয়তসম্মত 
কোন প্রয়োজন অথবা প্রকৃতিগত প্রয়োজন ব্যতীত ই“তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের 
হওয়া জায়েয না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ের কোন কোনটি ই'তিকাফ শব্দ থেকে নির্ণয় করা 
হয়েছে। আর অবশিষ্ট অংশ রাসূল (সা)-এর কওল ও আমল থেকে গৃহীত হয়েছে। ণঁ 

রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ ৪ সর্বশেষ আয়াত ১. 1 
(০ 5 9.5 4111 বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানাপিনা এবং স্ত্রী-সহবাস 
সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও 
যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমা লংঘনের আশংকা দেখা দিতে পারে । একই কারণে 
মুখের ভিতর কোন ওঁষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরূহ। 
তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সেহ্রী খাওয়া 
শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরি করা উত্তম । এসব ব্যাপারে 
অসাবধানতা এবং শৈথিলা প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পরিপন্থী । 


26855 2)5  ুাহভ 
৪8৩৮০ 859০৩1)1%192১৬১১%৩ 


(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের 


সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের 
হাতেও তুলে দিও না। 





যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রোযার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল, যার মধ্যে হালাল 
বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারও একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এরপর 
প্রাসঙ্গিকভাবেই হারাম সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা, ইবাদতে- 
সওয় বা রোযার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, এতে মানুষ একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে 
হালাল বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারের ব্যাপারে সবর ইখতিয়ার করার অনুশীলন করার ফলে হারাম 
বন্তু বর্জনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার হারাম বস্তু 
থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে নৈতিক বল অর্জন করতে সক্ষম হবে। 

একই সঙ্গে রোযা রাখার পর ইফতারের জন্য হালাল পথে অর্জিত সামগ্রী সংগ্রহ করা 
জরুরী । কেননা, কেউ যদি সারা দিন রোযা রেখে সন্ধ্যায় হারাম পথে অর্জিত বস্তুর দ্বারা 
ইফতার করে, তবে আল্লাহ্র নিকট তার এ রোযা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
উর দের এর কদিন লন 
শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট এ উদ্দেশ্যে (মিথ্যা নালিশ) করো না.যে, (এর ছারা) জনগণের 
সম্পদের একাংশ অন্যায় পন্থায় (অর্থাৎ জুলুমের আশ্রয়ে) গ্রাস করবে, যখন তোমরা (তোমাদের 
মিথ্যাচার এবং জুলুম সম্পর্কে) নিজেরাই জান. 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতে হারাম গন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাকারারই ১৬৮-তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ 
চা 
ডে 4]. ১৮৮০।। 
অর্থাৎ “হে মানবমগ্লী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে? তা থেকে. তোমরা হালাল ও পবিত্র 
বন্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য 
দুশমন ।” 
অনুন্ধপ সূরা-নাহলে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
এ 5 0 এ) 2751005০৮4৯ এ (955 055198 
তির 
অর্থাৎ “তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুধী দান করেছেন, তা থেকে 
খাও এবং আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে 
থাক।” 
সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ পন্থা এবং ভাল-মন্দের মাপকাঠি $ জীবনযাত্রা পরিচালনার 
ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্ধতা সম্পর্কে যেমন দুনিয়ার সকল মানুষই 
একমত, তেমনি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাল ও মন্দ তথা বৈধ-অবৈধ-_ দু'টি ব্যবস্থার 
ব্যাপারেও দুনিয়ার সবাই একমত । চুরি, ডাকাতি, ধোকা, ফেরেব প্রভৃতিকে দুনিয়ার সবাই মন্দ 
বলে মনে করে । ভবে পন্থাগুলোর মধ্যে বৈধ ও অবৈধের কোন মানদণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে 
নেই। বস্তুত তা থাকতেও পারে না। কেননা, যে বিষয়টির সম্পর্ক সমগ্র দুনিয়ার মানুষের সাথে 
এবং যে নীতিমালার অনুসরণ করে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ সমভাবে পরিচালিত ও পথপ্রাপ্ত হতে 
পারে, সেরূপ একটা নিখুত এবং সকলের জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা একমাত্র 
বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই নির্ধারিত হতে পারে, যা ওহীর মাধ্যমে 
মানবজাতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই নীতিমালা নির্ধারণের 
অধিকার দেওয়া হতো, তবে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং 
শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সকল যুগের সকল দেশের মানব সমাজের জন্য সমভাবে কল্যাণকর 
একটা নীতিমালা প্রণয়ন করতে কোন অবস্থাতেই সমর্থ হতো না। 
অপরপক্ষে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যদি এ ব্যাপারে কোন একটা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হতো, তবুও শ্রেণী ও গোষ্ঠী-স্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে যে একটা 
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সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সন্ভব হতো না, বহু অভিজ্ঞতা এ সত্যই প্রমাণ রুরে । সুতরাং 
এসব উদ্যোগ-আয়োজনের ফলও যে যুদ্-বিখহ এবং হানাহানি ছাড়া আর ফিছুই হতো না, 
একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। :- .* 

একমাত্র ইসলারী বিধানই বিশ্বশান্তি গরতি্ঠা করতে পারে $ শরীয়তে ইসলাম হালাল ও 
হারাম এবং জায়েয ও না-জায়েয-এর যে নীতিমালা তৈরি করেছে তা সরাসরি আল্লাহ্র তরফ 
থেকে নাধিলকৃত ওহী অথবা ওহীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই:উন্তরি হয়েছে৷ বস্তুত এটা 
এমনই. এক সার্বজনীন আইন, যা দেশ-কাল -ও-গোত্র-গোল্ঠী নির্বিশেষে সকলের নিকটই 
সমভাবে গ্রহণযোগ্য এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ হিসাষে বিবেচিত হতে 
পারে। কেননা, আল্নাহ্‌-প্রদত্ত এ আইনের বিধানেই যৌথ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে যৌথ 
মালিকানায় সকলের জন্য সম-অধিকারের আওতায় রাখা হয়েছে। যেমন__বায়ূ, পানি, জমিনের 
ঘাস, আগুনের উষ্ততা, অনাবাদী বনভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং বনভূমির উৎপন দ্রব্যাদি প্রভৃতিতে 
সকল মানুষেরই সম-অধিকার রয়েছে কারো পক্ষে এসব বসুর মালিকানা স্বত্র দখলী 
জায়েয নয়। 

অপরদিকে যেসব বিষয়ের মধ্যে যৌথ মালিকানা বা সকলের সম-অধিকার স্বীকৃত হলে 
ফলম্বরূপ সমাজে নানারকম বিরোধ-বিপত্তির সৃষ্টি হয়ে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে, 
সেগুলোর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিধান প্রদীন 'কর্পা 'হয়েছে। বিশেষ কোন 'ভূমিখণ্ড 
কিংবা তার উৎপন দ্রব্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠার আইন থেকে শুরু করে মালিকানা হস্তান্তর প্রভৃতি 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেন কোন মানুষই যথার্থ শ্রম নিয়োগের সুযোগ এবং শ্রম 
নিয়োগের পর জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনাদি থেকে বঞ্চিত না থাকে! অন্যদিকে কারো 
পক্ষেই যেন অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা অন্যকে ক্ষতিত্রস্ত করে একটা বিশেষ শ্রেণীর 
হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করারও সুযোগ না থাকে। 

সম্পদের হাত মৃতের উত্তরাধিকার বষ্টনের খোদায়ী আইনের মাধ্যমেই হোক অথবা 
্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হোক, শ্রমের বিনিময়ে হোক অথবা অন্য 
কোন বিনিময়ের মাধ্যমেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই বিশেষভারে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 
যেন লেন-দেনের মধ্যে কোন প্রকার. ধোকা-ফেরেব বা ফটকাবাজির সুযোগ বিদ্যমান না 
থাকে । বিশেষত এমন কোন দুর্বোধ্যতা ঘা কথার মারপ্যাচও. যেন না থাকে, যদ্থারা পরে . 
ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে । : 

তদুপরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যে সম্মতি দিচ্ছে তা যেন প্রকৃত 
সম্মতি হয়। কোন মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করে যেন সম্মতি আদায় করা না হয়। ইসলামী 
শরীয়তে সে সমস্ত বৈষয়িক লেন-দেনকে 'অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য করা হয়, যেগুলোতে 
মূলত উল্লিখিত কারণসমূহের যে 'কোদ একটি. অন্তরায় দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও থাকে 
ধোকা-প্রতারণা, কোথাও .থাকে অজ্ঞাত কর্ম, বিষয়. বা বস্তুর বিনিময়, কোথাও অপরের 
অধিকার আত্মসাৎ করা হয়, কোথাও অন্যের ক্ষতি করে. নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করা হয়, আবার 
কোথাও বা থাকে সাধারণের স্বার্থে অবৈধ হস্তক্ষেপ” বস্তুত সুদ, জুয়া প্রন্তৃতিকে হারাম সাব্যস্ত 
করার পিছনেও কারণ হলো এই.যে, এতে জনসাধারণের অধিকার ক্ষুগ্ন হয়ে থাকে । এর ফলে 
কতিপয় ব্যক্তি ফুলে-ফেঁপে উঠলেও সমগ্র সমাজ -দারিদ্য কবলিত হয়ে পড়ে । কাজেই এহেন 
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কর্ম উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেও হালাল নয়। তার কারণ, এটা কারও ব্যক্তিগণ্ত, ব্যাপার নয়; 
বরং গোটা সমাজের বিরুদ্ধে এক জটিল অপরাধ । উল্লিখিত আয়াতটি এ সম্ত অবৈধ দিকের 
প্রতিই ব্যাপক ইঙ্গিত করেছে । ইরশাদ হয়েছে $ 


১/৮০1714521411৮21 (৫ -অর্াৎ ভোমরা একে অপরের সদ অবৈধ 
পন্থায় ভক্ষণ করো না। এতে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআনের ভাষায় +115-1 
বলা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজ সম্পদ । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে; ভোমরা যর্থন 
অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে তসরুফ কর, তখন চিন্তা কর যে, অন্যেরও নিজ সম্পদের প্রতি 
তেমনি ভালবাসা রয়েছে যেমন তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদের জন্য তোমাদের রয়েছে। 
তারা যদি তোমাদের সম্পদে এমনি অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তোমাদের যেমন কষ্ট হবে, 
তেমনিভাবে তাদের বেলায়ও একই রকম অনুভর্ক কর যেন এটাও তোমাদেরই সম্পদ। 

এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, একজন যখন অন্যজমের সম্পদ কোন রকম অবৈধ 
তসরুফ করে, তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি এই দীড়ায় যে, এই প্রথাই যদি প্রচলিত হয়ে যায় 
তবে অন্যজনও তার সম্পদ এমনিভাবে. তসরুফ আরন্ত করবে । এই প্রেক্ষিতে কারও সম্পদে 
অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা বা তাতে কোন রকম তসরুফ করা প্রকৃতপক্ষে নিজ সম্পদে অবৈধ 
তসরুফের' পথই উন্মুক্ত করে দেওয়ার শামিল । লক্ষ্য করার বিষয়, নিত্য প্রত্যয়াজনীয় দ্রব্যাদিতে 
ভেজাল মেশানোর প্রথা যদি প্রচলিত হয়ে যায় ; একজন যদি ঘিয়ের সাথে তেল.কিংবা চর্বি 
মিশিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে, তখন তার যখন দুধ কেনার প্রয়োজ্বন পড়বে তখন দুর্ধওয়ালাও 
তাতে পানি মেশাবে। মসলার প্রয়োজন হলে, তাতেও ভেজাল হবে । ওষধের দরকার হলে 
তাতেও একই ব্যাপার ঘটবে । সুতরাং একজন ভেজাল মিশিয়ে সে অতিরিক্ত পয়সা আয় করে, 
অন্যজনও আবার তার পকেট থেকে একই পন্থায় তা বের করে নিয়ে যায়। এমনিভাবে 
দ্বিতীয়জনের পয়সা তৃতীয়জন এবং তৃতীয়জনের পয়সা চতুর্থ জন বের করে-নেয়। এসব 
বোকার দল পয়সার প্রাচুর্য দেখে আনন্দিত হয় সত্য, কিন্তু তার পরিণতির দিকে মোটেই লক্ষ্য 
করে না যে, শেষ পর্যস্ত তার কাছে রইল কি ? কাজেই যে কেউ অন্যের সম্পদ ভুল গ্রবং অবৈধ 
পন্থায় হস্তগত করে সে মূলত নিজের সম্পদে অবৈধ তসরুফের দরজাই খুলে দেয় 

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দ্বিতীয় বিস্বয়টি এই যে, আল্লাহ্র এই কালামে সাধারণ ও ব্যাপক শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভ্রান্ত ও অরৈধ পন্থায় কারও সম্পদ ভক্ষণ করো না।' 
'এতে কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়া এবং চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত; যাতে অন্যের 
উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয় । সুদ, জুয়া, ঘুষ প্রভৃতি এবং 
যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেন এরই আওতাভুক্ত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয 
নয়; যদিও তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে । মিথ্যা কথা বলে কিংবা কসম খেয়ে কোন মাল 
হস্তগত করে নেওয়া অথবা এমন রোযগার, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ. করা হয়েছে, তা পরিশ্রমের 
বিনিময়ে হলেও হারাম বলেই গণ্য হবে । কোরআনের বাণীতে যদিও সরাসব্রিভাবে “খাবার” বা 
“তক্ষণ' করার কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে এর মর্ম শুধু খাওয়াই নয়, বরং যে কোনভাবে 
ভোগ বা ব্যবহার করা বোঝাযক্র-_তা পানাহার, পরিধান কিংবা অন্য যে কোন প্রকারেই 'হোক 
না কেন। প্রচলিত পরিভাষায়ও এসব ব্যবহারকে “খাওয়াই' বলা হয় । যেমন, অন্গুক লোক : 
অমুক মালটি খেয়ে ফেলেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সে মালটি খাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারে। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৫৫ 
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৪৩৪ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খও 


শানে-নুযুল.৪ এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাধিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, 
দু'জন সাহাবীর মধ্যে এক টুকরা জমি নিয়ে বিবাদ হয়, পরে বিষয়টি মীমাংসার জন্য রাসূলে 
করীম (সা)-এর দরবারে পেশ করা হয়। বাদীর কোন সাক্ষী ছিল না। সুতরাং হুযূর (সা) 
শরীয়তের নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী বিবাদীর প্রতি শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাতে বিবাদী 
শপথ গ্রহণে উদ্ুদ্ধ হলে মহানবী (সা) উপদেশ হিসাবে তাকে ১4৯ ৮১2: ০3311 | 
91১45 ৮০5₹6৭-54 411 আয়াতটি পাঠ করে শোনার্ন। এতে মিথ্যা কসম খেয়ে কোন 
সম্পদ অর্জন করার বিষয়ে অভিশাপের উল্লেখ রয়েছে। বিবাদী সাহাবী এ আয়াত শোনার পর 
কসম থেকে বিরত হয়ে যান এরং জ্মিনটি বাদীকেই দিয়েদেন।-(রূহুল-মাআনী) 

এ ঘটনার ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যাতে না-জায়েয পন্থায় কারও 
ধন-সম্পদ খাওয়া-পরা অথবা লাভ করাকে হ্ারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি এর শেষাংশে 
বিশেষভাবে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা তৈরি করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য নিজে 
778 


৮৩৫৪০ 


ফি 
অর্থাৎ শাসকদৈর নিকট ধন-সম্পদৈর বিষয়ে এমন কৌন মামলা-মোকদ্দমা রুন্জু করো না, 
যাতে করে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপ পন্থায় ভক্ষণ করে নিতে পার অথচ তোমরা 
একথা জান যে, তাতে তোমাদের কোন অধিকার নেই। 
তোমরা মিথ্যা মোকদ্দমা তৈরি করো না ১১৮০ ১5১19 (অথচ তোমরা জান)। এতে 
বোঝা যাচ্ছে_-যদি কোন লোক ভুলক্রমে কোন বস্তু বা ধন-সম্পদকে নিজের মনে করে তা 
লাভ করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করে দেয়, তবে সে লোক উক্ত ভসনার অন্তভর্ত 
হবে না। এমনি ধরনের একটি ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন £ 
এ] ০৬৫০ ০1৫৬৯ 4৪1৩ এ]| ০৬৮৮৮০৯০৯0৩ ১131 ৮ 
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আস। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কেউ হয়তো নিজের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে 
উত্থাপন করে, অথচ আমি তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে তার পক্ষে মীমাংসা করে দেই । ভাহলে মনে 
রেখো (প্রকৃত বিষয়টি তো ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি অবশ্যই জানবে) যদি এটা আসলেই 
তার প্রাপ্য না হয়, তাহলে তার পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, 58 
(মীমাংসার মাধ্যমে) যা তাকে দিয়ে দেব, তা হবে জাহান্নামের একটা অংশ 
উল্লিখিত বক্তব্যে মহানবী (সা) বলেছেন যে, ইমাম বা কাষী (বিচারক) পার 
নেতা যদি কোন রকম ভুলবশত এমন কোন মীমাংসা করে দেন, যার দরুন একজনের হক 
অন্যজন অবৈধভাবে পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই আদালতী বিচারের কারণে তার জন্য সে জিনিস 
হালাল হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে যার জন্য সেটি হালাল তার জন্য হারামও হয়ে যাবে না। 
সারকথা, আদালতী সিদ্ধান্ত কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত;করে না। কোন লোক যদি 
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সূরা আল-বাকারাহ ৪৩৫ 


প্রতারণা, ধোকাবাজি, মিথ্যা সাক্ষ্য কিংবা মিথ্যা কসমের মাখ্যমে কোন মাল বা ধন-সম্পদ 
আদালতের আশ্রয়ে হস্তগত করে, তবে তার দায়-দায়িত্ব তারই থেকে যাবে । এমতাবস্থায় 
আখেরাতের হিসাব-কিতাৰ এবং সব কিছু ধিনি জানেন, সব কিছুর ঘিনি খবর রাখেন, সে 
সি লা সারির হি 
বাঞ্কনীয়। 

যেসব ব্যাপারে বাধন-বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন রয়েছে এবং যেসব বিষয়ে কাষী বা বিচারকের 
শরীয়তসম্মত অধিকার রয়েছে, সে সমস্ত ব্যাপারে যদি তীরা মিথ্যা কসম-কিংবা মিথ্যা সাক্ষীর 
ভিত্তিতেই কোন ফয়সালা করে দেন, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতেও সে. বাধন বা বিচ্ছিন্নতা বৈধ 
বলে গণ্য হবে এবং হালাল-হারামের বিধি-বিধানও তাতে প্রযোজ্য হয়ে যাবে । অবশ্য মিথ্যা 
বলার এবং সাক্ষ্যদানের দায়-দায়িতৃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাধে থেকে যাবে. 
হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা $ঃ হারাম প্নেক্ষে বেচে থাকা এবং 
হালাল বর্জন করার জন্য কোরআনে করীম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে তাকীদ করেছে। 
এক আয়াতে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, মানৃষের কর্ম ও চরিত্রে হালাল খাওয়ার একটা বিরাট 
গ্রতাব রয়েছে। কারো পানাহার যদি হালাল না হয়, হার বা রিনা নেন দা 
সম্পাদন একাস্তই দুরূহ হয়ে দীড়ায় । ইরশাদ হয়েছে ৪. 
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-“হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবি্র বস্তু-সামন্্রী খাও এবং সৎকাজ কর। আমি 
তোমাদের কাজ-কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ।” 

এ আয়াতে হালাল খাবারের সাথে সৎকাজ করার নির্দেশ দান করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে 
যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখ্ন মানুষের. আহার্য ও পানীয়-বন্তুসামগ্রী 
হালাল হবে । মহানবী (সা) এক হাদীসে একথাও পরিষারভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ আয়াতে 
যদিও নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ নির্দেশ শুধু তাদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, 
বরং সমস্ত. মুসলমানই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত । আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে তিনি একথাও 
বলেছেন যে, যারা হারাম মাল খায়, তাদের দোয়া কবুল হয় না । অনেকেই ইবাদত-বন্দেগীতে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং তারপর আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করার জন্য হাত প্রসারিত করে, 
আর “হে পরওয়ারদেগার, হে পরওয়ারদেগার' বলে ডাকে, কিন্তু যখন তাদের খানাপিনা 
হারাম, তাদের লেবাস-পরিচ্ছদ হারাম, তখন কেমন করে তাদের সে দোয়া কবুল হতে পারে ? 
সেজন্যই মহানবী (সা)-এর শিক্ষার একটা বিরাট অংশ উম্মতকে হারাম থেকে বাঁচানো এবং 

এক হাদীসে বলা হয়েছে__“যে লোক হালাল খেয়েছে, সুন্নাহ মোতাবেক আমল করেছে 
এবং মানুষকে কষ্ট দান থেকে বিরত রয়েছে, সে জান্নাতে যাবে ।” উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম 
নিবেদন করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইদানিং এটা তো আপনার উম্মতের সাধারণ-'অবস্থা । 
অধিকাংশ মুসলমানই তো এভাবে জীবন যাপন করে থাকেন।” হুযূর (সা) বললেন- হ্যা, 
তাই। পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই এ ধরনের লোক থাকবে, ০০০০০০০ 
হবে।__€তিরমিহী) 
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' অপর এক হাদীসে ইরশাদ হযেছে, মহানবী (সা) একবার সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন, 
চারটি চিত্র এমন রয়েছে, যদি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে, তবে দুনিয়াতে অন্য 
কোন কিছু যদি তোমরা নাও পাও, তবুও তোমাদের জন্য যথেষ্ট । সে চারটি অভ্যাস হলো 
এই-€১) আমানতের হেফাজত করা, (২) সত্য কথা বলা, (৩) সদাচার,. (৪) পানাহারের 
ব্যাপারে হারাম-হালালের প্রতি লক্ষ্য রাখা । 

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) একরার মহানবী (সা)-এর দরবারে নিবেদন 
করলেন, “আমার জন্য দোয়া করে দিন, আমি যাতে মকবৃলুদ্দোয়া (য়ার দোয়া কবৃজ হয়) হয়ে 
যেতে পারি । আমি যে দোয়াই করর, তা-ই যেন কবুল হয়ে যায়।' হুযুর (সা) বললেন, “সাদ! 
নিজের খাবারকে হালাল ও পবিভ্র করে নাও,“ তাহলেই 'মুস্তাজাবুদ্দা“ওয়াত' হয়ে যাবে । আর 
সে সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ___বান্দা যখন নিজের পেটে হারাম 
লোকমা ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন, পর্যস্ত'তার কোনআমল কবুল হয় না-। আর যার শরীরের 
মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত হয়, সে মাংসের জন্য তো জাহান্নামের আগুনই যোগ্য স্থান ।” 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, রসূল্গে করীম (সা) বলেছেন, 'সে- সত্তার 
কসম, যার কজায় মুহাম্মদৈর জান, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হয় না, যতক্ষণ না 
তার অন্তর ও জিহবা মুসলমান হয় এবং যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার“কষ্টদানের ব্যাপারে 
হেফাযতে থাকে । আর যখন কোন বান্দা হারাম মাল খায় এবং সদকা-খয়রাত করে, তা কবুল 
হয় না। যদি তা থেকে ব্যয় করে, তবে তাতে বরকত হয় না। যদি তা নিজের উত্তরাধিকারী 
ওয়ারিশানের জন্য রেখে যায়, তবে তা জাহান্নামে যাওয়ার পক্ষে তার জন্য পাথেয় হয়। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মন্দ বস্তুর দ্বারা মন্দ আমলকে বিধৌত করেন না। অবশ্য সৎকর্মের দ্বারা অসৎ 
কর্মকে ধুয়ে দেন।” 

হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে চারটি প্রশ্ন করা হবে ঃ হযরত মুঁ'আয ইবনে জাবাল 
(রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
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-“কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোন মানুষই নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবে 
না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে চারটি প্রশ্রের উত্তর নিয়ে নেওয়া হবে £ (১) সে নিজের 
জীবনকে কি কাজে নিঃশেষ করেছে ? (২) নিজের যৌৰনকে কোন্‌ কাজে বরবাদ করেছে ? 
(৩) নিজের ধন-সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে £ (৪) নিজের 
ইলমের উপর ক'টা আমল করেছে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার রাসূলে-করীম (সা) এক ভাষণে 
ইরশাদ করেছেন, হে মুহাজেরিন দল, পীচটি অভ্যাসের ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট পানাহ্‌ চাই, সেগুলো যেন তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি না হয়ে যায় তার একটি হলো 
অশ্লীলতা । কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন অশ্রীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের 
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মধ্যে প্লেগ ও মহামারীর 'মত এমন নতুন নতুন- ব্যাধি চাপিয়ে. দেওয়া হয়, যা.ক্বাদের 
বাপ-দাদারা কখনও প্লোনেনি। দ্বিতীয়ত, যখন কোন. জাতির মধ্যে মাপ-জ্জোকে কারচুপি করার 
রোগ সৃষ্টি হয়, ভঙ্খন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি, কষ্ট-পরিশ্রম এবং কর্তৃপক্ষের অত্যাচার- 
উৎপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়৷ তৃতীয়ত; যখন কোন জাতি যাকাতপ্রদানে বিরভ'ন্ধাকে, তখন 
বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেওয়া হয়। চতুর্থত, যর্খন কোন জাতি আল্লাহ্‌ ও রাসূল (জা)-গ্রর সাথে 
কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্‌ তাদের উপর অজ্ঞাত শক্র চাপিয়ে দেন? সে তাদের 
ধন-সম্পদ অন্যায়তাবে ছিনিয়ে নেয়। আর পঞ্চমত, কোন জাতির শাসকবর্গ যখন আল্লাহ্‌র 
কিতাবের আইন অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নাধি্কৃত 
হুকুম-আহ্কাম তাদের মনঃপৃত হয় না, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পরি 
বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে দেন।-(ইবনে-মাজাহ্‌, বায়হাকী, হাকেম) _ 
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(১৮৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে ৷ বলে দাও যে, এটি 
মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম । আর পেছনের দিক 
দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই । অবশ্য নেকী হলো আপ্রাহ্‌কে 
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ভয় করার মধ্যে । আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে তয় করতে 
থাক, বাতে তোমরা নিজেদের বাঁসনায় কৃতকার্য হতে পার । (১৯০) আর লড়াই কর 
আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে.। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি কক্পো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন নাঁ। (১৯১) আর 
তাদেরকে হত্যা ফর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, 
যেখান থেকে তারা. বের করেছে তোমাদেরকে । বন্ধুত ধমীয়ি ব্যাপারে -ফেতনা-ফাসাদ বা 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি.করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ । আর তাদের সাথে লড়াই করো না 
মসঙ্গিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে.। 
অধশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে হত্যা কর । এই 
হলো কাফিরদের শাস্তি । 


যোগসূত্র ঃ ১. _11..-] আয়াতের আওতায়, বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর সুরা বাকারার 
শেষ পর্যন্ত “বির' বা. সৎকাজ বিষয় আলোচিত হচ্ছে, যা শরীয়তের একান্ত গুরুতুপূর্ণ বিধি-বিধানের 
সাথে 'সম্পর্রধুক্ত। এগুলোর অঁধ্যে প্রথম হুকুমটি ছিল “কিসাস' বা খুনের বদলে মৃত্যুদণ্ড 
সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি ওসীয়ত সম্পর্কে, তৃতীয় ও চতুর্থটি রোযা এবং তৎসম্পর্কিত মাস্আলা-মাসায়েল 
সংক্রান্ত, পঞ্চমটি ই“তিকাফ এবং ষষ্ঠটি হারাম মাল ভোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত। 
অতঃপর আলোচ্য এ দু'টি আয়াতে হজ্জ ও জিহাদের আহ্কাম বর্ণনা করা হয়েছে। আর হজ্জ 
সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনার পূর্বে রাতলে দেয়া হয়েছে যে, রোযা ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে 
চান্র-মাস ও চান্দ্র-দিবূসের হিসাব ধরা হবে। 

শব্দ বিশ্রেষণ 81511. আহিললাতুন)'হুলো৷ ১.৯ এর বহুবচন। চান্ত-মাসের প্রাথমিক 
কয়েকটি রাতকে ১১: (হিলাল) বলা হয়। -/5-/(-+ হলো ০৪. -এর বহুবচন । এর 
অর্থ সময় বা অন্তিম সময় ।-কেরতুবী) 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে 

চর চস সাজার বরাত 
কাছ'থেকে (প্রতি মাসে) চন্দ্রের ভ্রোস-বৃদ্ধির) অবস্থা (এবং এই ত্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে যেসব 
উপকারিতা রয়েছে, সেসব উপকারিতা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও:তথ্য) জানতে চাচ্ছে। আপনি তাদেরকে 
জানিয়ে দিন যে, €এর উপকারিতা হলো) চন্দ্র (তার ত্রাস-বৃদ্ধি হিসাবে এচ্ছিক অথবা 
বাধ্যতামূলকভাবে) মানুষের (ক্বেচ্ছামূলক ব্যাপারে যেমন ইদ্দত), প্রাপ্য আদায় এবং বাধ্যতামূলক 
বিষয়ে যেমন হজ্জ, রোযা-ও যাকাত ইত্যাদির জন্য সময় নির্ধারণের মাধ্যম । 

অষ্টম নির্দেশ £ অন্ধকার যুগের কুসংস্কারের সস্তার সাধন £.(প্রাক-ইসলাম-যুগের কিছু 
খ্যক লোক হজ্জের ইহ্রাম বাধার পর কোন প্রয়োজনে যদি গৃহে প্রত্যাবর্তনের, ইচ্ছা করতো, 
তখন ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করতো । কাজেই পিছনের দেয়াল ভেঙ্গে 
তআতে ছিদ্র করে ঘরে প্রবেশ -কুরতো ।- এই কাজটিকে. তারা. ফযীলতপূর্ণ কাজ বলে মনে 
করতো । আল্লাহ্‌ তাআলা. হজ্জের আলোচনা শেষে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন £) এবং এতে 
কোন ফযীলত নেই যে, পিছন দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। তবে এতে ফযীলত. আছে, যে কেউ 
হারাম (বস্তু বা কর্ম) হতে আত্মরক্ষা করবে । (যেহেতু দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা হারাম নয়, 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৩৯ 


সেহেতু তা থেকে আত্মরক্ষা করার আবশ্যকতাও নেই । কাজেই যদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে 
হয়, তবে) ঘরের দরজা দিয়েই প্রবেশ কর । (প্রকৃত-মূলনীতি হলো এই যে,) আল্লাহ্‌কে ভয় 
করতে থাক (তাতে অবশ্যই আশা করা যায় যে.) তোমরা হ্হকাল ও পরকালে) সফলকাম 
হবে। 


নবম নির্দেশ ঃ কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ $ হিজরী ষষ্ঠ সনের যিলকদ মাসে রসূলুল্লাহ. সো) 
ওমরাহ আদায়ের নিয়তে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। সে সময় মক্কা নগরী মুশরিকদের 
অধীনে ও মুশরিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ (সা) এবং ভার জহষান্্রীগণকে 
মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে বাধা দিল। ফলে ওমরাহ স্থগিত রয়ে গেল। পরিশেঘে অনেক 
আলাপ-আলোচনার পর এই মর্মে এক সাময়িক সন্ধি-চুক্তি হলো যে আগামী বছর এসে "ওমরাহ 
সম্পাদর্ণ করবেন। সে হিসাবে হিজরী সপ্তম সনের যিল্কদ মাসে পুনরায় তিনি এতদুদ্দেশ্যে 
মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু হযরত (সা)-এর সঙ্গী মুসলমানপণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো 
যে, সম্ভবত মুশরিকরা তাদের সন্দিচুক্তি লংঘন করে সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত হষে | যদি মুশরিকরা 
আক্রমণ করে, তবে তারা তো চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না বাঁ ঘসে থাকা সমীচীনও হবে 
না। কিন্তু যদি মুশরিকদের মুকাবিলা ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তবে সেযুদ্ধ সংঘটিত 
হবে যিল্কদ মাসে । এই মাসটি তো সে চার মাসের অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোকে “আশ্হুরে হারাম' বা 
সম্মানিত মাস বলা হয়। এই চার মাসে তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ও নিষিদ্ধ ছিল। এই 
চারটি সম্মানিত (হারাম) মাস ছিল যিল্কদ, যিল্হজ্জ, মুহররম ও রজব । যা হোক, মুসলমানগণ 
এই দ্বিধা-দ্বন্দবে অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। এমন সময়. আল্লাহ্‌ তা“আলা আয়াতগুলো নাযিল 
করলেন যে, সন্ধি চুক্তিকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক চুক্তির কারণে তোমাদের পক্ষ পেকে প্রথমে 
হামলা করার অনুমতি নেই। কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ চালায় 
(তখন তোমরা অন্তরে কোনরূপ দ্িধা-্বন্দের স্থান দিও না) এবং (নিঃশক্কচিত্তে) তোমরা 
আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। অর্থাৎ এই নিয়তে যে, এরা দীন-ইসলামের বিরোধিতা 
করছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের-বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হয়েছে। (কিন্তু নিজেরা চুক্তির) সীমা 
অতিক্রম করো. না, (ডুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ (শরীয়তের 
আইনের) সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর (যে অবস্থায় তারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ 
করে, সে অবস্থায় তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে) তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, আর (না হয়) 
তাদেরকে (মক্কা থেকে) বহিষ্কার কর, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে (নানারূপ দুঃখ-কষ্ট 
দিয়ে) বহিষ্কৃত হতে (এবং হিজরত করতে) বাধ্য করছে। আর (তোমাদের এই হত্যা ও 
বহিষ্কারের পরেও বিবেকের বিচারে অপরাধের বোঝা তাদেরই কাধে থেকে যাবে । কেননা, 
তাদের তরফ থেকে যে ছুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হবে অত্যন্ত প্ছিত কাজ । আর 
এরূপ) গর্হিত কাজ (অনিষ্টের দিক দিয়ে) হত্যা (ও বহিষ্কার) অপেক্ষার্ড মারাত্বক/। (কারণ, সে 
হত্যা ও বহিষ্কারের সুযোগ সে অপকর্মের কারণেই ঘটে থাকে)। আর সেঙ্ধিটুক্তি ছাড়াও তাদের 
সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাঝে, আরও একটি অন্তরায় রয়েছে। আর তা হলো 
এই যে, হরম শরীফ অর্থাৎ মক্কা ও মক্কার পার্্বরতাঁ এমন একটি এলাকা রয়েছে, যার সম্মান 
করা অপরিহার্য । সেখানে যুহ্ধ করা এ স্থানের সম্মানের পক্ষে হানিকর। কাজেই নির্দেশ দেওয়া 
যাচ্ছে যে,) তাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী (যা হারাম বলে নির্ধারিত) এলাকায় 
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৪৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা স্বয়ং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে যদি তারা 
(কাফিররা) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন (তোমাদের প্রতিও তাদেরকে "হত্যা 
করার "অনুমতি রয়েছে) তোমরাও তাদেরকে আঘাত কর। যারা এহেন কাফির (যারা হরমের 
ভিতরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়) তাদের এমন শাস্তিই প্রাপ্য । 

: প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম রা)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে 
তার জগ্যমীতকর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাস্সিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন; সাহাবায়ে কেরামের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রতি সন্ত্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তারা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 
যমানার -উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উন্মতগণ এ জাদবের প্রতি সচেতন: ছিল্প: না। 
তারা সব সময় নানা অবাস্তর প্রশ্ন করতো । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
সাহাধীপণের যেসৰ প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র 
চৌদ্দটি 1. এই চৌদদটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ৮.০ (5১ ৮ 41051013 (খন আমার 
বান্দাপণ৭ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের. হরাস-বৃদ্ধি 
সম্পর্কিত প্রশ্ন ৷ এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়া সূরা বাকারায় আরও ছয়টি প্রশ্রের উল্লেখ রয়েছে।. বাকি 
ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায়-বিদ্যমান । 

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রো) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
“আহিল্লা' বা নতুন চাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে 
ভিন্নতর । সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে এবং অতঃপর ক্রমাৰয়ে বৃদ্ধি 
পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমাবয়ে হবাসপ্রাণ্ড 
হতে থাকে । এই ্রীস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা 
সম্পর্কে তীরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান 
করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। 
যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, টাদের হ্রাস-ৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী 
উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিত মূল তত্ব জানবার উদ্দেশ্য থেকে 
থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাব-বিরদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌলতন্ত্ব বর্ণনার 
পরিরর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের 
গ্রহ-উপথহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধে । 
আর মানুষের ইহলৌকির বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। 
কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক । এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জবাব 
এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্বাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন্‌ কোন্‌ মঙ্গল নিহিত ? 
সেজন্য "আল্লাহ্‌ তাসালা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, 
আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, 
এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্জের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা 
সহজতর হবে। 
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শরীয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও. সৌর হিসাবের গুরুত্ব $ এ আয়াতে এতটুকু বোঝা গেল যে, 
চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে যার উপর তোমাদের লেন-দেন, 
আদাদ-গাদ এবং হজ প্রভৃতির ভিডি রতিিত। এ প্সঙট সূরা ইউনুমে বিদৃত হয়েছেঃ 


(৩০১৬৯); ০৯115 9১০1 555 1১৮51 4১0০ ১555 রঃ 

এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের 

পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়। কিন্তু সূরা 

বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও 
বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
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* ০৮০৯19০৯155 
অর্থাৎ “অতঃপর. আমি রাতের চিহ তিরোহিত করে দিনের চিহৃকে দর্শনযোগ্য করলাম, 
যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান রুধী-রোযগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে 
তোমরা বর্ষপঞ্জী-ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।”-বেনী ইসরাঈল, বারো আয়াত) 
_ এই আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহিকি গতি 
এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, (রূহুল-মীআনী) কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে 
ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই 
নির্ধারিত । রমযানের রোযা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে 
যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই “কুইয়াতে-হেলাল' বা নতুন চাদ দেখার উপর 
নির্ভরশীল । কেননা, এই আয়াতে চ৯1) ১১১11 ১৪1১০ ৮৯ -টি মানুষের হজ্জ ও 
সময় নির্ধারণের উপায়)-বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘে, 46 
অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহ্র নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য । - 
ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তিই আকাশে চাদ দেখে চান্দরমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, 
মক্ুবাসী, পার্থত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য জনগণ নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব 
৪৮778527538 
ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্ঞ্যোতির্বিদ্যার সূত্র 
ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল । এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত 
হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগী, ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও 
সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাদ ইসলামী 
ইবাদতের অবলম্বন । চাদ এক হিসাবে ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলাম । ইসলাম যদিও 
সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসারকে এই শর্তে না-জায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই 
করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে যাতে লোকেরা চন্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের 
হিসাৰ ভুলেই যায় । কারণ এরূপ করাতে রোঘা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতে ক্রটি হওয়া অবশ্বান্তাবী। 
অধুনা যেভাবে সাধারণ অফিস-আদালতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত ও. ৫গাপনীয় 
চিঠিপত্রে পর্যন্ত সৌরপঞ্জীর এমন বহুল প্রচলন ঘটেছে. যে, অনেকেরই ইসলামী মাসগুলো পর্ধন্ত 
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৪8৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


স্মরণ থাকে না। এই অবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও জাতীয় মর্যাদায় এবং সম্মানের ক্ষেত্রে 
বিরাট অবক্ষয়ের পরিচায়ক । আমরা যদি কেবল দে সমস্ত অফিস ও দফতরের কাজ সৌরপঞ্জী 
হিসাবে চালাই যেগুলোর সঙ্গে অমুসলিমদের সম্পর্ক' বিদ্যমান, আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং 
দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামী চন্ত্রপঞ্জীর তারিখ ব্যবহার করি, তবে তাতে একটা ফরযে 
কেফায়া আদায়ের সওয়াবও হবে এবং ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলামেরও হেফাজত 
হবে। [ও পরার 

মাস*আলা ৪(৯১১৮০ ১৯ ১%। (৩৭5 32 চিশ। ০ +তরের পিছন দিক 
দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের 'জন্য কোন পুণ্য নেই) এই আঁয়াত দ্বারা এই মাস'আলা জানা 
গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত বলে মনে করে না, তাকে 
নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা ইবাদত মনে করা জায়েষ নয়। এমনিভাবে যে বিষয় 
শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্‌। মক্কার কাফিররা তাই করছিল । 
করা না-জায়েয মনে করতো+ তারা শরীয়তসম্মতভাবে ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে পাপ 
বলে গণ্য করতো এবং ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে 
ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও 
অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 'বেদ'আত'-এর 
না-জায়েয হওয়ার বড় কারণও তাই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের 
মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অণ্রবা কোন কোন জায়েয. বস্তুকে না-জায়েয ও হারাম বলে 
গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েবকে না-জায়েয মনে 
করা অথরা হারামকে হালাল মনে করা বা “বেদাআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গব্রমে আয়াতের দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক হুকুম-আহকামও জানা গেছে। 


দশম নির্দেশ £ জিহাদ বা ন্যান্গের সতাম ৯ গোটা মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত 
যে,মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফিরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও “কেতাল' (যুদ্ধ-বিগ্বহ) নিষিদ্ধ ছিল। 
সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফিরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য 
করে ধৈর্য ও সহিষ্টুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয় । রবী“ ইবনে আনাস 
প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রো)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফিরদের 
বিরুদ্ধে-যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাধিল হয় তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রা)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত এটিই সর্বপ্রথম 
আয়াত যথা 81: 1 ৮$%($ 5515. 83 0:3৫1 31 কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী (কা) এবং 
তাবেয়ীন রে)-এর মতে এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার উপরোন্লিখিত আয়াতই প্রথম আয়াত । তবে 
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রো) যে আয়াতটিকে এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত কলে মত 
প্রকাশ করেছেন, সে আয়াতটিকেও এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নািলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত 
হওয়ার কারণে প্রথম আয়াত বলা চলে। 

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবল সে সব কাফিরের সঙ্গেই যুদ্ধ 
করবে "যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে । এর অর্থ এই ঘে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ 
ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী উপাসনারত সন্ন্যাসী-পান্রী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৪৩ 


অসমর্থ অথবা যারা কাফিরদের অধীনে মেহনত্ী মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক 
না হয়__ সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবল 
তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু উল্লিখিত 
শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে োগদানকারী নয় । এজন্য ফিরুহ-শান্ত্রবি ইমামগণ বলেন, যদি 
কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশখহণ 
করে অথবা কোন প্রকারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা 
জায়েয্‌। কারণ, তারা +€51/8+ 3341 “যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে”-এই আয়াতের 
আওতাভুক্ত-মোযহারী, কুরতুবাঁ ও জাসূসাস)। যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তরফ থেকে 
যেসব উপদেশ দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যার 

উল্লেখ রয়েছে। সহীহ্‌-বুখারী ও সহীহ্‌-মুসলিম গর্থ্য়ে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) 
বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ 

9014771055515-555475841 455, 

-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। 

অনুরূপভাবে সহীহ আবৃ দাউদ শ্স্থে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে যু্ধযাতরী 
সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নলিখিত উপদেশাবলী উদ্ধৃত রয়েছে ৫ রঃ 

-“তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এবং রাসূলের মিল্লাতের উপর জিহাদে যাও! কোন দুর্বল, বৃদ্ 
এবং শিশুকে অথবা কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না।” -মোযহারী) 

হযরত আবূ বকর রো) যখন ইয়াধীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ 
করেন, তখন যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে হুবহু এ উপদেশগুলোর কথাই উল্লেখ 
করেছিলেন । এতদসঙ্গে তিনি আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, “উপাসনারত রাহেব বা সন্ন্যাসী, 
কাফিরদের. শ্রমিক এবং চাকরদেরকেও হত্যা করো না, যদি না তারা যুছ্ে-অংশরগ্রহণ 
করে ৮-(কুরতুবী) 

আয়াতের শেম্বাংশে 1525 % (এবং সীমা অতিক্রম করো না)-বাকরুটির অর্থ অধিকাং 
তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না। 


পু 
১০ 


- ₹৪১৯১১। ০০৯ ১০ ০১১৯৯৯০ +১৬০১৬৪০ ০১৯৯৮৯৪৩-, 
-(আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমীদেরকে 
বের করে. দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও ।) .. 

_ সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে,  হুদাযবিয়ার সন্ধ-চুকতির'শর্ত মোতাবেক হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা) তার.সাহাবায়ে কেরাম্‌ (রা)-সহ সেই.ওমরাহ্‌র কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার 
নিয়ত করেন, আগের বছর মন্ধার কাফিররা যে ওমরাহ উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল ।-কিন্তু 
সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফির্রা হয়তো তাদের সন্ধি ও 
চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাদেরকে বাধা দেয়, তৰে তারা কি 
করবেন ? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো-__“তোমরা 
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888 তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


যেখানে তাদেরকে পাবে, হত্যা করবে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেমন তোমাদেরকে 
মক্কা নগরী থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করবে ।” 

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপায়ে-বাধা দান 
করা হয়েছিল 'এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল কাজেই এ আয়াত 
নাধিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফিরদেরকে 
হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দৃষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ ইলো £ 

০1511 ১০ 211, (এবং ফিতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা 
কঠিন অপরাধ) অর্থাৎ একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, 
কিন্তু মকর কাফিরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদেরকে ওমরাহ্‌ ও 
হজ্জের মত ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ । এরূপ 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো । আলোচ্য 
আয়াতৈ উল্লিথিত হ_,2 ও (ফিতনাহ্‌) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এ্রবং মুসলমানদের ইবাদতে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে।-(জাস্সাস, কুরতুবী প্রমুখ) 

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বৌঝা যায় যে, কাফিররা যেখানেই থাকুক না কেন, 
তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে 
সীমিত করা হয়েছে ঃ 


ঃ 55151725518 

অর্থাৎ “মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে 
ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না অরা নিজেরাই তোমাদের উপর-আক্রমণোদ্যত হয় । 

'মাস*আলা £ হরমে-মক্কায় বা সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু 
হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে,যদি কেউ অপরকে হত্যায় 
প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয । এ মর্মে সমস্ত ফিকহ্বিদ একমত । 

মাস*আলা £ এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমর্ণ বা আগ্রাসন 
কেবল মসজিছুল-হারামের পার্্ববতাঁ এলাকায় বা 'হরমে-মক্কায়'ই নিষিদ্ধ । অপরাপর এলাকায় 
যেমন-প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয । 


রিরহেরহাকফে রাবার 
০৫৭ (5৬৯ 4 255262১4 ০4৬৮৫ 5১ 
র্যা 0125৭31241৬ ৮ 2১০2১) চে ৫ 2 8555 


পার্পরতি চি, পরতো চি 2 5৫ 


৯৯২০৬ 
4 চি 
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৫5455 পপণর্ হও পের 


চির ঠ155, ৩১৪ শি ক রঃ 
9০৮৮৮৮454)6)82-5828840898চ5 


(১৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ অত্যন্ত দয়ালু। (১৯৩) আর 
তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর. যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দীন 
প্রতিষ্ঠিত হয় । অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি 
নেই, কিন্তু যারা জালিম (তোদের ব্যাপার আলাদা)। (১৯৪) সন্মানিত. মাসই- সন্মানিত 
মাসের বদলা । আর সম্থান.রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত যারা (তোয়াদের উপর 
জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে 
(তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, হারা পরহেযগার, 
আল্লাহ তাদের -্বাথে রয়েছেন । (১৯৫):আর ব্যয় কর আল্লাহ্র.পথে। তবে. নিজের 
জীবনকে ধ্বংসের সন্থুখীন করো.না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্থহ কর। আল্লাহ্‌ 
ম৬১১৪৮/৪৪৪১৪৮৪৪৫ ্ | 








তেকসীর়ের সারসংক্ষেপ 

অতঃপর (যুদ্ধ শুরু করার পরিতারদিডা (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী 
থেকে) বিরত হয়ে যায় (এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়), তবে (তাদের এই ইসলাম গ্রহণকে 
অমর্যাদার চোখে দেখা যাবে না। বরং) আল্লাহ্‌ (তাদের অতীত কুফরীর অপরাধ) ক্ষমা করে 
দিবেন (এবং ক্ষমা ছাড়াও অশেষ নেয়ামত প্রদান করে, তাদের প্রতি) 'অনুক্ধহও করবেন । !আর 
যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে যদিও অপরাপর কাফিরদের ক্ষেত্রে ইসলামী আঁইন এই 
যে, তারা স্বধর্মে বহাল থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার এবং জিঘিয়া 
(যুদ্ধকর) প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ-হয়, তবে তাদের হত্যা করা জায়েয নয়; বরং তাদের অধিকার 
সংরক্ষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে । কিন্তু এই বিশেষ ধরনের কাফিররা 
যেহেতু আরবের অধিবাসী, সেহেতু ভাদের জন্য জিযিয়া প্রদানের কোন আইন নেই। বরং 
তাদের জন্যে কেবল দু'টি পথই বিদ্যমান (ক) ইসলাম গ্রহণ:অথবা (খ) হত্যা । সুতরাং হে 
মুসলমানগণ, তোমরা] তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না বিশ্বাসের বিভ্রান্তি 
(অর্থাৎ শিরক ভাদের মধ্য থেকে) তিরোহিত'হয়ে যায় । আর (তাদের) দীন (একান্তভাবেই) 
আল্লাহ্‌র হয়ে যায় । (কারণ, কারও দ্রীন-ও ধর্মমত বা জীবন বিধান একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য 
হয়ে যাওয়ার অর্থই ইসলাম গ্রহণ করা)। আর যদি তারা (কুফরী থেকে) ফিরে যায়,:তবে 
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(তোরা পরকালে ক্ষমা-ও রহমতের অধিকারী তো হবেই, তৎসঙ্গে পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে 
তোমাদেরকে এই আইন বলে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায়ভাবৈ আল্লাহ্র দান ভুলে কুফরী ও 
শিরক. করতে থাকে, তারা ব্যতীত তাদের কেউ শাস্তি ও দুরবস্থার কবলে নিপতিত হবে না 
এবং এ সমস্ত, লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আর ত্বাদের অন্যায় থাকলো না। 
. আমতএব, তার উপর তশ্বনআর মৃত্যুর শাস্তি বর্তাবেনা 1 হে মুসলমানগণ! মক্কার কাফিররা 
যদি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে হারাম মাসে অর্থাৎ ষিলকদ মাসে যুদ্ধ করতে হবে বলে, 
তোমরা যে আশঙ্কা. করছ সে সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাক । কারণ,) হারাম মাসে কেবল সে ক্ষেত্রেই 
তোমাদের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ, যে ক্ষেত্রে কাফিররা তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। 
(কারণ, মূলত হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়া তো শোধ-প্রতিশোধের ব্যাপার । অতএব, যারা 
তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে চলে, তোমরাও তাদের বিপক্ষে এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চল। 
আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে না চলে, তোমাদের বিপক্ষে সীমাতিক্রম 
করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি অতটুকুই সীমাতিক্রম কর, যতটুকু তারা করেছে । আর 
এসব নির্দেশাবলী পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে কোন ক্ষেত্রে আইনের আওতা-বহির্ভূত 
কোন কিছু না ঘটে যায়। অনন্তর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা তার দান ও রহমতসহ 
এসব আল্লাহ্ভীরুদের সঙ্গে থাকেন, যারা কোন ক্ষেত্রেই আইনের সীমা অতিক্রম করে না। 
_. একাদশ নির্দেশ £ জিহাদে অর্থ ব্যয় ঃ আর ভোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদে জীবন 
উৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে) অর্থ ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও 
না। (কারণ, যদি এসব ক্ষেত্রে জান-মাল উৎসর্গ করতে কাপুরুষতা' ও কৃপণতা প্রদর্শন করতে 
আরম কর, তবে তার ফলে তোমাদের প্রতি যারা অনুগত তারা দুর্বল এবং তোমাদের শক্ররা 
সাম্বিকভাবে শক্তিশালী হয়ে যাবে, যার পরিণতি তোমাদেরকে অনিবার্ধ ধ্বংস্রে মধ্যে নিক্ষেপ 
করবে)। আর (যে) কাজই কের) তা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে (সম্পন্ন) করবে, (যেমন যুদ্ধের ক্ষেত্রে 
যদি-খরচ করতে হয়, তবে অন্তর খুলে হষ্টচিত্তে সৎ নিয়তে খরচ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা উৎ্কৃষ্টভাবে কার্য সম্পাদন্কারীদেরকে ভালবাসেন। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতর্য, বিষম 

বায ভিজ নো রাজি লা দেরী 
বছরের ওমরাহ্র কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা)-সহ মন্ধা অভিমুখে যাত্রা করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সা)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, সেসব কাফিরদের কাছে 
চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই । এখনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি জক্ষেপ না করে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হবে ।' তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশংকার উত্তব হয় যে, এতে করে 
হরম-শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী'শরীয়তে নিষিদ্ধ । উপরের আয়াতে 
সাহাবীগণের এ আশংকার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মক্কার হরম-শরীফের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য । কিন্তু যদি কাফিররা হরম-শরীফের এলাকায় 
মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাঁর মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা 
জায়েষ।, 
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সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং ষে চা মাসেরই 
অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে 'আশহরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও 
কারও সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায়,যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে. যুদ্ধ 
শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিক্োধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো! তাদের এই ছ্িধা 
দূর করার জন্যই আয়াতটি নাধিল করা হয়েছে অর্থাৎ মক্কার হরয়-শরীফের সম্ানার্থে শক্রর 
হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) 
যদি কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের. বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করাও জায়েয । 

মাস"আলা £ আশহরে-হারাম বা সম্মানিত মাস চারটি-০) যিলকদ, (২) ধিলহজ্জ (৩) 
মহররম ও (8) রজব । তন্মধ্যে যিলকদ, যিলহজ্জ.ও মহররম আনুক্রমিক ও পরস্পর সং টু 
মাস। রজব মাস বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা মাস। ইসলাম-পূর্ব যুগে.এ চার মালে যুদ্ধ-বিহকে 
হারাম মনে করা হতো । মক্কার মুশরিকরাও এ বিধি মেনে চলতো | ইসূলামের প্রাথমিক যুগে 
হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত এ রীতি-নীতিই বলবৎ ছিল। সেজন্যই সাহাবায়ে (কেরামের মনে. এই 
সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার এই নির্দেশ “মনসূখ" (বাতিল) করে ওলামায়ে 
কেরামের সর্বসম্মত ইজমা" মতে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এখনও এ চার 
মাসে প্রথমে আক্রমণ না করাই উত্তম। এই মাসগুলোতে কেবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার 
জন্যই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা উচিত। এ হিসাবে একথা বলা একান্তই যথার্থ যে, এ চার 

মাসের সম্মান. এখনও পূর্বের মতই বলবৎ রয়েছে। মক্কার হরম-শরীফে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের 
অনুমতি দেওয়ায় তার সম্মান ব্যাহত হয়নি; বরং এতে একটা ব্যতিক্রমী অবস্থার উপর আমল 
করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র । 

(জিহাদে অর্থ ব্যয় 84411). ১149 এেবং তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ 
কর)-এই আয়াতে স্বীয় অর্থ সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয 
হয়েছে, এই আয়াত থেকে ফিকহশান্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে, 
যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত. নেসা 
বা পরিমাথ নেই, বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা. প্রত্যেক মুসলমানের 
উপর ফরয । আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে কিছুই খরচ করা ফরয.নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও 
এই পর্যায়ভুক্ত। 

4101 || 44১46213815 53 এবং স্বহত্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও 
না)। আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্যর্থহীন ও স্পষ্ট । এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে 
নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে । এখন কথা হলো যে, “ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা” বলতে 
এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে ? এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘজীদের ব্যাখ্যাতাগ্রণের অভিমত. বিভিনন 
প্রকার ৷ ইমাম জাস্সাস্‌ ও ইমাম রাষী (র) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উজির 
মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রতিটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী 
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(রো). বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাধিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপে 
জানি.। কথা-হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, 
তখন আমাদের:মধ্যে আলোচনা হলৌ যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা. 
আপন্ন'আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়:সম্পত্তির "দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি 
'নাধিল হলো, যাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, "ধ্বংসের ছারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই 
বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে ষে; জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য 
ধ্বংসৈরই কারণ । সেজন্যই হযরত আবূ. আইয়ুব আনসারী (রা) সারা জীবনই জিহাদ করে 
গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তান্থুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রা), হুযায়ফা (রা), কাতাদাহ্‌ রো) এবং মুজাহিদ ও 
যাহ্হাক €) প্রমুখ তফসীরশান্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। | 

হযরত বারা' ' ইবনে আযেব (রা) বলেছেন_-পাপের কারণে আল্লাহ্র রহমত ও মাগফেরাত 
থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধসের যুখে ঠেলে দৈওযার নামান্তর এজন্যই 
মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম । 

 'কোন কোন অপরিপক্‌ তফসীরকার বলেছেন, বিবি-বাচ্চার হক বিনষ্ট করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় 
মাত্রাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করাও নিজের হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। এরপ ব্যাখ্যা 
অবশ্য জায়েয নয়। | 

কোন কোন মহাত্বা বলেছেন-এমন সময় যুদ্ধাভিযানে যাওয়াকে নিজের হাতে নিজের 
ধ্বংস ডেকে আনা বলা যেতে পারে, যখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শক্রর কোন ক্ষতি সাধন করা 
সম্ভব হবে না, বরং নিজেরাই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবৌ। এরপ ক্ষেত্রে এই আয়াতের মর্ম 
অনুযায়ী যুদ্ধাভিযান না-জায়েষ। 

ইমাম জাস্সাস রে)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউজ সমস্ত নির্দেশই এই আয়াত থেকে গ্রহণ 
করা যেতে পারে। 

(৮1155 7271% তব নি -এই বাক্যে প্রতিটি কাজই সুন্দর ও 
সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কৌরআন 
“ইহসান” (১৮... ৯1) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে।' এ ইহ্সান দু'রকম (১) ইবাদতে ইহসান ও 
(২) দৈনন্দিন কাজকর্মে এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্সান। ইবাদতের ইহ্‌সান 
সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) 'হাদীসে-জিবরাঈল'-এ ব্যখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত 
কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছ । আর যদি সে পর্যায় পৌছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস 
রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোষাকে দেখছেন । .. 

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও ্মামাজিক ব্যাপারে (মু'আমিলাত ও 
মু'আশারাতে) ইহসানের ব্যাখ্যা, প্রসঙ্গে হযরত মা“আম্ব ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত মসনদে 
আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূলে-করীম (সা) বলেছেন £ “ভোমরা নিজেদের জন্য য়া কিছু 
পছন্দ কর, অন্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য না-পছন্দ 
কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে।”-(মাযহারী) 
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(১৯৬) আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর । যদি 
তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর 
ধার্য । আর তোমরা ততক্ষণ পর্যস্ত মাথা মুণ্তন করবে না, ঘতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে 
পৌছে যাবে । যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, 
তাহলে তার পরিবর্তে রোষা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে.। আর 
তোমাদের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্‌ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও তবে যা কিছু 
সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানী করাই তার উপর কর্তব্য । বস্তুত যারা কোরবানীর পশু 
পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি, আর সাতটি রোষা রাখবে 
ফিরে যাবার পর । এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে । এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের 
পরিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহকে ভয় 
করতে থাক । সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। (১৯৭) হজ্জের 
কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে .যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার 
পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েয নয় । না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ 
করা হজ্জের সেই সময় জায়েয । আর তোমরা যা কিছু. সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। 
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। 
আর আমাকে ভয় করতে থাক; হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার 
অনুগ্রহ অন্বেররণ করায় কোন পাপ নেই। (১৯৮) অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে 
আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশআরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর । আর 
তাকে স্বরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে আর নিশ্চয়ই 
ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। (১৯৯) অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্র্তগতিতে সেগ্গান 
থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফেরে । আর আল্লাহ্র কাছেই মাগফেরাত কামনা 
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কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, করুণাময়! (২১০) আর অতঃপর যখন হজ্জের যাবতীয় 
অনুষ্ঠান-ক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করৈ তোমরা 
স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে । তারপর 
অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ারদেগার, আমাদেরক দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার 
জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে 
পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান 
কর এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ 
রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের । আর আল্লাহ্‌ দ্রচ্ত হিসাব গ্রহণকারী । (২০৩) আর 
স্মরণ কর আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে । অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে 
চলে যাবে, শুধু দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন গোনাহ নেই, আর যে লোক থেকে যাবে 
তার উপর কোন গোনাহ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে 
থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তার সামনে সমবেত হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ঘাদশ নির্দেশ £ হজ্জ ও ওমরাহ্‌ প্রভৃতি ঃ আর েখন হজ্জ ও ওমরাহ করতে হয়, তখন) 
হজ্জ ও ওমরাহ্‌কে আল্লাহ্র (সষ্টির) জন্য পূর্ণরূপে আদায় কর। হেজ্জের আমলসমূহ ও 
নিয়ম-কানুন যথাযথ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিয়তও খাটি সওয়াব অর্জনেরই থাকে ।) অন্তর 
যদি (কোন শক্রর তরফ থেকে অথবা কোন রোগ-ব্যাধির কারণে হজ্জ ও ওমরাহ পালনে) 
বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে (সে ক্ষেত্রে নির্দেশ এই যে,) সামর্থ্যানুযায়ী কুরধানী (-এর পশু জবাই) 
করবে (এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌*'র যে পরিচ্ছদ ধারণ করেছিলে তা খুলে ফেলবে । একে বলা হয় 
ইহরাম" খোলা । “ইহ্রাম, খোলার শরীয়তসম্মত পঙ্থা হলো মাথা মোড়ানো বা চুল কেটে 
ফেলা । আর চুল ছোট করার হুকুমও তাই।.আর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহ্রাম খোলা 
শুদ্ধ নয়। বরং) ইহ্রাম খোলার উদ্দেশ্যে এমন সময় পর্যন্ত মাথা মুগ্তন করাবে না, যে পর্যন্ত না 
(& অবস্থায় যেসব) কুরবানী (-এর পশু জবাই করার নির্দেশ ছিল, সেসব পশু) যথাস্থানে'না 
পৌছে যায়! পেশু কুরবানীর এই স্থান হলো সম্মানিত “হরম' এলাকাতুক্ত। কারণ এসব 
কুরবানীর পশু হরমের চৌহদ্দির মধ্যেই জবাই করা হয় । সেখানে যদি নিজে না যাওয়া যায়, 
তবে কারও মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে হবে । যখন কুরবানীর পশু জবাই করার জন্য নির্ধারিত 
জায়গায় পৌছে জবাই হয়ে যায়, তখন ইহ্রাম খোলা জায়েয হবে ।) অবশ্য যদি তোমাদের 
মধ্যে কোন লোক অসুখে পড়ে অথবা মাথায় বেদনা অথবা উকুন ইত্যাদি কারণে কষ্ট পায় 
(এবং এঁ অসুখ বা কষ্টের কারণে পূর্বেই মাথা মোড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়,) তবে 
(তোর জন্য মাথা মুড়িয়ে) ফিদ্‌ইয়া (অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত পরিপূরক) দিয়ে দেওয়ার অনুমতি: 
রয়েছে। সে ব্যক্তি তার এই ফিদ্ইয়াটি তিনটি রোষা রেখে (কিংবা .ছয়জন মিস্কীনকে ফিতরা 
পরিমাণ অর্থাৎ অর্ধসা' গম) খয়রাত করলে. অথবা (একটা'-ছাগল) জবাই করে দিলেই 
(ফিদৃইয়া আদায় হয়ে যায়)। অতঃপর যখন তোমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে (অর্থাৎ পূর্ব 
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থেকেই যদি কোন ভয়ভীতি বা সংঘর্ষ হওয়ার পর তা তিরোহিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে 
হজ্জ ও ওমরাহ্‌ সম্পর্কিত কুরবানী প্রত্যেকের কর্তব্য নয়, বরং এ ব্যক্তির কর্তব্য): যে লোক 
ওমরাহ্‌র সঙ্গে হজ্জ মিলিয়ে লাভবান হয়েছে. (অর্থাৎ হজ্জের সময় ওমরাহও করেছে, কেবল 
তারই উপর সামর্থ্য অনুযায়ী) কুরবানী (পশু জবাই করা), ওয়াজিব (আর যে ব্যক্তি কেবল হজ্জ 
করেছে রা শুধু ওমরাহ্‌ করেছে, তার. জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয়।) অতঃপর (হজ্জের নির্ধারিত 
দিনে যারা এক সঙ্গে হজ্জ ও. ওমরাহ্‌ করে) যাদের কুরবানীর পশু সংগৃহীত না হয় যেমন দরিদ্র 
ব্যক্তি তাহলে (তাদের পক্ষে কুরবানীর পরিবর্তে) তিন দিনের রোযা রাখা কর্তব্য, হজ্জের 
দিনগুলোর মধ্যেই (শেষের দিনটি হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ) এছাড়া সাত দিনের 
(রোযা কর্তব্য) যখন হজ্জ সমাপনান্তে তোমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হবে (অর্থাৎ তোমরা 
যখন হজ্জের যাবতীয় কাজ শেয় করে. ফেলবে,তা তোমরা ফিরে যাও কিংবা সেখানেই থাক ।) 
এভাবে পূর্ণ দশ (দিনের রোযা), হয়ে গেল. (আর একথাও মনে রেখো, এইমাত্র হজ্জ ও 
ওমরাহ্‌ একত্রে পালন ক্রুরার যে নির্দেশ এসেছে) তা (সেবার জন্য জায়েয নয়, বন্রং বিশেষভাবে) 
সে ব্যক্তির জন্য (জায়েয) যার পরিবার (পরিজন) মসজিদুল হারামের (অর্থাৎ কা'বা ঘরের) 
নিকটে (আশেপাশে) থাকে না (অর্থাৎ মক্কার জন্য ইহ্রাম বাধার যে সীমানা নির্ধারিত রয়েছে, 
তার ভেতরে যাদের বাড়ি নয়।) আর (সেসব নির্দেশ সম্পাদন করতে গিয়ে) আল্লাহ্‌কে ভয় 
করতে থাক (যাতে কোন বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে না পারে) এবং (নিশ্চিত করে) জেনে 
রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা (বিরুদ্ধাচারীদিগকে) কঠিন শাস্তি দান করে থাকেন। 

হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের). জন্য কতিপয় মাস রয়েছে, যা (প্রসিদ্ধ এবং সবারই কাছে) 
সুবিদিত.। (তোর একটি হলো শাওয়াল মাস, ছিতীয়টি যিলকদ মাস এবং তৃতীয়টি যিলহজ্জ 
মাসের দশটি দিন)। সুতরাং যে সব লোক এসব (দিন)-এর মধ্যে (নিজের উপর) হজ্জের 
দায়িত্ব আরোপ করে নেয় (অর্থাৎ হজে্জর ইহ্রাম বেঁধে নেয়) তখন (তার জন্য) না কোন 
অশালীন কথা বলা (জায়েয) হবে, না কোন প্রকার নির্দেশ লংঘন করা চলবে । আর (তার 
পক্ষে) না কোন প্রকার ঝগড়া (বিবাদ):করা সমীচীন হবে । (বরং তার কর্তব্য হবে সর্বক্ষণ সৎ 
কাজে মনোনিবেশ করবা ।) আর (তোমাদের মধ্যে) যারা যে সং কাজ করবে আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে 
অবহিত থাকেন। (কাজেই তোমরা তার যথার্থ প্রতিদান পাবে ।) আর (তোমরা যখন হজ্জের 
জন্য রওনা হবে তখন প্রয়োজনীয়) খরচ অবশ্যই (সাথে) নিয়ে নেবে । সবচেয়ে বড় কথা 
(এবং সৌন্দর্য) হচ্ছে, খরচের বেলায় .(দারিদ্র্য প্রদর্শন থেকে) বেঁচে.থাকা। আর তোমরা যারা 
বুদ্ধিমান, (এ সব নির্দেশ পালনের বেলায়) আমাকে ভয় করতে থাক (এবং কোন নির্দেশের 
ব্যতিক্রম করো না)। 

(হজ্জের সফরে যারার সময় যদি তোমরা কিছু বাণিজ্যিক সামথী সাথে নিয়ে নেওয়া ভাল 
মনে কর, তাহলে) তাতে তোমাদের (হজ্জের মাঝে) সেটুকু জীবিকার অন্বেষণ করার কোনই 
পাপ হবে না, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (তোমাদের ভাগ্যে লিখে) রেখেছেন । অতঃপর তোমরা যখন 
আরাফাতে অবস্থানের পর সেখান থেকে ফেরার পথে মাশআরে হারাম-এর নিকটে (অর্থাৎ 
মুযদালিফায় এসে রান্রি যাপন কর এবং ) আল্লাহ্‌কে স্বরণ কর (কিস্তু এই স্মরণ করার যে 
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নিয়ম তাতে নিজের কোন ষতামত আরোপ করো না, বরং) তেমনিভাবে স্বরণ করবে, যেমন 
করে আল্লাহ্‌ স্বয়ং) বাতলে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে (আল্লাহ্‌ কর্তৃক বাতলে দেওয়ার) পূর্বে 
তোমরা ছিলে নির্বোধ, অজ্ঞ। এছাড়া (এখানে আরও কতিপয় বিষয় স্মরণ রেখোঁ- ইতিপূর্বে 
কোরাইশরা যেমন নিয়ম করে রেখেছিল যে, সমস্ত হাজী আরাফাত হয়ে সেখান থেকে 
মুযদালিফায় ফিরে যেতেন, আর) তারা সেখানেই রয়ে যেত; আরাফাতে যেতো না ।'কিস্তু তা 
জায়েয নয়, বরং তোমাদের সবাই (কোরাইশ কিংবা অ-কোরাইশ) সে স্থানটি হয়েই. আমা 
কর্তব্য, যেখানে গিয়ে অন্যান্য সবাই ফিরে আসেন। আর হজ্জের নির্দেশাবলীর: ব্যাপারে 
পুরাতন রীতিনীতির উপর আমল করে থাকলে) আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা কর.। নিশ্চয়ই তিনি 
ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুহ করবেন। 

(জাহিলিয়াত আমলে কারও কারও অভ্যাস ছিল যে, হজ্জ সমাপনান্তে তারা মিনা'তে 
এসব নিরর্৫থক কার্যকলাপের পরিবর্তে স্বীয় আলোচনার শিক্ষা দানকল্পে রলেন,) অতঃপর 
তোয়রা যখন নিজেদের হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করে নেবে, তখন (কৃতজ্ঞতা ও 
মাহাত্ম্ের সঙ্গে) আল্লাহ্‌ তা'আলার যিকির করো, যেমন করে তোমরা নিজেদের পিতৃ-পুরচষের 
স্বরণ করে থাক, বরং এই যিকির তার চেয়েও (বহু ৭) গভীর হবে। (এবং তাই কর্তব্য। এ 
ছাড়া আরো কিছু লোকের অভ্যাস ছিল, হজ্জের মাঝে তারা আল্লাহরই যিকির করত, কিন্তু 
যেহেতু তারা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, তাই তাদের যাবতীয় যিকির পার্থিব কল্যাণ কামনায় 
ব্যয়িত হতো। আল্লাহ্‌ তাআলা শুধু দুনিয়ার সম্পদ লাভের বাসনার নিন্দা করে তদস্থলে 
দুনিয়া ও আখিরাত-_এ উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনার প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ 

করেন £) অতএব, কোন কোন লোক অর্থাৎ কাফির) এমনও রয়েছে যারা (প্রার্থনা করতে 
গিয়ে বলে 3) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে (যো কিছু দান করবে) এ দুনিয়াতেই দিয়ে 
দাও (এ-ই যথেষ্ট । সুতরাং তাদের যা কিছু প্রাপ্য, তা তারা দুনিয়াতেই পাবে)। আর এহেন 
ব্যক্তি আখেরাতে (তার প্রতি অবিশ্বাস হেতু) কোন অংশই পাবে না। আবার কেউ কেউ (অর্থাৎ 
ঈমানদার) এমনও রয়েছে, যারা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে 
দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর । আর আমাদেরকে দোযখের 
আযাব থেকে রক্ষা কর। (বস্তুত এরা উপরোক্ত লোকদের মত হতভাগ্য নয়। বরং) এমন সব 
ব্যক্তিকে (উভয় জাহানের) বিরাট অংশ দেওয়া হবে, তাদের এই আমল (অর্থাৎ উভয় জাহানের 
কল্যাণ কামনার কারণে ।) আর আল্লাহ্‌ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণ করবেন। (কারণ কিয়ামতে 
হিসাব-নিকাশ হবে, আর কিয়ামত ক্রমাগতই ঘনিয়ে আসছে। শীঘ্রই যখন হিসাব গৃহীত হতে 
যাচ্ছে, তখন সেখানকার মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে বিস্বৃত হয়ে যেয়ো না।) আর (“মিনা'তে বিশেষ 
প্রক্রিয়ায়) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর কয়েকদিন পর্যন্ত । (বিশেষত সে প্রক্রিয়া হচ্ছে নিরিষ্ট.পাথরের 
প্রতি কাকর নিক্ষেপ করা । আর সে কয়েকটি দিন হচ্ছে; যিলহজ্জ মাসের দশ, এগার ও বার 
তারিখ কিংবা তের তারিখও বটে, যাতে কীকর নিক্ষেপ করা হয়)। তারপর ঘে লোক কাকর 
নিক্ষেপ করে দেশই তারিখের পর) দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে আসার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া 
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করে, তার কোন পাপ হবে না। আর যে লোক (উল্লিখিত) দু'দিনের মাঝে (মক্কায়) ফিরে 
আসার ব্যাপারে দেরি করে (অর্থাৎ ১২. তারিখে না এসে বরং ১৩. তারিখে আসে) তারও কোন 
পাপ হবে না.। (আর .এসব. বিষয়).তার. জন্যই (নির্ধারিত) যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে (এবং যে 
ভয় করে না, তার তো পাপ-পুণ্যের কোন বালাই নেই)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং 
সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হজ্জ ও ওমরার আহ্কাম $“বির্" রন রযা রা ষার ধারা সূরা 
বাকারার মাঝামাঝি থেকে চলছে, তাতে ১১তম নির্দেশ হচ্ছে হজ্জ সংক্রান্ত । আর হজ্জের 
সম্পর্ক যেহেতু মককা-মোকাররমা ও বায়তুল্লাহ অর্থাৎ কা'বা গৃহের সাথে জড়িত, সুতরাং এর 
সাথে সম্পৃক্ত কিছু মাস'আলা-মাসায়েল প্রসঙ্গক্রমে কেবলার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারার 
১২৫তম আয়াত থেকে ১২৮তম আয়াত পর্যস্ত (২:৮5 11 (4৯ ১15 থেকে ১ রা 
(১4... পর্যন্ত) আলোচিত হয়েছে। অতঃপর কেবলার প্রসঙ্গান্তে ৮১০ 119 (১০11) 
আয়াতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী লে সামী করার দিও উদ হছে 
এক্ষণে আয়াত ১৯৬ থেকে ২৩৩ পর্ন (অর্থাৎ 5 উর 


৪ ৮৪৮৩৪ 


সাথে সম্পৃকত। 

হজ্জ সর্বসন্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুক্ন এবং ইসলামের ফরায়েয 
বা. অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অতি গুরততৃপূর্ণ ফরয । কোরআনের বহু আয়াত 
এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে. এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। 

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর ওদের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়েছিল, সে বৃছরই সূরা আলে-ইমরানের একটি (০. 11 %.. ০০৮০]। 415 4115) 
আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে। (ইবর্নে কাসীর) এ তীয়াতেই হজ্জ কুরয হওয়ার 
শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

,উপরোল্লিখিত আটটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত £১ * 119 নে: 1117-401 
441-মুফাসসিরীনের একমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে এ হয়েছে যা €ষ্ঠ 
হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্জ ফরয হওয়ার 
বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ্জ ও 
ওমরাহর কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা । 

ওমরার আহকাম $ সূরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে 
তাতে যেহেতু শুধু হজ্জের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই 
আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার 
ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ 
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অথবা ওমরাহ আরঞ্ু করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন 
সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরন্ত করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব 
হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরাহ ওয়াজিব কি না তা বোঝায় না। বরং আরম্ত 
করলে শেষ করতে হবে, তাই বোঝায় । 

ইবনে কাসীর হযরত জাবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ তিনি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন । ভুযূর ! ওমরাহ কি ওয়াজিব ? তিনি বলেছিলেন ঃ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, 
খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীস সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা €র) 
ও ইমাম মালেক (র) প্রমুখ ওমরাহকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌ শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব । তবে প্রশ্ব 
উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরাহ্‌ শুরু করার পর কোন অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না 
পারে তাহলে কি হবে ? এর উত্তর পরবর্তী ১2১০৯ ১.১ -বাক্যে দেওয়া হয়েছে। 

ইহ্রাম বাধার পর কোন অসুবিধার জন্য হজ্জ অথবা ওমরাহ আদায় করতে না পারলে 
কি করতে হবে ? ঃ এ আয়াত হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল (সা) 
এবং সাহাবীগণ ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফিররা তাদেরকে হেরেমের সীমায় 
প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তারা ওমরাহ্‌ আদায় করতে পারলেন না। তখন আদেশ হলো 
ইহ্রামের ফিদইয়া স্বরূপ একটি করে কুরবানী কর । কুরবানী করে ইহ্রাম' ভেংখে ফেল। কিন্তু 
সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত- +€..$১1১_৪/৯5 33 -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে; ইহ্রাম 
খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথার চুল কাটা বা ছাটা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না 
ইহ্রামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌছবে। 

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকায় 
পৌছে কুরবানীর পশ্ড জবেহ করা । তা নিজে না পারলে অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে । এ 
আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শক্র কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের 
আশংকা থাকা । কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও 
অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রাসূল (সা)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, 
কুরবানী করেই ইহ্রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্জ বা ওমরাহ্‌ কাযা করা ওয়াজিব । 
যেমন হুযূর (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লিখিত ওমরাহ্র 
কাযা আদায় করেছিলেন । 

এ আয়াতে মাথা মুগ্ডনকে ইহ্রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই 
প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুগ্ডন বা চুল ছাটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ ।. এ.হিসাবে 
পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্জ ও ওমরাহ্‌ আদায় করতে গিয়ে কোন 
অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুগ্ডন করতে বা মাথার চুল 
কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে ? 

ইত্রাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুগডন করলে কি করতে হবে 1৫ বির 
1 ১০ 31151 ৮-৯2% এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরহ্ন 
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মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট 
পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু, 
এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আর তা হচ্ছে ক্লোষা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানী 
করা। কুরবানীর জন্য হেরেমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা 
দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। 
কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ 
নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) সাহাবী কাঁঁআব ইবনে “উজরাহর এমনি অবস্থার 
প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন, তিনটি রোযা এবং ছয়জন মিসকীনকে মাথা পিছু অর্ধ সা' গম 
দিতে হবে । (বোখারী) 

অর্ধ সাঁ আমাদের দেশে প্রচলিত ৮০ তোলার সের হিসাবে প্রায় পৌনে দু-সের গমের 
সমান। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিয়ে দিলেও চলবে । 

হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্‌ একত্রে আদায় করার নিয়ম £ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরববাসীদের 
ধারণা ছিল হজ্জের মাস আরন্ত হয়ে গেলে অর্থাৎ শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্জ ও ওমরাহ 
একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ। 

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে 
ৰসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে সমাধা করা নিষেধ । কারণ 
তাদের পক্ষে হজ্জের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরাহ্র জন্য দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা 
তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, 
তাদের জন্যে দু'টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এত 
দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক । সে সমস্ত 
নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্জযাত্রীগণ ধিনি যে দিক হতে আগমন 
করেন, যেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়েছে। যখনই মন্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌র 
নিয়তে ইহ্রাম করা আবশ্যক । ইহ্রাম ব্যতীত এ স্থান হতে সামনে অগ্রসর হওয়া গোনাহের 
কাজ। যেমন বলা হয়েছে ;1১1। » ...1| ৪১১৯ 411 5311 ১৯1-এর অর্থ 
তাই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন শ্নীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের 
জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্‌ হজ্জের মাসে একত্রে করা জায়েয । 

অবশ্যই যারা হজ্জের মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্‌কে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ 
দু'টি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব । তা হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে 
তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু 
কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা দশটি রোযা 
রাখবে । হজ্জের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্জ সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে ।-এ 
সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে । হজ্জের মধ্যে যে ব্যক্তি 
তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আব্‌ হানীফা (র) এবং-কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর 
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মতে তাদের জন্য কুরবানী করাই ওয়াজিব । যখন সামর্থ্য হয়, তথন কারো দ্বারা হেরেম শরীফে 
কুরবানী আদায় করবে। 

তামাতু ও কেরান $ হজ্জের মাসে হজ্জের সাথে ওমরাহ্‌কে একব্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি 
রয়েছে। একটি হচ্ছে__মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরাহ্‌্র জন্য একত্রে ইহ্রাম করা । শরীয়তের 
পরিভাষায় একে “হজ্জে-কেরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজ্জের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, 
হজ্জের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ইহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, 
মীকাত হতে শুধু ওমরাহ্র ইহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরাহ্র কাজকর্ম শেষ করে 
ইহ্রাম খুলবে এবং ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হারাম শরীফের মধ্যেই হজ্জের. 
জন্য ইহরাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় তামান্ব কিন্তু ৮১৮০ ৬৯ এ 
সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

হজ্জ ও ওমরার আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ 
শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব 
নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সাবধান ও ভীত থাকা বোঝায় । অতঃপর বলা হয়েছে__ 
১302১115571, )11:-০151) অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর 
বিরুদ্ধাটরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্জ ও ওমরাহ্কারীগণের 
অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমত হজ্জ ও ওমরাহ্‌্র নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা 
করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই 
দায়িতৃ-জ্ঞানহীন মোয়াল্পেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে.। আর 
সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্‌ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন 
করার তওফীক দান করুন। 

হজ্জ সংক্রান্ত চটি আরাতের মধ্যে দিতীয় আয়াত ও তার মাস*আালাসমূহ ৪ ৫11 
৬০15 ₹$*51 'আশহুরুন' শব্দটি 'শাহরুন" শব্দের বহুবচন। এর অর্থ__মাস। পূর্ববর্তী 
আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌ করার নিয়তে ইহ্রাম বাঁধে, তাদের উপর এর 
সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে । এ দু"টির মধ্যে ওমরাহ্‌র জন্য কোন 
সময় নির্ধারিত নেই । বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্জের মাস এবং এর 
অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপারটি ওমরাহ্র মত নয় । এর জন্য কয়েকটি মাস নির্ধারিত 
রয়েছে__-সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহিলিয়তের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাবের যুগ 
পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্জের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে । আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলবুদ ও 
যিলহজ্জের দশ দিন । আবু উমামাহ্‌ ও ইবনে উমর রো) হতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।-মোর্ষহারী) 
হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরন্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বীধা জায়েয 
নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম করলে হজ্জ আদায়ই হুবে না। 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হজ্জ অবশ্য আদায় হবে, কিনতু মাকরূহ হবে। -মোযহারী) 
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-এ আয়াতে হজ্জের ইহ্রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। ইহ্রাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব। আর তা' 
হচ্ছে 'রাফাস', 'ফুসৃক' ও 'জিদাল' । ৬.৪) “রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও 
তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস 
সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত । ইহ্রাম অবস্থায় এ সবই হারাম । অবশ্য আকার-ইঙ্গিত 
দৃষণীয় নয় । 

৬ ৮.৪ ফুসৃক'-এর শাব্দিক অর্থ বাহির হওয়া । কোরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন-বা 
নাফরমানী করাকে “ফুসৃক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই “ফুসূক' বলে। তাই 
অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রো) এস্থলে 
“ফুসৃক' শব্দের অর্থ করেছেন___সে সকল কাজ-কর্ম, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ । স্থান অনুসারে 
এই ব্যাখ্যাই "যুক্তিযুক্ত । কারণ সাধারণ পাপ ইহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়, বরং সব সময়ই 
নিষিদ্ধ। 

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহ্রামের জন্য নিষিদ্ধ ও 
না-জায়েয তা হচ্ছে ছয়টি £ 

(১) স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস 
সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা । (২) স্থলভাগের জীবজ্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেওয়া 
(৩) নখ বা ছুল কাটা । €৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার । এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরণ্য নির্বিশেষে 
সকলের জন্যই ইহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ । 
অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত । (৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান করা (৬) 
মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা । অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যও না-জায়েয। 

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও “ফুসৃক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 
“রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহ্রাম অবস্থায় এ কাজ হতে 
বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। 
কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্জই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্য 
কাজগুলোর কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার 
পূর্বে স্ত্র-সহবাস করলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে । গাভী বা উট ছারা এর কাফ্ফারা দিয়েও পর 
বছর পুনরায় হজ্জ করতেই হবে । এজন্যই ৪.) ১ ৪ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বত্ত্রভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

01১৯ শব্দের অর্থে একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা । এজন্যই বড় রকমের 
বিবাঙ্গকে 11১. বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক । কোন কোন মুফাস্সির- এ শব্দের ব্যাপক 
অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্জ ও ইহ্রামের সম্পর্ক হেতু এখানে “জিদাল'-এর অর্থ 
করেছেন যে, জাহিলিয়তের যুগে আরববাসিগণ অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ 
কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুযদালিফাতে 
অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো । তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। 
পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে 
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করতো । এমনিভাবে হজ্জের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো । কেউ কেউ 
যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে । এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে 
ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এজন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করতো । তাই 
কোরআনে করীম 31,__৯ 3 বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন ররেছে। আর আরাফাতে 
অবস্থানকে ফরয এবং ম্ুযু্দালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে । এটাই হক ও মঠিক। 
উপরত্তু যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্জ আদায় করতে হকে_এ ঘোষণা করে 
এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ .এ স্থলে “ফুসূক' ও 
“জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, “ফুসূক' ও 'জিদাল' 
সবক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহ্রামের অবস্থায় এর পাপ আরো অধিক । পবিত্র দিনসমূহে 
এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 
“লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, ইহরামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে যে, তোমরা এখন ইবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও 
চরমতম নাফরমানীর কাজ। 

সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে “ফুসূক”, “রাফাস' ও “জিদাল' থেকে বিরত করা এবং এসব 
বিষয়কে হারাম গণ্য করার :একটা কারণ এও হতে পারে যে, হজ্জের স্থান ও সময় মানুষের 
অবস্থা গ্রমনি দাঁড়ায় যে, তার ফলে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার বহু আশংকা সৃষ্টি 
হয়। ইহ্রামের সময় প্রায়ই দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বহু দূরে অবস্থান 
করতে হয়। তাছাড়া তওয়াফ, সায়ী, আরাফাত, মুযুদালিফা ও মিনার সমাবেশে যতই.সতর্কতা 
অবলম্বন করা হোক, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হয়েই থাকে । এমতাবস্থায় পূর্ণ সংযম. অবলম্বন 
করা সহঙ্জ ব্যাপার. নয়। কাজেই সর্বপ্রথম রাফাস-এর হারামের কথা বর্ণনা করা. হয়েছে। 
এমনিভাবে এ. সমাবেশে চুরি ও অন্যান্য পাপ বা অপরাধও সাধারণত হওয়ার আশংকা থাকে 
প্রছুর। সেজন্য :5:৯-....১3 বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে হজ্জবত পালনের প্রথম 
হতে শেষ পর্যন্ত এমন বহু সময় আসে, যাতে সফরসঙ্গী ও অন্যান্য মানুষের সাথে জায়গা ও 
অন্যান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধার খুবই আশংকা থাকে । কাজেই 11. ৯১১ (কোন বিবাদ- 
বিসংবাদ নয়) বলে এ সবকিছু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

কোরআনের ভাষালক্কার 8 113 ৯ %9 5... % 9) ২,১১১ আয়াতের শব্দগুলো 
.না'-বাচক। হজ্জের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা; যার জন্য 114১2911855 915১5 9 শব্দ ব্যবহার করা 
উচিত ছিল। কিন্তু এখানে না-সূচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্জের মধ্যে 
এসব বিষয়ের কোন অবকাশ নেই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না 1:১1 & (53 
২111 2 এ ৮ ১০ ইহ্রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে 
হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্জের পৰিব্র সময়ে ও পৃতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ হতে 
বিরত থাকাই ঘথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদত এরং সৎ 
কাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন;-আর 
এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে। 
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(58511 ১911 9৮5 2691559753 -এ আয়াতে এ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী থেশ 
করা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরাহি করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে ।-অথচ দাবি করে 
যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট 
করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে বলে, তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের 
উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেওয়া বাঞ্কনীয়, এটা তাওয়ান্ুুলের 
অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত আসবাবপত্র 
নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংঘহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। হুযূর সো) 
হতে তাওয়ান্লের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃম্বতার নাম তাওয়ান্ুল বলা মূর্খতারই 
নামান্তর । | 

ডের রা লা 


পূ লাজ নৃশভা ০৮858 
তোমাদের জন্য দৃষণীয় নয় ।' ৃ 

এ আয়াতের শানে-নুযুলের ঘটনা হচ্ছে এই যে, জাহিলিয়তের যুগে আরববাসিগণ যাবতীয় 
ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বিকৃত করে তাতে নানারকম অর্থহীন বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল 
এবং ইবাদতকেও একেকটা তামাশার বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছিল। এমনিভাবে হজ্জের 
আচার-অনুষ্ঠানেও তারা নানারকম গহিত কার্যকলাপে লিপ্ত হতো । মিনার সমাবেশ উপলক্ষে 
তাদের বিশেষ আড়ং বসত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো । ব্যবসা সম্প্রসারণের নানারকম ব্যবস্থা 
নেওয়া হতো । কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে যখন সুসলমানদের উপর হজ্জ ফরয এবং 
এসব বেহুদা প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়, তখন সাহাবীগণ (রো) যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রাসূল 
(সা)-এর শিক্ষার পিছনে স্বীয় জানমাল কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন, তারা ভাবলেন, হজ্জের 
মওসুমে ব্যবসা বা কাজকর্ম করে কিছু উপার্জন করাও তো অন্ধকার যুগেরই উদ্ভাবন । ইসলাম 
হয়তো একে সম্পূর্ণ নিষেধ ও হারাম বলেই ঘোষণা করে দেবে । এমনকি এক ব্যক্তি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, উট ভাড়া দেওয়া পূর্ব থেকেই 
আমার ব্যবসা । হজ্জের মওসুমে কেউ কেউ আমার উট ভাড়ায় নেয়, আমিও তাদের সাথে যাই 
এবং হজ্জ করে আসি । তাতে কি আমার হজ্জ সিদ্ধ হবে না ? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
(রা) বললেন, রাসূন্ধ (সা)-এর নিকটও এমনি এক ব্যক্তি, এসেছিল এবং এমনি প্রশ্ন করেছিল। 
কিনতু তিনি ৫) ১০ ১৮351555501 (১৯ 74:1০ ১০১ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে কোন উত্তর দেন নি। আয়াতটি নাধিল হওয়ার পর তিনি তাকে ডেকে 
বলেন, হ্যা তোমার হজ্জ শুদ্ধ হবে। 

যা হোক, এ আয়াতে একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের সফরকালে কোন ব্যক্তি 
যদি কিছু ব্যবসা বা পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই । তবে 
আরবের কাফিররা হজ্জকে যেরূপ ব্যবসার বাজার ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল, 
কোরআন দু'টি বাক্যের দ্বারা তার সংশোধন করে দিয়েছে । তার একটি হলো এই যে, তোমরা 
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যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহ্‌র অনুগ্বহ বিবেচনা করে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে । তাতে শুধু 
মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়। 

১৩১ ০০ ১০৪ বাক্যটিতে এঁদিকই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১5545 003১ 
বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোন পাপ হবে. না। এতে আরো 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ উপার্জন থেকেও যদি বেঁচে থাকতে পার, তবে আরো উত্তম । কেননা 
এতে পরিপূর্ণ আস্তরিকতা বা ইখলাসের মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে । তবে প্রকৃত বিষয়টি 
নিয়তের উপর নির্ভরশীল । যদি কারো মুখ্য উদ্দেশ্য পার্থিব মুনাফা অর্জন হয়, আর হজ্জের 
নিয়তটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে অথবা হজ্জ ও ব্যবসা__উভয় নিয়ত সমান সমান হয়, তবে 
তা হবে ইখলাসের পরিপন্থী । এতে হজ্জের সওয়াব কম হবে । আর হজ্জের যে উপকারিতা ও 
বরকত হওয়া বিধেয় ছিল, তাও কম হবে। আর যদি প্রকৃত নিয়ত হজ্জই হয় এবং এ 
উদ্দেশ্যেই বের হয়ে থাকে, কিন্তু রাস্তা বা ঘরের খরচাদির অভাব পূরণ করার জন্য সামান্য 
ব্যবসা বা কাজকর্ম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তাহলে তা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। এ 
ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে এই, যে পাচদিন একান্তভাবে হজ্জের কাজণগুলি করা হয় সে পাচদিন ব্যবসা 
বা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে শুধু ইবাদতে ও যিকিরে ব্যস্ত থাকা । তাই কোন কোন আলেম 
এই পাচদিন ব্যবসা বা উপার্জনের কাজকর্ম নিষেধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 


মারাফাতে জুর্হাছের রর দুরদালিকাতে অন্হাদুঃ দার এাজারাতে নান হরে! 
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অর্থাৎ যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশৃআরে-হারামের নিকট 
যেভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে, সে নিয়মে তাঁকে স্মরণ কর। 
তোমাদেরকে নিয়ম বলে দেওয়ার পূর্বে যেভাবে তীকে স্মরণ করতে, তা ছিল ভুল আর তোমরা 
ছিলে অজ্ঞ। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুযদালিফায় 
রাত কাটানো এবং বিশেষ নিয়মে যিকির করা ওয়াজিব । 

“আরাফাত' শব্দটি শাব্দিকভাবে বহুবচন। এটি একটি বিশেষ ময়দানের নাম, চৌহদ্দি 
সুপ্রসিদ্ধ । এ ময়দান হেরেমের সীমানার বাইরে অবস্থিত । হাজীদের জন্য ৯ই যিলহজ্জ এ 
ময়দানে সমবেত হওয়া এবং দুপুরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা হজ্জের 
গুরুতৃপূর্ণ একটি ফরয, যার কোন বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ নেই। 

আরাফাতকে “আরাফাত' বলার পিছনে অনেকগুলো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। তবে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, এ ময়দানে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত ও যিকির দ্বারা তার নৈকট্য ও 
পরিচয় লাভে সমর্থ হওয়া যায়। 

তাছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানগণও এখানে পারস্পরিক 
পরিচয় লাভের সুযোগ পান। কোরআনে যথেষ্ট তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, আরাফাত 
থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মাশ“আরে-হারামের নিকট অবস্থান করা কর্তব্য ৷ মাশ“'আবে-হারাম 
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একটি পাহাড়ের নাম, যা মুযদালিফাতে অবস্থিত । 'মাশ'আর' অর্থ নিদর্শন এবং হারাম অর্থ 
সম্মানিত ও পবিত্র। সারমর্ম হচ্ছে যে, এ পাহাড়টি ইসলামী নিদর্শন প্রকাশের একটি পবিভ্র 
স্থান, এর আশপাশের ময়দানসমূহকে মুযদালিফা বলা হয় । এ ময়দানে রাত যাপন করা এবং 
মাগরিব.ও এশার লামায একত্রে মিলিয়ে পড়া ওয়াজিব । মাশ'আরে-হারামের নিকট আল্লাহকে 
স্মরণ করা বলতে যদিও সর্বপ্রকার ধিকির-আযকারই এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মাগরিব ও এশার 
নামায একত্রে এশার সময় আদায় করাই মূলত এখানকার বিশেষ ইবাদত। আয়াতে বর্ণিত- 
১৫১৬ ৮5৫ ১১৫১। $-বাক্যটি সম্ভবত এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাকে স্মরণ 
করার জন্য তিনি যে নিয়ম বাতলে দিয়েছেন, সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় 
মামত ও কিয়াসকে প্রশ্রয় দিও না। কেননা, কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামায মাগরিবের 
সময় এবং এশার নামা এশার সময় পড়া উচিত। কিন্তু সে দিনের জন্যে আল্লাহ্‌র পছন্দ এই 
যে, মাগরিবের নামায দেরি করে এশার সময় এশার নামাযের সাথে পড়া হবে। 

১৫১ « ৮১১ &13-থ দ্বারা আরো একটি মৌলিক মাস'আলার উদ্ভব হয় যে, 
আল্লাহকে স্বরণ করা ও তার ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা 
সেভাবেই তা করবে। বরং আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মতে 
আদায় করলেই তা ইবাদত হবে, নিয়মের খেলাফ করা জায়েয নয় । এতে কম বা বেশি করা 

ংবা আগে-পরে করা, যদিও এতে যিকির বা ইবাদত বেশি হয়, তবু তা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। 
নফল ইবাদত-বুন্দেশী বা খয়রাতে যারা কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজন করে এবং এ 
নিয়ম অবশ্য পালনীয় মনে করে অথচ আল্লাহ ও তীর রাসূল (সা) এসব নিয়মকে অবশ্য 
পালনীয় বলেননি কিন্তু তারা এগুলোকে পালন না করাকে ভুল মনে করে, এ আয়াত সেসব 
রই সংশোধন করে দিয়েছে যে, তা হচ্ছে জাহিলিয়ত যুগের এমন কতকগুলো প্রথা বা 
কুসংস্কার, যা স্ব স্ব রায় ও কিয়াসের দ্বারা তারা তৈরি করেছিল এবং এসব প্রথাকেই ইবাদত 
বলে ঘোষণা করেছিল । 
অতঃপর তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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: অর্থাৎ অতঃপর তোমাদের উচিত যে, অন্যান্য লোক যেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করছে, 
তোমরাও সেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর । আল্লাহ্র দরবারে তওবা কর । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুগহ করবেন । . 

এ বাক্যটির শানে নুযুল হচ্ছে এই যে, আরবের কুরাইশগণ যারা কা*বা ঘরের হেফাজতে 
নিয়োজিত ছিল, আর সে কারণে সমগ্র আরব দেশে তাদের মানসম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল 
সকল মহলে স্বীকৃত, তারা তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রক্ষাকল্পে হজ্জের ব্যাপারেও কতকগুলো 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল । সকল মানুষ আরাফাতে যেতো এবং সেখানে অবস্থান 
করার পর প্রত্যাবর্তন করতো, কিন্তু তারা রাস্তায় মুযদালিফাতে অবস্থান করতো আর বলতো ঃ 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৬৩ 


যেহেতু আমরা কা'বা ঘরের রক্ষক ও সেবায়েত, এজন্য হেরেমের সীমারেখার বাইরে যাওয়া 
আমাদের জন্য উচিত নয় । মুযদালিফা হেরেমের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং আরাফাতের বাইরে 
অবস্থিত। এ অজুহাতে মুযদালিফাতেই তারা অবস্থান করতো এবং সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন 
করতো । বাস্তবপক্ষে এসব ছল-ছঁতার উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও অহযিফা প্রকাশ করা এবং 
সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্ত্য বজায় রাখা । আল্লাহ তা'আলা এর আদেশ দ্বারা তাদের সে 
অহমিকার সংশোধন করে দিয়েছেন এবং তাদের নির্দেশ করেছেন যে, তোমরাও মেখানেই 
যাও, ঘেখানে অন্যান্য লোক যাচ্ছে অর্থাৎ আরাফাতে এবং অন্যান্য লোকের সাথেই তোমরা 
ফিরে এসো। একে তো সাধারণ মানুষ হতে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখা একটি অহংকারজনিত 
কাজ, যা থেকে সর্বদা বিরত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে হজ্জের সময়ে পোশাক, ইহ্রামের 
স্থান ও অন্যান্য কাজ-কর্মের মাঝে একটা সমন্বয় সাধন করে যেখানে এ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে 
যে, সকল মানুষই সমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বড়-ছোট, রাজা-রজার কোন ভেদাভেদ 
নেই; তখন ইহ্রাম অবস্থায় এ পার্থক্য প্রদর্শন অনেক বড় অপরাধ । 

মানবিক সমতার সুবর্ণ শিক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা ঃ কোরআনে-হাকীমের এ বাণীর ছ্বারা 
সমাজনীতির একটি পরিচ্ছেদ সামনে এসেছে যে, সামাজিক বসবাস ও অবস্থানের, বেলায় 
বড়দের পক্ষে ছোটদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে স্বাতন্তয বিধান করা উচিত নয় বরং মিলেমিশে 
থাকা কর্তব্য । তাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়, আমীর ও 
গরীবের পার্থক্য মিটে যায় এবং মজুর ও মালিকের মধ্যকার বিরোধের সমাধান হয়ে যায়। তাই 
রাসূলে করীম (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন £ অনারবের 
উপর আরবদের এবং কালোর উপর সাদার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদ হলো 
পরহেজগারী বা আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । কাজেই যারা মুযদালিফায় 
অবস্থান করে অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইতো, তাদের সে 
আচরণ কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয় । 

জাহিলিয়ত আমলের রেওয়াজসমূহের সংশোধন এবং মিনাতে অর্থহীন সমাবেশের 
প্রতি নিষেধাজ্ঞা 8 ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতে জাহিলিয়ত যুগের কিছু প্রথার সংশোধন করা 
হয়েছে। (১) জাহিলিয়ত যুগে আরবরা যখন আরাফাত, মুযদালিফা, তওয়াফ, কুরবানী ইত্যাদি 
কাজ শেষ করে মিনাতে অবস্থান করতো, তখন সেখানকার সমাবেশগুলোতে শুধু কবিতা 
প্রতিযোগিতা, নিজেদের ও পিতৃপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাসের আলোচনা .ইত্যাদি বাজে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো । তাদের সে মজলিসগুলো আল্লাহ্‌ তা“আলার যিকির-আযকার 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতো । এ মূল্যবান দিনগুলোকে তারা নানা অর্থহীন কাজকর্মে. নষ্ট 
করতো । তাই ইরশাদ হয়েছে £ যখন তোমরা ইহরামের কাজ শেষ করবে এবং মিনাতে 
সমবেত হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং নিজেদের ও পূর্বপুরুষদের সত্য-মিথ্যা 
গৌরব বর্ণনা থেকে বিরত থাক। তাদেরকে তোমরা যেভাবে স্মরণ করতে, সেস্থাঃনে এর 
চাইতেও অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। কোরআনের এই আয়াত. আরববাসীদের 'সেই 
মূর্খজনোচিত কাজকে রহিত করে মুসলমানদেরকে হেদায়েত করেছে ষে, এ দিনগুলো এবং সে 
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৪৬৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরজান ঃ প্রথম খণ্ড 


স্থানটি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিকিরের জন্য নির্ধারিত । এসব জায়গায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও 
যিকিরের যে ফযীলত তা আর কোথাও হতে পারেনা; তাই একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা 
উচিত, 

তাছাড়া হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যা দীর্ঘ প্রবাসের কষ্ট সহ্য করা, পরিবার-পরিজন হতে 
দীর্ঘদিন দূরে থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করা এবং হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার পর লাভ 
করা যায়। এতে নানারকম দুর্বিপাকের সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়, যার ফলে মানুষ শত চেষ্টা 
সত্বেও হজ্জ সম্পাদনে কৃতকার্য হতে পারে না। 

যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করে তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য সফল 
হবার. সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তুমি হজ্জের ফরয কাজ শেষ করেছ, তখন নিঃসন্দেহে এটা 
শুকরিয়া আদায় করারই ব্যাপার । তাই এখন অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিকিরে আত্মনিয়োগ করা 
কর্তব্য। এই মূল্যবান সময়কে বাজে কাজ এবং বেছুদা কথাবার্তায় নষ্ট করো না। জাহিলিয়ত 
কোথাও যার কোন সুফল ছিল না । সেস্থলে তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এ মূল্যবান সময়টুকু 
ব্যয় কর। যার মধ্যে কেবল উপকারই উপকার । এতে দুনিয়ার জন্যও উপকার, আখেরাতের 
জন্যও উপকার বিদ্যমান । বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কবিতার আসর জমিয়ে তাতে পূর্বপুরুষদের 
গৌরব ও দান্তিকতা প্রচারের রেওয়াজ অবশ্য নেই, কিন্তু এখনও হাজার হাজার মুসলমান 
রয়েছে, যারা এ সুবর্ণ সুযোগকে বেহুদা সমাবেশ, বেহুদা দাওয়াত ও অন্যান্য বাজে কাজে ব্যয় 
করে। এসব ব্যাপারে সতকী্কিরণের জন্য এ আয়াতটিই যথেষ্ট । 
. কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে 
তেমনিভাবে ম্বরণ কর, শিশুরা যেমন স্মরণ করে তার মাতা-পিতাকে । তখন তাদের প্রথম 
বাক্য এবং সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দটি হয় 'আব্বা বাবা । এখন তোমরা সাবালক ও 
বুদ্ধিমান, সুতরাং “আব' শব্দের পরিবর্তে “রব' শব্দ বলতে থাক। চিন্তা কর শিশু পিতাকে 
এজনাই ডাকে যে, সে তার যাবতীয় কাজের জন্য তার পিতার মুখাপেক্ষী । মানুষ সামান্য চিন্তা 
করলে বুঝতে পারবে যে, সে সব সময় সব কাজের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি আরও বেশি 
মুখাপেক্ষী । তাছাড়া অনেক সময় মানুষ গর্বভরে নিজ পিতাকে স্মরণ করে । যেমন জাহিলিয়ত 
যুগের লোকেরা করতো । তবে এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, গৌরব ও 
সম্মানের জন্যও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার চাইতে অন্য কোন যিকির বেশি কার্যকর নয়। 

জাহিলিয়ত যুগের আর একটি প্রথার সংশোধনে ইসলামী ভারসাম্য ঃ জাহিলিয়ত যুগে 
এ গুরুতুপূর্ণ দিনগুলোতে পূর্ব পুরুষদের স্মরণ এবং কবিতা প্রতিযোগিতায় অতিবাহিত করার 
রীতিটি যেমন নিম্প্রয়োজন ছিল, তেমনিভাবে হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির করাও কিছু কিছু 
লোকের অভ্যাস ছিল । কিন্তু তাদের সে যিকিরের উদ্দেশ্য থাকত একমাত্র দুনিয়ার মান-ইযযত 
ও ধন-দৌলত হাসিল করা । এতে আখেরাতের প্রতি কোন কল্পনাও তাদের মনে জাগতো না। 
এ ক্রটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে-কোন কোন লোক হজ্জের 
সময় দোয়া করে বটে, কিন্তু তা একান্তই দুনিয়ার উন্নতির জন্য, পরকালের কোন চিন্তাই 
তাদের থাকে না। তারা পরকালে কিছুই পাবে না। কেননা, তাদের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা 
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যায় যে, তারা হজ্জের ফরয শুধু প্রথাগতভাবে আদায় করতো অথবা দুনিয়াতে প্রতিপত্তি ও 
প্রভাব বিস্তারের জন্য করতো ; আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা বা পরকালে মুক্তি পাওয়ার কোন 
ধ্যান-ধারণাই তাদের ছিল না । এখানে একথাও চিন্তা করার বিষয় যে, রি বিররা নিত 
কথা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, তারা বলে ঃ 

(2১০11550551 (4১ এর সাথে ২...» শব্দ ব্যবহারের উল্লেখ নেই। এতে ইত 
করা হয়েছে যে, জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা এমনিভাবে নিমগ্ন যে, কোন প্রকারে 
শুধু নিজের চাহিদা পুরণ হোক, এটাই তাদের কাম্য_চাই তা ভাল হোক বা মন্দ, সৎ পথে 
অর্জিত হোক বা অসৎ পথে, মানুষ একে পছন্দ করুক বা নাই করুক। 

এ আয়াতে সেসব মুসলমানকেও সতর্ক করা হয়েছে, যারা হজ্জব্রত পালনকালে এবং এ 
পবিত্র স্থানে কৃত দোয়াসমূহে পার্থিব উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় 
সেজন্য ব্যয় করে। আমাদের অবস্থাও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, অনেক মুসলমান 
ধনী ব্যক্তি যেসব দোয়া-কালাম পাঠ করে বা বুমুর্গ লোকদের দ্বারা করায়, তাতেও দুনিয়ার 
সমৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অথগতির জন্যই করে বা করায়। তারা অনেক 'দোয়া-কালাম 
পাঠ করে এবং নফল ইবাদত করে ভাবে যে, আমরা অনেক ইবাদত করে ফেলেছি। কিন্তু 
বাস্তবে এটা এক প্রকার দুনিয়াদারী পূজায় পরিণত হয় । অনেক লোক জীবিত বুধুর্গান এবং মৃত 
বুযুর্গানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে । এতেও তাদের উদ্দেশ্য থাকে তাদের দোয়া-ভাবিজ দিয়ে 
নিজের উদ্দেশ্য সফল করা; দুনিয়ার বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকা । এসব লোকের জন্যও এ 
আয়াতে উপদেশ রয়েছে। যাবতীয় বিষয়ই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত যিনি সর্বজ্ঞ । স্বীয় কাজ-কর্মে 
একটা হিসাব-নিকাশ করা সবারই কর্তব্য । ঘিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী এবং হজ্জ ও 
যিয়ারতে তাদের নিয়ত কি £ এ আয়াতের শেষে হতভাগ্য বঞ্চিত সেসব লোকের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং তারপর নেক ও ভাগ্যবান লোকদের কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিমরূপ বর্ণনা 
করেছেন £ 
(52০০ ৪৯41 ০ 2০০ এ এ (4০056 ১০4০5 

ও :৮১১৮/-০৪০ 

অর্থাহু তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের প্রার্থনায় আল্লাহ্র নিকট 

দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করে এবং পরকালের কল্যাণও কামনা করে এবং জাহান্নামের আযাব 
থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। 
, এতে ২১ ৯ শব্দটি প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক । দুনিয়ার 
যাবত্তীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল, সচ্চরিত্র উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা: ও প্রতিপত্তি, আকীদার সংশোধন, সির্লাতে-মুস্তারীমের হিদায়েত, ইবাদতে .একাগ্রতা 
টি বানিনরবার রস 
অন্তর্ভুক্ত । 


'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৫৯ 
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মোটকথা, এটি এমন. এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া, যাতে. ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় প্রয়োজন 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের শাস্তি ও আরাম-আয়েশও এর আওতাভুক্ত । 
অবশেষে জাহান্নামের শীস্তি থেকে যুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযুর (সা) এ 
দোয়াটি খুব বেশি পরিমাণে পাঠ করতেন £ 
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 কা'বাঘরের তওয়াফের সময় বিশেষভাবে এ দোয়া করা সুন্নত। এ আয়াতে এ সমন্ত মূর্খ 
দরবেশদেরও সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে, যারা কেবল পরকালের জন্য প্রার্থনাকেই ইবাদত 
মনে করে এবং বলে থাকে যে, আমাদের দুনিয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাদের এ 
দাবি ভুল এবং তাদের ধারণা অপরিপকৃ। কেননা, মানুষ তার অস্তিত্ব ও. ইবাদত সব প্রয়োজনেই 
দুনিয়ার মুখাপেক্ষী । তা না হলে ধর্মীয় কাজকর্ম করাও সম্ভব হতো না। সেজন্যই যেভাবে 
পরকালের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার মঙ্গলামঙ্গল 
ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রার্থনা করা আৰ্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত । যে ব্যক্তি প্রার্থনার মাঝে 
দুনিয়ার অঙ্গল-অমঙ্গল প্রার্থনা করাকে তাকওয়ার পরিপন্থী বলে মনে করে, সে নবীগণের মর্যাদা 
সম্পর্কে অভ্র ।. তবে শুধু দুনিয়ার প্রয়োজনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত করাও চলবে না। 

বির দরিনির চিতা ওলি চেহিতি রিমার রনির টিউন নিরিহ 
আরা তেরে 

রাতের দৈব জেছারিভীয নদীর নি ভর পরান 
হয়েছে, ষারা প্রার্থনাকালে ইহ ও পরকালের মঙ্গলামঙ্গল কামনা করেন ।তাদের পরিণাম বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা-হয়েছে যে, তাদের সঠিক নেক আমল "ও দোয়ার প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়া ও 
আখেরাতে দেওয়া হবে । অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ 

০/.৯/| ৮৪১৯ 44115 "অর্থাৎ আল্লাহ অতি দ্রনত হিসাব গ্রহণকারী কেননা, তীর 
ব্যাপক জ্ঞান এবং কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট জগতের সারা জীবনের হিসাব গ্রহণের জন্য 
মানুষের যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্‌ তাআলার এ সবের প্রয়োজন হয় না। কাজেই 
তিনি সারা মাথলুকাতের সমস্ত হিসাব অতি. অল্প সময়ে বরং মুহূর্তে গ্রহণ করবেন। 

দিনের বেলায় মিনাতে অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের তাকীদ $ অষ্টম আয়াতটি হজ্জ 
সংক্রান্ত শেষ. আয়াত.। এতে হাজীগণকে আল্লাহ্র ধিকিরের প্রতি অনুধ্রাণিত করে তাদের 
হজ্জের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা এবং সারা জীরমে মংলেনিনের জনা হেলানেত মাসি রর 
হয়েছে। 


. 1১3০ 0655 401 19591 _অর্থাৎ তোমরা নির্ধারিত কয়েকটি দিনে আল্লাহ্‌কে 
স্বর্ণ. কর। এই কয়েকর্দিন হচ্ছে তাশ্রীকের দিনসমূহ, যাতে প্রত্যেক ফরয নামাধের পর 
তকবীর বলা ওয়াজিব । অতঃপর একটি মাস'আলার আলোচনা করা হয়েছে যে, মিনায় অবস্থান 
এবং জমরাতে পাথর নিক্ষেপ কয়া কতদিন পর্যন্ত আবশ্যক । জাহিলিখ্বত যুগের লোকেরা এতে 
মতানৈক্য করেছে। কেউ কেউ ১৩ই ঘিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যস্ত মিনায় অবস্থান করা ও জমরাতে 
প্রস্তর নিক্ষেপ করাকে জরুরী বিবেচনা করত । আর যারা ১২ তারিখে সেখান থেকে ফিরে 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৬৭ 


আসত, তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত প্রবং এই কাজকে অবৈধ' বলে আখ্যায়িত করা 
হতো। আবার একদল ছিল, যারা ১২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরী মনে করতো এবং ১৩ 
তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে পাপ বলে মনে করতো। এ আয়াতে.এ দুটি বিষয়েরই মীমাংসা 
করে দেওয়া হয়েছে। 


জারির দত তা তাদেরও 
কোন পাপ নেই, আর যারা তৃতীয় দিন পর্যস্ত অবস্থান করার .পর. প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও 
কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দু'টি দল যে একে অপরকে পাপী বলে থাকে, তারা উভয়েই 
ভুল পথে রয়েছে। 

সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তারা যে.কোন একটিতে : 
আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, 
যে ব্যক্তি ঘিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ 
ওয়াজিব নয়। কিন্তু মিনাতে থাকা অবস্থায় সূরযান্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ 
ওয়াজিব। তবে তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়। | 

মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে হাজীগণকে স্বাধীন বলার পর যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে 
এই যে, দ্বিতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই, আর তৃতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও 
কোন পাপ নেই; এসব কাজ তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তার আহকাম মান্য 
করে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে হজ্জ তাদেরই জন্য। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে. 


0১5851501০০ 411 10855 (551 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ইবাদততই গ্রহণ 
কুরেন, যাঁরা -আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ও প্রিয় বান্দা । আর খারা হজ্জের 
পূর্বে পাপ কাজে লিপ্ত ছিল এবং হজ্জের মধ্যেও নির্ভয়ে বেপরোয়াভাবে. পাপ ফাজ করেছে এবং 
হজ্জের পরেও পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্য হজ্জ কোন উপকারেই আসবে না । অবশ্য 
তাদের ফরয আদায় হয়ে যাবে "এবং হজ্জ সম্পাদন না করার পাপে পাপী হবে না । সবশেষে 
বলা হয়েছে 8. 

, ১৮5৮5 4201 21945154010 রা 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্র দরবারে সমবেত হবেই। 
তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাৰ গ্রহণ করবেন এবং পুরস্কার 
ও শাস্তি প্রদান করবেন। ইত্তিপূর্বে হজ্জের যত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ বাক্যটি 
সে সবগুলোর প্রায় সমতুল্য এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হজ্জের দিনে যখন হজ্ৈর'কাজ-কর্ম নিয়ে 
ব্যস্ত থাক, তখনও আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরে হজ্জ করেছ বলে অহংকার করো নাঃ তখনও 
আল্লাহ্‌কে তয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক.। কীরণ আমলসমূহের শুজন' ফরার “সময় 
মানুর্বর পাপ তাদের নেক আমলকে বিনষ্ট, করে দেয়। নেক আমলের গ্রভাব্‌ ও ওজন প্রকাশ 
হত্বে-দেয় না? হজ্জ সম্পর্ধে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ যখন হচ্জকরেঁফিরে আসে, 
তখন নে তার পূর্ব-কৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মাহণ করেছে। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৪৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খও 


এখানে তাই হাজীগণকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহ্যেগ্রারী. অবলম্বন ক্রতে. বিশেষভাবে 
তাকীদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ। পরের জন্য 
সতর্ক হও। তবেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। পক্ষান্তরে 
হজ্জ সমীপনের 'পর পুনরায় পাপ কাজে লিপ্ত হলে পূর্বের পাপ মোচনের কোন ফল লাভ করা 
যাবে না। এ ব্যাপারে আলিমগণ মন্তব্য করেছেন যে, হজ্জ কবৃল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে গ্রই যে, 
হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের, পর পার্থিব মায়া কাটিয়ে যারা. পরকালের প্রতি আকুষ্ট হবে, এমন 
ব্যক্তির হজ্জ কবুল হয় এবং তাদের পাপও মোচন হয়। তাদেরই দোয়া কবুল হয়। হজ্জ 
সম্পাদনকালে মানুষ বারবার আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে দীড়িয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর 
প্রতিজ্ঞা করে । কোন হাজী যদি তার সে প্রতিজ্ঞার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে, তবেই পরবর্তীকালে 
তা রক্ষা করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে পারে। 

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আমার মনে একটি পাপের 
ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় এক গায়েরী শব্দে আমারে বলা হয় £ তুমি কি হজ্জ করনি? 

এ শব্দ আমার্‌ এবং সে পাপের মধ্যে একটি দেয়াল. হয়ে দীড়ায়। এভাবে ক্বাল্লাহ তা'আলা 
আমাকে রক্ষা করেন। আল্লামা জামীর শিষ্য জনৈক তুরকব্যসী মনীষী সব সময় নিজের. মাথার 
উপরে একটি আলো লক্ষ্য করতেন, তিনি হজ্জে গিয়ে হজ্জ সমাপনের পর এ অবস্থা আরো বৃদ্ধি 
পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে. একেবারে রহিত হয়ে গেল। পরে মাওলানা জামী 
(র)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, হজ্জ করার পূর্বে তোমার মধ্যে নম্রতা ও 
দীনতা ছিল, নিজেকে পাপী মনে করে আল্লাহ্‌র দরবারে আরাধনা করতে। হজ্জ করার পর তুমি 
নিজেকৈ নেক ও বুযুর্গ মনে করছ, কাজেই এই হজ্জ তৌমার অহংকারের কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। 
সেজন্যই তোমার অবস্থার এহেন পরিবর্তন। 
. আহবামে-হজ্জের বর্ণনা-.শেষে তাকওয়া ও পরহ্যেগারী সম্পর্কে তাকীদ দেওয়ার এও 
একটি কারণ যে, হজ্জ একটি অতি বড় ও গুরুতৃপূর্ণ ইবাদত । এত বড় গুরুত্পূর্ণ ইবাদত 
আদায় করার প্রর শয়তান, সাধারণত মানুষের মনে বড়ত্ব ও বুযুগীরি ভাব জাগিয়ে তোলে, যা 
'তার যাবতীয় আমস্রহক বরবাদ করে দেয় । কাজেই-আয়াতের শেষাংশে বলে দেওয়া হয়েছে 
ষে, যেভারে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহকে: ভয় ক্ষরা এবহ পাপ কাজ থেকে বেঁচে 
থাকা অপরিহার্য তেমনি হজ্জের পরে আরো বেশি করে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ কাজ 
থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে থাক, যাতে করে ইবাদত বিনষ্ট হয়ে না যায়। 
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দিয় ছে [দু ভিন ঈ। সা 23৩৫ ক্র 
১ 1 ৮৮৮ তি হু ে 385 ৬১ 552৬ 
চাতি ৩প৪৯ ২১১৮ 45 | 2 মি 


বা নে নাও উনাকে 
চমৎকৃত ফরবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন“করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে । 
প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক । (২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতত 
সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণ নাশ করতে, পারে । আল্লাহ্‌ 
ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্ব করেন না । (২০৬) আর যখন তাকে বল্লা হয় যে, আল্লাহকে 
ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাধি-তার জন্য দোযখই 
যথেষ্ট । আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা । (২০৭) আর. মান্ত্রষের মাঝে এক 
88৯০ 3৬07 
হলেন তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ৷: চে 








যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী-আয়াতগুলোতে চিচাটিন দুশ্রেণীতে বিভক্ত করা-হয়েছে+ 
এক. শ্রেগী হন্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাঙ্গী । এদের প্রার্থনার একমাত্র!বিষয় হচ্ছে. দুনিয়া । 
ছিন্তীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল । এরা পার্থিব-কল্যাণ ব্লান্ডের সঙ্গ 
সঙ্গে আখেরাভের কল্যাণও সমভাবে কামনা-করে +-পরবর্তী আয়াতসমূহে “নেষ্কাক'ব কূপটতা 
ও “ইখলাস' বা আন্তরিকতার ভিজিতে বিভক্ত মানবশ্রেণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ-মুন্নাফেক বা 
কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতা পূর্ণ । 
তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

(মহানবী [সা]-এর সময়ে আখুনাস ইবনে শুরাইক নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত বাক্পটু ছিল। 
সে নবী করীম [সা1-এর দরবারে হাযির হয়ে কসম খেয়ে খেয়ে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ 
করত, কিন্তু দরবার থেকে উঠে গিয়েই নানারকম বিবাদ-কিসংবাদ, অন্যায়-অনাচার এবং 
আল্লাহ্র বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করত। এই কপট মুনাফেক লোফটি 
সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে,)-আর এমনও-কিছু লোক রয়েছে, যাদের একান্ত পার্থিব উদ্দেশ্য পূর্ণ 
কথাবার্তা (যে, “ইসলাম প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদের মতই নৈকট্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকতে 
পারব'-_তাদের বাকপটুতা ও সালঙ্কার বাগিতা হয়ত আপনার কাছে. যথেষ্ট) ভাল লাগে এবং 
তাঁরা (নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ও 'মনের কথা গোপন করার উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্‌কে 
সাক্ষী করে। অথচ (তাদের সমস্ত কথাই সর্বেব মিথ্যা । প্রকৃতপক্ষে) তারা আপনার বিরুদ্ধাচরলে 
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অেত্যাত্্) কঠোর এবং (তারা যেমন আপনার বিরোধী, তেমনি অন্যান্য মুসলমানকে ও.কষ্ট দিয়ে 
থাকে। অতএব,) যখন (আপনার) দরবার থেকে উঠে দাড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে শহরে গিয়ে একটা 
বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টির জন্য এবং কারও শস্যক্ষেত্র কিংবা, গৃহপালিত "পশুর অনিষ্ট সাধনের 
উদ্দেশ্যে দৌড়ঝাপ আরঞ্ করে দেয় (এভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করাও হয়েছে)। 
পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ (বিবাদ-বিসংবাদের 'বিষয়) পছন্দ করেন না। বন্তুত তোরা এ ধরনের 
বিরুদ্ধাচরণে ও ক্ষতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এতই অহংকারী যে,) যদি তাদেরকে বলা হয়, 
তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাহলে তাঁরা অধিকতর 'অহংকারজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে । 
সুতরাং এ ধরনের লোকদের উপযুক্ত শান্তি হচ্ছে জাহান্নাম । আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয় । 
আবার কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র রেঘামন্দী ও ষনষ্টির অন্বেষণে নিজেদের মনপ্রাণ 
পর্মস্ত বিসর্জন -করে 'দেয় ।- আল্লাহ্‌. তা'আলা এহেন বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত মেহেরবান, 
একান্ত করুণাযন়্ ।.. 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

' “আয়াতের শেষাংশ, যাতে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তে, তারা 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুষ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান 
সাহাবায়ে কেরামের শানে নাধিল হয়েছে; বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। 
মুস্তাদরাক হাকেম, ইবনে-জরীর, মসনদে ইবনে আবী-হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ সনদের 
মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রা)-এর এক ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল । তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা 
হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত 'হলে তিনি সওয়ারী 
থেকে নেমে দাড়ালেন এবং তার তৃনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং 
কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কোরাইশগণ! তোষন্রা জান, আমার তীর লক্ষ্যত্রষ্ট হয় 
না। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যস্ত ভূনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ 
তোমরা আমার ধারেকাছেও পৌছতে পারবে না? তীর শেষ হয়ে গেলে. তলোয়ার চালাব ৷ 
যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও 
করতে পারবে । আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে 
মঙ্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা 
ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাজী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রো) রুমী নিরাপদে 
0855945555 


করলেন ঃ 


এসি 1 তে] ভেই০ ভি 01 ত৯এ। ডে 
“হে আবু ইয়াহইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।” এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য 
85555405505 পবিত্র. মুখ হতে 
বের হয়েছিল। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৭১ 


কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু 
ঘটনার ধ্রেশ্ষিতে আয়াতটি. অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন ।-(মাযৃহারী)- 
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হিং রাহাত চেরা এবং 
শয়তানের পদাঙ্ষ অনুসরণ করো না- নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শব্দু। (২০৯) 
অতঃপর তৌমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা 
পদস্থলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০) তারা 
কি সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ্‌ ও 
কেরোসভাগা 1 জার ভাতেই সুন বীমা হয়ে বাজে অরুত লর কাকস্টাই লায়াহা 
নিকট গিয়ে পৌহবে। 


রা রাডার নি 
মধ্যেও ভুলবশত বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে 
আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদ“আতে পরিণত হয় । যেমন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার 
ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের গোশ্ত ছিল হারাম । ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাৰীর 
ধারণা হয় যে, হযরত মূসা আ)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল 
ওয়াজিব । কিন্তু সুহাম্মদী শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয় । তেমনিভাবে মুসা আ)-এর 
শরীয়তে উটের গোশ্ত ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তে তা ভক্ষণ করা ফরয 
নয় । সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের -প্রতি. সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের 
গোশ্ত হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, ভা'হলে তো দু'কুলই রক্ষা পায়-মূসা (আ)-এর 
শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হলো না। 
পক্ষান্তরে এতে. আল্লাহ্‌র অপ্রিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশি বিনয় প্রকাশ পাবে 
বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধনী 
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৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান! আর 
ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসেবে পালন করা না 
হবে, যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুত এমন সব বিষয়কে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হলো 
একটি শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্থলন। আর পাপ হিসেবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ার 
আশংকাই বেশি ।. 

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হও। ইহুদী ধর্মেরও কিছুটা 
পক্ষপাতিত্ব করবে এমন নয়) এবং (এমন কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে) শয়তানের পদাক্ক 
অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । (সে মনের উপর এমনই পষ্টি পরিয়ে 
দেয়, যাতে কোন কোন বিষয় আপাত দৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ 
ধর্মবিরোধী হয়ে থাকে । বস্তুত তোমাদের কাছে ইসলামী সংবিধানের প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত 
হওয়ার পরে যদিও সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ থেকে) তোমাদের পদস্ধলন ঘটে, তাহলে 
নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্‌ তা'আলা (বড়ই) পরাক্রমশালী, (তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন, অবশ্য 
সে শাস্তি বদি কিছুকাল নাও দেন, তাতে তোমরা ধোকায় পড়ো না। কারণ) তিনি বিজ্ঞ বটে । 
(বিশেষ কারণেও অনেক সময় শাস্তি দানে বিলম্ব করেন। মনেহয়) এরা যোরা প্রকৃষ্ট 
দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও স্ত্য পথ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে) শুধু সেই নির্দেশেরই অপেক্ষা 
করে আছে যে, আল্লাহু এবং ফেরেশতাগণ মেঘের শামিয়ানায় করে (তাদের শান্তি দেওয়ার 
জন্য) তাদের কাছে আসবেন এবং গোটা বিষয়টির যবনিকাপাত ঘটে. যাবে। (অর্থাৎ তারা 
এমন সময়ে সত্য বিষয়টি গ্রহণ করতে চায়, যখন তাদের সেই গ্রহণ করা খ্রাহ্যই. হবে না ?) 
আর্‌ (শান্তি ও প্রতিদানের) সমস্ত বিচার. আল্লাহ্‌র দরবারে. শেষ করা হবে! (অন্য কোন 
ক্ষমতাবান তখন থাকবে না। কাজেই এহেন পরাক্রমশালীর বিকুদ্ধাচরণের.পরিণতি অকল্যাণ 
ছাড়া আর কি. হতে পারে £) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

২42701০5152 _712$শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্ম ও সাল্ম”) দুটি 
পৃথক পৃথক অর্থে বাবহৃত হয়। এ্রকটির অর্থ হচ্ছে “শান্তি”, অপরটি ইসলাম" ৷ এখানে 
অধিকাংশ সাহাবায়ে-কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।_(ইবনে-কাসীর)। 
৫ শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে এবং সাধারণভাবে" এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের 
রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞীপক | এতে দু'টি সন্তাবনা রয়েছে, একটি 

হচ্ছে 1১1-.১1 (তোমরা অন্তর্ভৃক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন 
করছে ভব ইলবাম জরে ৯ পাটির অবস্থা পন করছে। প্রথম ফেরে অনুবাদ দাঁড়াবে 
এই যে- তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, 
মন-মস্তিকক সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, 
এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে 
আহ হেরি রি হা রা রবিবার ভিউ হলাম বর্ন 
সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যন্গৈর ক্রিয়াকলাপ.তার বিরুদ্ধে । 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও 
অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে 
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. সূরা আল-বাফারাহ্‌ -১, ৪৭৩. 


গড়িমসি করতে থাকলে । তাছাড়া কোরআম ও সুন্াহয় বর্ণিত পুর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই 
হচ্ছে ইসলাম । কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই-হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, 
সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক কিংবা রাজনীতির সাধে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের 
সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে-_ইদলাম বে পূর্ণাম জীবন ব্যথা নিয়েছে, তোমরা তারই 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও । - 

এতদুতয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানব 
জীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের 
প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্মন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। 

এ আয়াতের, ষে.শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে, মূলত তার মূল বক্তব্য. এই যে, শুধুমারর 
ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে হণ করে, নিলে সে 
তোমাদেরকে অন্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে। রঃ 

অতর্কতা ৪ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবন্ধ করে দিয়েছে, 
সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্তুক্ত বলে যনে.করে না, তাদের জন্য 
এই আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত. দীনদারদের মধ্যেই ক্রুটি 
বেশির ভাগ দেখা যায় ।.এর দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক 
যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনেহয় এরা যেন এসব 'রীতিনীতিকে 
ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোন 
আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই । নাউযুবিল্লাহ ৮ অন্ততপক্ষে 
হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (র) রচিত “আদাবে মো“আশিরাত” পুস্তিকাটি 
পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত। | 

_আল্লাহ_ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, রমন ঘটনা 
কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্র আগমন ছ্যর্থবোধক বিষয়ের অন্ত্ভুক্ত। এ 
সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্গানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও. সত্য 
বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন নেই । কেননা, 
০০০৯9889/ 
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৪৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেন কর, তাদেরকে আমি কত ম্পষ্ট নির্দেশাবলী দান 
করেছি। আর আল্লাহ্‌র নেয়ামত পৌছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নিয়ামতকে. পরিবর্তিত 
করে দেয়, তবে আল্লাহ্র আযাক অতি কঠিন ! (২১২) পার্থিব জীবনের উপর কাফিরদিখকে 
উন্মত্ত করে দেওয়া হয়েছে । আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসা-হাসি করে। 
পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফিরদের তুলনায় কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চ 
3884887380558580557888555888881885815 





যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী-আয়াতে বলা হয়েছে, জি হজ ভারি 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ । প্রথম আয়াতে এরই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে__যেভাবে 
বিরিয়ানির অজ হিজরা বাহিত নারে 
তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি বনী-ইসরাঈলের (আলেমদের) কাছে (একবার) জিজ্ঞেস করুন, আমি তাদেরকে 
(অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুঘদেরকে) কত প্রকৃষ্ট দলীল (প্রমাণ) দিয়েছিলাম । (কিত্তু তারা তদ্দছারা 
হিদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্তির পথকে বেছে নিয়েছে এবং তার ফলে যথেষ্ট শাস্তিও 
ভোগ করেছে। উদাহরণত বলা যায়, তাদেরকে যে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণ-করা 
ছিল তাদের কর্তব্য । কিন্তু তারা সেটিকে অস্বীকার করেছে, ফলে তুর পাহাড়কে তাদের ওপর 
চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে ।তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করা এবং 
একে মাথা পেতে মেনে নেওয়া, কিন্তু তারা তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে । ফলে তাদেরকে 
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ধ্বংস হতে হয়েছে। সাগরের পানি ফাক করে দিয়ে তাদেরকে. ফেরাউনের হাত 
থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া আদায় রুরা ছিল তাদের 
কর্তব্য, কিন্তু তারা বাছুরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যার ফলে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল । 
তাদেরকে 'মান্না' ও “সালওয়া' নামক সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, এতে তাদের 
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা প্রদর্শন করেছে অবাধ্যতা । ফলে সেগুলো পচতে 
শুরু করে আর তাতে তারা সেগুলোর প্রতি ঘৃণা পৌষণ করে । ফলে তা বন্ধ করে দিয়ে তাদের 
উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কৃষিকর্মের ঝামেলা । তাদের মাঝে নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব 
হচ্ছিল। উচিত ছিল একে সুবর্ণ-সুযোগ মনে করা। কিন্তু তা না করে তারা তাদেরকে হত্যা 
করতে আরন্ত করেছিল। ফুলে শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত থেকে রাজ্য ও শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে 
নেওয়া হলো। এমনি বহু ঘটনা সূরা বাকারার প্রথম দিকেও আলোচিত হয়েছে) এবং (আমার 
রীতিই এমন,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (প্রকৃষ্ট প্রমাণসমূহের মত এত বড়) নেয়ামতকে বিকৃত করে 
নিজেদের কাছে পৌছার পর হিদায়েত প্রাপ্তির পরিবর্তে অধিকতর গোমরাহ হয়ে পড়ে, আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেন। 

(দ্বিতীয় আয়াতে) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুনিয়ার প্রতি আসক্তিকে সত্যের প্রতি অনীহার 
প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যার নিদর্শন হলো, ধর্মভীরুদের প্রতি অবঙ্জী প্রদর্শন । 
কারণ, মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন ধর্মকে ভুলে লাভের পথে 
অন্তরায় মনে করে পরিহার করে এবং অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি উপহাস করে । তাই 
বনী-ইসরাঈলের কিছু সরদার এবং মুশরিকদের কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি 
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সুরা আল-বাকারাহ 8৭৫ 


উপহাসের সাথে আলাপ-আলোচনা করত । তাদের:সম্পর্কেই বলা-হয়েছে যে; ছুনিয়ারণজীঘন ও 
জীবিকা কাফিরদের নিকট সাজানো মনে-হয় এবং €সে জন্যেই) তারা মুসলমানদের 'ব্ন্রিপ 
করে। অথচ ভ্রই মুসলমানগণ যারা কুফরী ও শিরক হতে দূরে থাকে এ্সব কাফিরদের চেয়ে 
(সর্ববিষয়ে) কিয়ামতের 'দিন উচ্চন্তরে থাকবে। (কেননা, কাফিররা জাহান্নামে খীকবে আর 
মুসলমাঁন বেহেশতে থাকবেন)। এবং মোনুষের পক্ষে শুধু) পার্থিব জীবনের উন্নতিতে অহংকারী 
হওয়া উচিত নয়। (কেননা) রিষিক আল্লাহ্‌ তা“আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর মাত্রায় দিয়ে থাকেন। 
(বস্তুত এটা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ; কোন বিশেষ যোগ্যতার উপর নয়। সুতরাং এটা জরুরী 
নয় যে, যার ধন-সম্পদ বেশি আল্লাহর নিকট তার মানও বেশি 'হবে। আল্লাহ্র নিকট যে 
নির্ভরযোগ্য, সম্মান তারই বেশি। তাই শুধু ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নিজেকে সম্মানিত আর 

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের 
প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে । 

হযরত আলী. (রা). থেকে রর্ণিত.রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মু'মিন স্ত্রী বা পুরণ্ষকে তার 
দারিদ্রের জন্য উপহাস.করে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমথ উম্মতের সামনে 
লাঞ্কিত ও অপমানিত. করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ 
আরোপ কুরবে, যে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাকে একটি উচু অগ্নিকুণ্ডের উপর -দীড় 
করাবেন ; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে,. ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা 
হবে।- (যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী) 
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৫১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তত ছিল। নর িতাভাজিলা 
পয়গম্বর পাঠালেন সু-সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে । আর তাদের সাথে অবতীর্ণ 
করলেন সত্য কিতাব, যাতে মামুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে শ্রীমাংসা করতে পারেন । 
পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল ! অতঃপর 
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৪৭৬ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌ ঈমানদারদেরক্ে হিদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপার তারা মতভেদে 
লিশ্ত হয়েছিল । আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। 


যোগসূত্র পূর্ববর্তী বর্ণনায় সত্য ধর্মের বির্ধারণই দুনিয়াতে অশান্তির কারণ রলে 
উল্লেখ করা.হয়েছে। পরব্র্তী আয়াতে এ বিষয়ের সমর্থনে বলা হয়েছে, পূর্বকাল হতেই এই 
রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, আমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রকাশ্য দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপন 
করে আসছি। আর দুনিয়াদারগণ স্বীয় পার্থিব স্বার্থে এর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(এককালে) সকল মানুষ একই মত ও পথের অনুসারী ছিল । [কারণ, সর্বপ্রথম হযরত 
আদম (আ) বিবি হাওয়াসহ দুনিয়াতে তশরিফ আনেন এবং যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, 
তাদেরকে সত্য ধর্মের শিক্ষা দিতে থাকেন, আর তারা সে শিক্ষানুয়ারী আমল করতে থাকে। 
এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় সুদীর্ঘ সময় । অতঃপর মানুষের স্বভাবগত পার্থক্যের দরুন 
তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে আরন্ত করে ।' তারপর দীর্ঘকাল পরে কর্মধারা 
ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়া । অতঃপর (এই মতবিরৌধ সৃমীধানকল্পে) 
আল্লাহ্‌ তাআলা (বিভিন্ন) নবী (আ)-গণকে প্রেরণ করৈন। তীরা (সত্যের সমর্থকদিগকে) 
পুরস্কার লাভের সু-সংবাদ-দিতে থাকেন এবং অমান্যকারীদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতে 
থাকেন এবং নবীগণের (অর্থাৎ নবীগণের সামথিক দলের) সাথে (আসমানী) গ্রন্থও নিয়মিত 
অবতীর্ণ করা হয়েছে। (নবীগণকে প্রেরণ করা এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করার 
পেছনে) উদ্দেশ্য ছিল এই) যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা (সেই রসূলগণ এবং আসমানী গ্রন্থরাজির 
মাধ্যমে মতানৈক্যকারী) লোকদের মাঝে তাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহের মীমাংসা করে: দেখেন। 
(কারণ, রসূল্গণ এবং কিতারসমূহ প্রকৃত বিষয়ই প্রকাশ্ব-করে থাকে । আর প্রকৃত বিষয় সাব্যস্ত 
হয়ে গেলে তার বিপরীত বিষয়টি যে ভুল, তা স্বাভাধিকভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যায় ।আর একটা 
হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা মীমাংষা । কাজেই-রাসূলগণের সাথে গ্রন্থ প্রেরিত হওয়ার পর.-তাদের এটাই 
উচিত ছিল তাকে গ্রহণ করা এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদের 'বিরোধীয় বিষয়গুল্পের ব্বমাধান 
“করে নেওয়া, কিন্তু তারা তা না করে বরং কেউ কেউ এ গ্রস্থকে অমান্য ররে বসে এবং তাতে 
নিজেরাই মত্তানৈক্য আবুন্ত করে দেয় এবং) এ গ্রন্থে এই) মতানৈক্য অন্য কেউ.রুরেমি-(করেছে) 
একমাত্র &'সমস্ত'লোকই যারা এ গ্রন্থ লাভ করেছিল (অর্থাৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জ্বানী মামুষগণ । 
কারণ এ গ্রন্থে প্রথম তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়। অন্যান্য সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে যৃক্ত 
হয়। আর মতানৈক্যও কেমন সময় করেছে অর্থাৎ) তাদের 'নিকট প্রমাণ পৌছুবী্র পরে (অর্থাৎ 
তাদের মধ্যে একথা গাঢ়ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর) এবং মতানৈক্য করেছে শুধু পারস্পরিক 
জেদের বশবর্তী হয়ে । (জেদাজেদির প্রকৃত কারণ, দুনিয়ার লোভ, ধন-সম্পরদ্দের, মোহ এবং 
মনের অভিলাষ পূর্বেও একথা বলা. হয়েছে ।) পরে "কাফিরদের এ মতানৈক্য .মু'মিনদের কোন 
ক্ষতি করতে পারেনি । বরং আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমানদারগণকে রেসূল ও কিতাবের মাধ্যমে) সে 
সমস্ত সত্য বিষয় বাতলে দিয়েছেন, অর ভারে এনর হর 
তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৎ ও সরল পথ দেখান। 
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সূরা আল-বাকারাহ ৪৭৭ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়, 

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও 
ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির 
ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য 
ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য ও 
সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ 
করেন, তাদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের 
ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল এবং তীদের প্রদর্শিত 
সত্ম-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা 
বলেছে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি 
নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফির বলে পরিচিত । এ আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ 
হয়েছে £ 

৯০৯৩ ২5111 5৬ 

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী “মুফরাদাতূল কোরআন" -এ বলেছেন, আরবী অভিধান অনুষায়ী 
এমন মামবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, এক্য ও 
একতা বিদাম্ান থাকবে । সে এঁক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই 
এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও 
ভাষ্কার সমতার কারণেই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না। 

“কোন এককালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। 
প্রথমত্ত £একতা' বলতে কোন্‌ ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে ? দ্বিতীয়ত এই একতা কখন 
ছিল ? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা 'এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায় ৷ এতে"একতার মধ্যে 
শ্রতানৈর্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য ষতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে 
নবী ও রাসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার 
জন্য নবী ও রাসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে 
মতবিরোধ বংশ, ভাষা, বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না বরং মতাদর্শ, আকায়েদ 
ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে.একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, 
চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে। 

সুতরাং এ আয়াতের অর্থ দীড়ায় যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত 
ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল ? এতে দু'টি 
সম্তাবনা বিদ্যমান ছিল । (১) হয় তখনকার সব মানুষই তওহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে এঁক্যবদ্ধ 
ছিল । নতুবা (২) সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে এঁক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের সমর্থিত 
মত-হচ্ছে যে, সে' আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতাভিত্তিক অর্থাৎ তওহাঁদ ও ঈম্মানের উপর 
এঁকমত্য । এ মর্মে সূরা ইউনুসের এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে 8 :. 


ন্‌ চে 8১8 
পড়েও 9 পপ শপ পাপ১৪ পণ ০৮32 ০5 রড: € 22555 5 মা পপ 
৬১) ০১০ ৮০০৪০ ৭45 3৬13 1১৪1০৮৪১১৮৯ 451 ০4011 ০৮5 ৮৩ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


ৃ জারা যা রাত 
যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার এটাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত হতো ( যে এ জগতে সত্য ও মিথ্যা একত্রিত হয়ে 
চলবে, তুবে) এসব বিবাদের এমন মীমাংসা তিনিই করে দিতেন, যাতে মতানৈক্যকারীদের 
নাম-নিশানাই বিলুপ্ত হয়ে যেত। 

সুরা আম্বিয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

২45142008১১ 21০ ৯ ০। 

| “তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা 
এজন্য তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর।” রি 

সূরা মু'মিনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


+ 55855 185 ঢাও 8০০0 এ ০91 

“তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা ; 
কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর ।” 

এ আয়াতগুলোর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, “একত্* শব্দটি দ্বারা আকীদা ও তরীকার একতৃ 
এবং সত্য-ধর্ম, আল্লাহর একত্ৃবাদ ও ঈমানের ব্যাপারে একমত্যের কথাই বলা হয়েছে। 

এখম দেখতে হবে, এ সত্য দীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের একমত্য কোন্‌ যুগে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্‌ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ? তফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হধরত 
উবাই ইবনে কা'আব এবং ইবনে যায়েদ (রা) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আঘল' বা 
আত্মার জগতের ব্যাপার । অর্থাৎ সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল 15১ ০.1 (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই'?) তখন একবাক্যে সব 
আত্মাই উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পালনকর্তা । সে সময় সকল মানুষ একই 
আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়।-(€কুরতুবী) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেছেন ষে, এই একত্র বিশ্বাস তখনকার যখন 
হযরত আদম (আ) সন্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে 
আরম্ত করল আর মানবগোষ্ঠী বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো । তীরা সবাই হযরত আদম (আ)-এর 
ধর্ম, 89445447490 
ছিলেন। 

“মস্নাদে বাষ্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ 
রয়েছে যে, একত্রে ধারণা হযরত আদম (আ) হতে. আর্ত হয়ে হযরত ইদ্রিস (আ) পর্যন্ত 
বিদ্যমান ছিল।.সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর 
মধ্যবরতী সময় হলো দশ “করন' । বাহ্যত.এক “করন'-দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায় ।. সুতরাং 
মোট সময় ছিল এক হাজার বছর । 

কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ)- এর 
তুফান পর্যন্ত । নূহ (আ)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র 
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বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল । তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন 
মুসলমান ; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী | 

বাস্তব পক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । তিনটি যুগই এমন ছিল, 
যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের ওপর 
কায়েম ছিল। 

-এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ৪. 

৯16 । 5550990১১০5 ১2০ ৮91 0 ১০৪ 
, 4১5198551 ৮০৪৪-১০৫। ০৯৪ 1৫৯৩ 
অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন যারা সুসংবাদ শোনাতেন এবং 
ভীতি প্রদর্শন করতেন। আর তাদের নিকট যথাযথভাবেই আসমানী কিতাব নাধিল করা 
হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক মানুষের মতানৈক্যের বিষয়সমূছের মীমাংসা 
দান করা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই 
মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-“আমি 

'বী-রাসূলগণ -ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।” 

এ দু'টি বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ, নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের 
কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য । পক্ষান্তরে সে সময় কোন মতপার্থক্য ছিলই না। 

'অবশ্য এর'অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার । মূলত-আয়াতটির অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রথমে সমস্ত মানুষ 
একই বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু ক্রমান্য়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং শেষ পর্যস্ত 
মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার দরুনই নবী ও কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয় । এখনে আরো 
একটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ যে; আয়াতে একই উম্মত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মতানৈক্য 
সৃষ্টির কোন কারণ বলা হয়নি। যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের 
জন্য এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী এবং ইতিহাসের গ্রস্থাবলীতে উল্লিখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা 
করেনি । বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা 
বোঝা যায়। যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে কয়েদি 'জেল থেকে 
মুক্তি পেয়েছিল সে বাদশাহর স্বপ্রোর ব্যাখ্যা জানার উদ্দেশ্যে বাদশাহ্‌কে বলেছিল যে, আমাকে 
ইউসুফের নিকট প্রেরণ করুন । কোরআন এ কয়েদির কথা উল্লেখ করার পর পুনরায় আলোচনা 
আরঙ্জ করেছে 9, “০11 | $21 : ৪১৫ অর্থাৎ বলুন, হে সত্যবাদী ইউসুফ ! কিন্তু একথা 
বর্ণনা করেনি যে, হযরত ইউসুফের ব্যাখ্যা বাদশাহর পছন্দ হয়েছে এবং তাকে জেলখানায় 
হষরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট প্রেরণ করেছে এবং সে সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস. করেছে। 
কেননা, অগ্র-পশ্চাতের বাক্যদ্বয়ে এসব কথা এমনিতেই বোঝা যার । সুতরাং একত্র কথা 
বলার' পরে এখানে মতানৈক্যের কথা বলার. কোন প্রয়োজনই মনে করা হয়নি৷ তার কারণ 
হচ্ছে যে, মতানৈক্যর বিষয় তো বিশ্ববাসী এমনিতেই জানে ; সব সময়ই দেখা যায়। বরং 
প্রয়োজন হচ্ছে একথা জানা যে, মতানৈক্যর পূর্বে এমন এক যুগ ছিল, যাতে সব মানুষ একই 
উম্মত একই মতাদর্শের অনুসারী ছিল । ফলে তা-ই বর্মনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৪৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিম্প্রয়োজন। তবে 
এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা কি ব্যবস্থা 
করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ 


০৯০৭ 2111 5 58 অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন।” তারা 
সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন আর তা থেকে যারা 
বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও 
আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ 
জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রাসূল এবং আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও 
অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক 
এ হেদায়েতন্ক এ্রহণ করেনি । আরো আশ্চর্যের বিষয় 'যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ 
এসেছে তাদেরই 'একদল তা অগ্রাহ্য করেছে ; অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাগণ । আরো বিন্ময়কর 
বিষয়,”আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের আশংকা ছিল না যে, তা. বোঝা যায় না বা 
বুঝতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধু শৌড়ামি ও জেদবশত তারা এসবের 
বিরদ্ধাচরণ করেছে। 

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং নবী-রাসূল 
ও. আসমানী, কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে. নিয়েছে। এই দু'দলের কথাই 
কোরআনের সূরা “তাগাবুন'-এর এক আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে 854 9 531 
দো রাত মানা ভোরের সৃষ্টি করেছে অতঃপর তোমাদের 
মধ্যে কিছু কাঁফির আঁর কিছু মু'মিন হয়েছে। 

125 ₹১০/০। 014 এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বোর সমস্ত মানুষ সত্য 
ও সঠির্ব ধর্মের মধ্যে ছিল । অতঃপরু মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য 
আরম্ত হয়.। দীর্ঘদিন -পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি 
সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আর্ত হয় । সবাইকে সঠিক ধর্মের ওপর পুনর্বহাল করার জন্য 
প্রকাশ্য প্রমাণ থাকা সত্বেও কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে আবার কেউ কেউ জেদবশত 
অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছো, 

মাস'আলা ৪ এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমত এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে অসংখ্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল 
'মিল্লাতে-ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব. সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, 
তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা । নবীগণের আগমনের ধারাটিও 
এভাবেই চলেছে । যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে থেকেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং-কিতাব নাধিল করেছেন, যেন তার 
অনুসরণ করা হয় । আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিয়েছেন 
এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, শারীরিক সুস্থতা একটি আর রোগ 

নংখ্য। কখনও একটি ব্লোগ দেখা দিলে সে রোগের ওঁ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়, অতঃপর 
আর একটি রোগ দেখা দিলে সে রোগের ওঁষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়। সবশেষে এমন এক 
ব্যবস্থা দেওয়া-হয়, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রোগ হচ্তে নিরাপদ থাকা যায়। এ ব্যবস্থাটি 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৮১ 


স্থায়ী বা-চিকিৎসা জগতে পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত এবং পরবর্তী কালের জন্য নিশ্চিন্ত 
করে দেয়। তা-ই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 
এবং শেষ কিতাব কোরআন পাঠানো হয়েছে। 

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে .সৈসব নবী-রাসূলের 
শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা 
স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃতরূপে' বহাল রাখার 
জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, 
যে সব দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক 
শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে । কারো শক্রতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব 
বিস্তার করতে 'পারবে না। এজন্যই তার পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল 
অবশ্যন্তাবী বিষয় । এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খত্মে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে। 

সারকথা এই যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নবী ও রসূল এবং তাদের উপর বিভিন্ন কিতাব 
অবতীর্ণ করার ফলে কেউ যেন এমন ধোকায় না পড়ে যে, নবী এবং কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য 
ছিল মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করা। বরং বারবার নবী ও কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল 
যেভাবে প্রথম মানুষ একই সত্য ধর্মের অনুসারী হয়ে একই জাতিভুক্ত ছিল, তেমনিভাবে যেন 
আবার সবাই সত্য ধর্মে একত্রিত হয়ে যায় । 

মাসা"'আলা $ ছিতীয়ত বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। 
মুসলমান ও অমুসলুমানকে দু'টি জাতিতে চিহিত করাই এর উদ্দেশ্য এ প্রসঙ্গে ১১. 7 
রা 

গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি 
করার জন্যই যা সৃষ্টির আদিতে ছিল । যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক- সীমার সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল না, ররং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে ঃ 
2০19 হি +১454। 3৫ সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যবর্মের অনুসারীরূপে একক 
জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত 
একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এই 
জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে । . 

মাস'আলা £ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোরেরা প্রেরিত নবীগণের 
এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য 
মনোকষ্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফিররা তাদের পূর্ব-পুরুঘদের পথ অবলম্বন করে 
নবীগণের বিরু্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মু'মিন ও সালেহীনগণের উচিত নবীগণের 
শিক্ষা অনুসরণ করা, তাদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর 
ওয়াজ এবং ন্ম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতে থাকা । আর 
সে জন্যই মুসলমানগণকে পূর্ববর্তী আয়াতে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৬১ 
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িবউিরজদ্হা ব্রন ভোমরা জান্জাতে চলে খাবে, অথচ সে লোকদের 
অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে.বিপদ 
ও কষ্ট । আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তার . প্রতি যারা ঈমান 
এনেছিল তাদেরকে পর্যস্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ! 
তোমরা তনে নাও, 855351580507888882 


টরদ্যাভিন্হজাদ্যরহা জারির জা 
কথা আলোচনা করা হয়েছে । তাতে মুসলমানগণকে অনেকটা সান্তবনাও দেওয়া হয়েছে, যাদের 
মনে কাফিরদের উপহাসে কষ্ট হতো । বলা হয়েছে যে, এ বিরদ্াচরণ তোমাদের সাথে নতুন 
নয় ; সব সমস্বই চলে আসছে। পরবর্তী আয়াতে কাফিরদের দ্বারা নবী-রাসূল _ও মু'মিনগণকে 
কষ্ট দেওয়ার কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এতেও তেমনিভাবে মুসল্রমানগণকে . সান্ত্বনা 
দেওয়া হয়েছে যে, ক্াফ্চিররা তোমাদেরকে নানাভাবে উৎপীড়ন করবে, তাতে তোমরা ধৈর্য 
ধারণ কর। কেননা, পুর্ণ ও স্থায়ী শাস্তি তো পরকালের জন্যই নির্ধারিত থাকবে । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(দ্বিতীয় কথা হচ্ছে) তোমাদের কি এ ধারণা যে, (সোধা-সাধনা ছাড়াই) বেহেশতে প্রবেশ 
করতে পারবে £ অথচ (এখন পর্যন্ত তো কোন সাধনাই করনি। কেননা) এখনও তোমরা সে 
সমস্ত (মুসলমান) লোকের মত সমস্যার সম্মুখীন হওনি, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ যে 
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের উপর '(বিরুদ্ধাচারীদের দ্বারা) এমন সব সমস্যা ও বিপদ 
আপতিত হতো । (যে বিপদের কারণে) তারা এমনকি নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত আতংকে কম্পমান 
হয়ে উঠতেন এবং বলাবলি করতেন যে, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে! প্রেতি-উত্তরে তাদেরকে 
সান্তনা দেওয়া হতো) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য (অতি) নিকটে । 

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং 
বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও 
হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার দৌলতে 
জান্নাত লাভ করবে ; এতে রোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর 
বিভিন্ন । নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে 
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নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও 
আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুখমিনেরই অর্জন করতে হয় । অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ 
স্তরের বর্ণনা _যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও 
পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। এক হাদীসে রসূল সো) ইরশাদ করেছেন $. . 


০১০১০ 4৮০১1 ১১ ৭১১3। 593 921 | 

হি বানা িডিও 
নিকটতম ব্যক্তিবর্গ ৷ 
_. দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাদের সাঘীগণের প্রার্থনা যে, “আল্লাহর সাহাধ্য কখন 
আসবে” তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাদের শানের বিরদ্দ্ধ । বরং এ প্রশ্রের উদ্দেশ্য ছিল 
এই যে, যদিও আল্লাহ্‌ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ 
করেননি । অতএব এ অশ্বান্ত অবস্থায় এধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য “তাড়াতাড়ি 
অবতীর্ণ হোক । এমন প্রার্থনা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় বান্দাদের. সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এন্প 
খনির ডিভিডি 


০১১৮১ ১০৭৪৫ ৩০ 5 9%52195 5৩ 
১৮ এত 
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ঠিক ৫2৫১ 








হি তা কি তারা ব্যয় করবে ? বলে দিন_ থে বন্তুই 
তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্বীয়-আপনজনের জন্য, এতিম অনাথদের 
জন্য, অসহায়দের জন্য এবং ফুসাফিরদের জন্য । আর তোমরা যে কোন সৎ কাজ করবে, 
দিঃললেহে তা ভান ভালভাবেই জামার জানা রযেছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

মানুষ আপনার কাছে জানতে চায়, (ষগু্থাবের জন্য) কি জিনিস ব্যয় করনে € এবং 
কিভাবে ব্যয়.করেবে ?) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, যেসব বস্তু তোমরা খরচ করতে চাও, 
(তার নির্ধারণের বিষয়টি তো তোমাদের সং সাহসের ওপরেই নির্ভরশীল তবে খরচ. করার 
স্থানগুলো আমি বলে দিচ্ছি। তা হলো এই যে) তাতে অধিকার রয়েছে মাতা-পিতার, 
আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহারা এতীম শিশুদের, অনাথ-অসহায় ও মুসাফিরদের, আর তোমরা যা 
কিছু নেক কাজ করবে (চাই তা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের-ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কোন স্থানে) 
সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত (এতে তিনি নেকী দান করবেন)। : 
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৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ৃঁ 

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একীস্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা 
হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। 
আল্লাহ্র আদর্শের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে' না। আল্লাহ্‌র সক্ুষ্টির জন্য জানমীল 
কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের 
আনুগত্য এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জানমাল কোরবান করান্স. ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা হচ্ছে, যা জানমাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের 
সাথে সম্পরযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা. হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা 
হয়েছে। 

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর 'আলোচনাওয্মথেষ্ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি 
রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এফন, যার সম্পর্কে, সাহাবীগণ রাসূলে করীম (সা)-কে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা 
থেকে আল্লাহ্‌ তাআলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহই 
দিয়েছেন বলেও যদি মনে ক্রা হয় তাও ভুল হবে না । কোরআন শরীফে রয়েছে.ঃ. 

52111 054 এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফতোয়া দেওয়ার 
কাজটিকে নিজেরই "সাথে, সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে 
না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফঞ্জেয়া রাসূল সা) দিয়েছেন, যা তীর্কে ওহীর মাধ্যমে 
শেখ]নো হয়েছে। এ রুকুতে শরীয়তের যেসব, হকুম-আহকাম সাহাবীগণের. প্রশ্নের উত্তরে 
বর্ণনা ফিরা হয়েছে, তা একান্তই গুরুতুপূর্ণ । সমহ;কোরআনে এমনিভাবে প্রশ্রোন্তরের আকারে 
বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি 'জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি হচ্ছে সূরা -বাকারায়, 
পক্ষ- থেক 1-এ ছাড়া সূরা আ'রাফে দুটি-এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা-হা ও 
সূর্মনাযেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল-যার উত্তরে কোরআনে 
কর মন উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 
মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দূল,আমি দেখিনি ; ধর্মের প্রতি তাদের 
অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুযূরে আকরাম (সা)-এর প্রতি ভীদের এহেন ভালবাসা ও 
, সম্পর্ক সত্বেও তীরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের. ওপর প্রশ্ন 
করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন করীমে দেওয়া হয়েছে। তবে তীঁরা প্রয়োজন ছাড়া 
কোন প্রশ্ন করতেন না। (কুরতুবী) 

11777778885 528 


পা 





জিজ্ঞেস করবে পরই ককৃতে দু'টি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধমে করা 
হয়েছে 

মিটি 13075 217515-55 -কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লিখিত আয়াতে 
. দেওয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বুঝতে হবে যে, 
একই রকম প্রশ্ের দু উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে । আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত 
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অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল হচ্ছে এই যে, আমর ইবনে নূহ 'রাসূল 
(সৌ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন 8$:১০ 7১:19 1211551 ১-০:5১ (5 অর্থাৎ আমাদের সম্পদ 
হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোধীয়ব্যয়'করব। সবনৈজরীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটি 
দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে, অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ 
করা হবে? দ্বিতীয়টি, হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা ? 

দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে-নুযুল ইবনে হাতেমের বর্ণনা 
অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রসূল (সো)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র পথে 
ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শুনতে 
চাই। কি বন্ধু কি'পরিমাণে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করব এ গ্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। 
অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দুটি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা 
দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা 
হয়েছে কি ব্যয় করবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, 
প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'কোথায় ব্যয় করবে" একে অধিক শুরন্তু দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর 
উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ “কি খরচ করব'-এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় 
বর্ণনা করা থেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের প্রতি 
97777572755 


১০৯, 
রা দিতি 

নিকট আত্ীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকিন ও মুসাফিরগণ। 
__ আর দ্বিতীয় অংশের র জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে ? এ ্রশ্নের উত্তর শীসঙ্গিকভাবে অন্তত 
. কুরে ইরশাদ করা হয়েছে £ 15417 4110 ০০৯০৭1০০১ 153 অর্থাৎ তোমরা 
যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন 1 বাক্যটিতে ভাল ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে, এতটুকু 
াতমূলকতাবেই তোমাদের ব্য. করতে হবে এবং বয় সামান্য যা কিছু তোমরা যায় 
কর, আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাবে । 
মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয়তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশি 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো. তা কাকে দেব-? কাজেই উত্তর দিতে 
"গিয়ে দানের “মাসরাফ' বা'পান্র সম্পর্কে অধিকতর. গুরম্ত্‌ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের 
বন্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক রলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু 
জিজ্ঞাসা -ছিল যে, কি খরচ করব ? এর উত্তরে “ধলা হয়েছে 8.১) -./8-অর্থাৎ “আপনি বলে 
দিন যে,.যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাঁ-ই খরচ কর” এ দু'টি 
আয়াতে আরাহ্ররাসতায-সদ বা করা সমপররত কয়েকটি মাসআলা অবহিত হওয়া গেল। 
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৪৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ প্রথম খণ্ড 


মাস"আলা ১ £ এ "দুটি আয়াত ফরয যাকাত সম্পর্কিত নয়। কেননা, ফরয যাকাতের 
বেলায় নেসাব বা পরিমাণ দির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ ব্যয় করতে হবে তাও 
নির্ধারিত রয়েছে। রাসূল (সো)-এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সেই হিসাব নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হয়েছে।.কিন্তু এই আয়াতে নেসাব ও ব্যয়ের পরিমাণ কোনটিরই উল্লেখ নেই। তবে বোঝা 
যায় যে, আয়াত দু'টি নফল সাদকা সম্পর্কিত। এতে আরো বোঝা যাচ্ছে যে, হিসাবে 
পিতা-মাতাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ মাতা-পিতাকে যাকাতের মাল 
দেওয়া রাসূল .সো)-এর শিক্ষা মতে জায়েয নয়। এ কারণেই এ আয়াতের সম্পর্ক ফরয 
যাকাতের সঙ্গে নয়।.. 
| আসা"আলা ২ ঃ এতে আরো বোঝা গেল যে, পিতা-মাতা ও আত্বীয়-স্বজনকে য়া দেওয়া 
হয় বা.আহার করানো হয় তাতেও যদি. আল্লাহুর. আদেশ পালনেরই উদ্শ্যে থাকে, তবে 
সওয়াব্‌ তো পাওয়া যাবেই, তদুপরি, তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার শামিল হুবে। | 

মাস"আলা ৩.৪ এতে আরো বোঝা .গেল যে, নফল সাদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত যা থাকে, তা-ই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্ত্ানদিগকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে 
অধিক্কার হতে বঞ্চিত করে সাদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। 
অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি খণথস্ত, খণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র 
পছন্দ নয়। অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সাদকা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে 
হযরত আবূ যর গিফারী (রা) ও অন্যান্য কতিপয় সাহারী ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। তাদের 
মতে স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের যাকাত ইত্যাদি প্রদান করার পর যা থাকবে, তা 
নিজের হাতে জমা-করে রাখা জায়েয নয়, সব দান-রুরে দেওয়া ওয়াজিব । কিন্তু অধিকাংশ 
সাহাবী ও তাবেয়ী ইমামগণের মতে কোরআনের আলোচ্য এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, 
আল্লাহ্র রাস্তায় যা বায় করতে হয়, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। পক্ষান্তরে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত যা কিছুই থাকবে, তার সবই দান করে ফেলা ওয়াজিব নয়। সাহাবীগণের আমল 
দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয়। . 
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(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় । 
পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ.তা. তোমাদের 
জন্যে কল্যাণকর । আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ 
তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর + বন্তুত আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জান না ! (২১৭) সম্মানিত 
মাস সম্পর্কে জাঁপনার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন ? আপনি রলে দিন, 
এতে-যুহ্ধ করা ভীষণ বড় গোনাহ ! আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা লৃষ্টি করা এবং কুফরী 
করা মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার কয়া 
আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়েও বড় গোনাহ । আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা 
অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুঙ্ধ করতে থাকবে, ধাতে 
করে তোমাদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয় । তোমাদের মধ্যে 
যারা নিজের দীন থেকে ফিরে দীড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও 
আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে । আর তারাই হলো দোষখবাসী । 
তাতে তারা চিরকাল বাস করবে । (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, 
যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্‌র পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ত্রয়োদশ নির্দেশ $ জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত ৪ জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরয 
করা হলো এবং তা তোমাদের জন্য (স্বভাবত) ভারী (মনে), হবে। (পক্ষান্তরে) তোমাদের 
কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে । আর এমনও 
(তো) সম্ভব যে, তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে কর (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তা তোমাদের জন্য 
অকল্যাণকর এবং (প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত অবস্থা) আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। কিন্তু তোমরা 
(পুরোপুরি) জান না। (সুতরাং ভালমন্দের মীমাংসা তোমরা স্বীয় পছন্দমত করো না। যা 
আল্লাহ্‌র আদেশ তাতেই মঙ্গল মনে করে কাজ করতে থাক)। ' 
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৪৮৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


চতুর্দশ নির্দেশ $ সম্মানিত মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঃ রাসূল (সা)-এক় কয়েকজন 
সাহাবা কোন এক সফরে ঘটনাচক্রে কাফিরদের সাথে :এরুটি খণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ-হন।-৪স যুদ্ধে 
-প্রকজন কাফির নিহত হয়। দিনটি ছিল রজব চাদের পহেলা তারিখ । কিন্তু -দাহাবীগণ মনে 
- করেছিলেন যে, সেদিন জমাদিউস্‌ সানীর ত্রিশ তারিখ । যেহেতু ঘটনাটি নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত 
হয়েছিল, তাই কাফিররা মুসলমানদেরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, মুসলমানরা নিষিদ্ধ 
মাসের সম্মান পর্মত্ত করে না। তাতে মুসলমানগণ চিন্তিত হয়ে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন।. কোন কোন বর্ণনামতে আছে যে, কাফিররা উপস্থিত হয়ে. এর প্রতিবাদ জানালে 
তারই উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ মানুষ আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে 
থাকে । আপনি উত্তরে বলে দিন যে, এ মাসে (বিশেষভাবে ইচ্ছাপূর্বকভাবে) লড়াই করা বড়ই 
অন্যায়। (কিন্তু মুসলমানগণ এ কাজ ইচ্ছাপূর্বক করেনি, তারিখ সম্পর্কে খোজ-খবর না রাখার 
 দরুনই তা হয়েছে। এটি হচ্ছে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব । অভিযোগাত্মক উত্তর হচ্ছে এই যে, কাফির ও 
মুশরিকদের পক্ষে মুসলমানগণের উপর প্রশ্ন করার কোন সুযোগই ছিল না, যদিও নিধিদ্ধ মাসে 
যুদ্ধ করা মারাত্মক অপরাধ কিন্তু কাফিরদের সে কার্যপদ্ধতি) আল্লাহ্‌র পথ (ধর্ম) "হতে 
(মানুষকে) বিরত রাখা (ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, যাতে ভয়ে কেউ 
ইসলাম গ্রহণ না করে ;) আল্লাহ্‌র সাথে নাফরমানী করা এবং মসজিদুল হারাম যিয়ারত থেকে 
বঞ্চিত রাখা, (এর সাথে বেআদবী করা, সেখানে তখন মূর্তিপূজ্জা ও সে সবের তওয়াফ করা 
হতো ।) আর যারা মসজিদুল হারামের যোগ্য পাত্র ছিল (অর্থাৎ রাসূল এবং অন্যাদ্য মু'মিন) 
তাদেরকে ভেন্যন্ত করে) সেই মসজিদুল হাল্সামের প্রতিবেশ থেকে বের হতে ব্বাধ্য রুত্রা.(যার 
ফলে হিজরত ন্বা. দেশত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিল ; এসব কাজ নিষিদ্ধ মাসে .নরহত্মার 
চাইতেও জঘন্য,) আল্লাহ্‌র নিকট মহা. অন্যায় ৷ (কেননা, এসব কাজ সত্য ধর্মে ফেতনা ও 
ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্যই করা হয়। এবং এরূপ) বিভেদ সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও (যা 
মুনলমানদের দ্বারা হয়ে গেছে) অনেক বেশি (এবং মন্দ-কর্মের দিক দিয়ে) বড় দোষ ও পাপ। 
(কেননা, এ হত্যা দ্বারা সত্য ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি । বেশির চাইতে বেশি জেনে-শুনে এমন 
কাজ করলে সে নিজে পাপী. হবে। কিন্তু কাফিরদের কার্যকলাপে সত্য ধর্মের অগ্রগতি বিদ্লেত 
হয়ে যায়। কাফিররা. সর্বদা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে । এই উদ্দেশ্যে যে, যদি 
(আল্লাহ্‌ না করুন) তোমাদের উপর কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে, তবে (তোমাদেরকে) এই 
ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে (তাদের এ কার্যকলাপে ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপই 
প্রকাশ পায়)। 

মুরতাদ হওয়ার পরিণাম £ আর তোমাদের মধ্যে যে নিজের ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে 
যাবে এবং পরে কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে, এসব মানুষের (নেক) আমল ইহকাল ও 
পরকাল সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে যাবে। (এবং) তারা চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে" 

(নিষিদ্ধ মাসে হত্যার দরুন মুসলমানগণের গোনাহ না হওয়ার কথা শুনে স্বত্তিবোধ 
করলেও তারা এই ভেবে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে, সওয়াব তো হলো না। প্রবতীতে এ 
ব্যাপারে সাস্তবনা দেওয়া হলো)। 
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সূরা. আ্বল-বাকারাহ্‌ ৪৮৯ 


নিয়তের অকৃত্রিমতার জন্যে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি £ প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে 
এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ.করেছে, তারা .তো আল্লাহ্‌র রহমত ও 
অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখে । (তোমাদের মধ্যেও তো এ আশা রয়েছে। ঈমান এবং হিজরতের 
সওয়াব তো সুনির্দিষ্ট, তবে এই বিশেষ জিহাদের বেলায় সন্দেহ হতে পারে । সুতরাং তোমাদের 
নিয়ত যেহেতু জিহাদেরই ছিল, তাই আমার নিকট তাও জিহাদের স্ধধ্যেই শামিল । তাহলে এই 
বৈশিষ্ট্য থাকা সন্তবেও তোমাদের নৈরাশ্য কেন ?) আর আল্লাহ্‌ তা“আলা (এ ভুল) ক্ষমা করবেন 
এবং মান, জিহাদ ও হিজরতের দরুন তোমাদের উপর) রহমত করবেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
জিহাদের কয়েকটি বিধান 

মাস"আলা £ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিল্নলিখিত 
শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে £ 
০5811 ₹4- ২৮৪ “তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো।” এ শব্দগুলোর দ্বারা 
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঘে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরয । তবে 
কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল (সা)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, 
জিহাদের এ ফরয, ফরযে আইন-রূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর" সাব্যস্ত হয় না ; বরং এটা 
ফরযে কিফায়াহ। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ 
দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয 
আদায় না করে, তবে এ দেশের বা এ যুগের সমস্ত মুসলমানই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে 
গোনাহগার হবে । রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
২০৮৯৪152৮11 ০৮ 44৯11-রু মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল 
থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে । কোরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ 


পলক লও 


442০1158 
অর্থাৎ _'আল্লাহ্‌ তা'আলা জানমাল দ্বারা জিহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর 
মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ।' 
এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্য বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার 
কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা সুফল দানের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা 
বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।' 
০777 নন 


চিরিক জারা খণ্ড) __-৬২ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৪৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


করার 'দায়িতু সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেলো না।” এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় 
কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জিহাদের ফরয আদায় 
করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীম দানে নিয়োজিত থাকবে আর এটা 
তখনই সম্ভব যখন জিহাদ ফরযে-আইন না হয়ে ফরযে-কিফায়াহ্‌ হবে । 

' তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর 
নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার 
পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন ? উত্তরে সে বললো, জী, বেঁচে আছেন । তখন ব্লাসূল সা) তাকে 
উপদেশ দিলেন তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াৰ হাসিল কর। এতেও 
বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরষে-কিফায়াহ । যখন মুসলমানদের একটি দল জিহাদের ফরয আদায় 
করে, তখন অন্যান্য মুসলমান অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে । তবে যদি মুসলমানদের 
নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশখহণ করার জন্য আহবান করেন, তখন জিহাদ 
85577575 


মহ 4414 15 194014 05 98 ০1১9০ 021 42৫ 
_. অর্থাৎ__“হে মুসলমানগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, 
তোমরা আল্লাহ্‌র পথে. বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।” .. 

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন আদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে 
আল্লাহ্‌ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেদেশের 
লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্খববর্তী মুসলিম দেশবাসীর 
উপরেও সে ফরয আপতিত হয় । তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী 
মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় 
এবং ফরযে-আইন হয়ে যায়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ 
ফকীহ্‌ ও মুহাদ্দিস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে 
ফরযে-কিফায়াহ্‌। 

মাস*আলা ঃ যতক্ষণ পর্যস্ত জিহাদ ফরযে-কিফায়াহ্‌ পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের 
পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয় । 

মাস"আলা ঃ খণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে খণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে-কিফায়াহতে 
অংশগ্রহণ করা জায়েয নয় । আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত 
হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বাস্ত্রী অথবা খণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। 

আলোচ্য আয়াতের শেষে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, “যদিও 
জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয় কিনতু স্বরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও 
চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয় । ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও 
বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয় । প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি 
লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৯১ 
অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। 
অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর-মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু 


পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ 
পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে তাই বলা হয়েছে £ 


ূ ৮১৯৬৯ (1৬4০ ০৩ ৮5৪০ 1১ ০ 

' "অনেক সময় নিজেকে আত্ম-অবমাননায় নিয়োজিত দেখেছি।” কাজেই বলা হয়েছে__জিহাদ 
ও ধর্মযদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম 
সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং 
সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। 
নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী £ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি 
প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্কদ, যিলহজ্জ- এবং মুহাররম মাসে 
যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম । এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ 
নিষেধ করা হয়েছে। যথা-( || ১৪-]। এ4১ (১৯ ২25) ৮১৭ এবং বিদায় হজ্জের 
এতিহাসিক ভাষণে হুযূর (সো) ঘোষণা করেছেন ঃ ৮১1৬১ ১৩ ৮১৯ ২৮251 ৮ 
১৯১৩ এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ 
নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য । ূ্‌ 

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী রাবাহ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের 
জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
অধিকাংশ ফকীহ্‌ এবং ইমাম জাস্সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন 
মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌ আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা 
হয়েছে £ এ সম্পর্কে ফকীহ্গণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন 81১19 _& 
১৫ ১১5 ২:০। আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আরার অধিকাংশের 
মতে রহিতর্করা সেই আয়াত হচ্ছে ঃ 8৮১১০০১৯১০০ 05০৮০০11525. 

৬৯ শব্দটি এ স্থলে কালবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মুশরিকদের যে মাসে. এবং 
যে কালেই পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে, এ আদেশ রাসূল (সা)-এর কর্ম দ্বারা রহিত 
হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত “আমের 
আশ"আরী (রা)-কে আউতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ফকীহগণ এ 
আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন। জাস্সাস বলেছেন $ )০১%। ৮৮65৪ 13 ৬৯৩ 
অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ফকীহ্গণেরই সম্মিলিত অভিমত । 

রূহুল-মা'আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরায়ে বরা*আতের প্রথম 
রুকুর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে এজমায়ে উন্মতের কথা উল্লেখ 
করেছেন্‌।-(বয়ানুল-কোরআন) 

কিন্তু তফসীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত 
আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে । একে বলা হয় “আয়াতুস-সাইফ' অর্থাৎ. 
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জরিপ বিবার 

পরন্তু এ আয়াতটি জিহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। 
হুযূর সো)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের 
বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান । কাজেই.এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে 
না.। তাছাড়া রাসূল (সা)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল।.তাই এ অভিযানের ছ্বারাও উল্লিখিত আয়্মাতকে মনসূখ বলা যায় না। অবশ্য একথা 
বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফিররা 
এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে গ্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। 
কাজেই আল্লাতের শুধুমাত্র, এ অংশটুকুকেই রহিত বলা যেতে পারে? যার ব্যাখ্যা 
রয়েছে- 1১৯-]| ১৫1০১ (01১৯। ১41 আয়াতটিতে । 

থা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ত করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে 

কাফিররা..যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের 
জন্যও জায়েয । যেমন, ইমাম জাস্সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেন যে, রাসূল (সা) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, 
ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না । 

সুরতাদের পরিণাম ঃ উল্লিখিত আয়াত-১/১- || ১%.|| ০ 1১1:..2-এর্‌ শেষে 
মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা হয়ে যাওয়ার হুকুর্ম বলা হয়েছে। 


৪৯১31 051 ৪৪৫০০ ৮১০ 

অর্থাৎ__“তাদের আমল দুনিয়া ও আখিরাতে বা ইহ্‌ ও পরকালে বরবাদ হয়ে গেছে।' এ 
বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি তার কোন নিকটাস্ত্রীয়ের মৃত্যু হয় তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা 
মিরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায-রোযা যত কিছু করেছে সব 
বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে 
দাফনও করা হবে না। 

আর পরকাল বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের 
জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। 

মাস"আলা. £ যদি এ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয়, তবে পরকালে দোযখ থেকে রেহাই 
পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তরে যদি সে 
প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ্জ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান. হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা 
ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায-রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি 
বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) দ্বিতীয়বার হজ্জকে ফরয 
বলেন এবং পূর্বের নামায-রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী 
€র) দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। | 
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মাস“আলা $ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন 
কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের সওয়াবই সে 
পাবে ৷ আর যদি সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে। 

১৯৯ ০০ ০৪/১৭। 0৪ ৬1০ ৮০৭ হাদীসটি এ অর্থেই এসেছে। 

মাস'আলা £ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফিরদের অবস্থা হতেও নিকৃষ্টতর। এজন্য 
কাফিরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে 
মৃত্যুদণ্ডে দপ্তিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া 
হয়। কেননা, মুরতাদের কার্ষকলাপের দরুন. সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। 
কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য । 
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(২১৯) তারা আপনাকে মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলে দিন, এতদু'য়ের মধ্যে 
রয়েছে মন্ত বড় গোনাহ্‌। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ 
উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড় । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পঞ্চদশ, আদেশ ৪ শরাব ও জুয়া সম্পর্কে £ মানুষ আপনার কাছে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে 
জানতে চায় । আপনি তাদেরকে বলে দিন.এ দু"টি (বস্তুর ব্যবহার)-এর মধ্যে মহাপাপের বিষয় 
(সৃষ্টি হয়) এবং এতে মানুষের (কিছু) উপকারিতাও রয়েছে তবে পাপের বিষয়গুলো সেই 
উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশি (কোজেই উভয়টিই পরিত্যাজ্য)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সাহাবীগণের প্রশ্বসমূহ এবং সেসব প্রশ্রের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে 
এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত । এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্র তরফ 
থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুতত্পূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে 
এ দু'টির তাৎপর্য ও বিধানগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। 

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রাস্ত বিধান £ ইসলামের প্রথম যুগে জাহিলিয়ত 
আমলের সাধারণ রীতিনীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে করীম 
(সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখনও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও 
জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বন্ধুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য 
করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল 
না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও 
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থাকেন, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধে স্থান দেন্‌। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধির বা যুক্তির 
পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর 
স্থান. ছিল সবচেয়ে উধ্ব্ধে। কেননা যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তু হতেও 
তীর অন্তরে পূর্ব থেকেই একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক 
লোরু ছিলেন, ধারা হালাল থাকা কালেও মদ্যপান তো দূরের কথা, স্পর্শও করেন.নি। 

মদীনায় -পৌছার পর কতিপয় সাহাবী এমন বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে-আযম; হযরত মু'আয ইবনে জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার 
রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন £ মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে 
পর্যস্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেয় ; এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ? 
এ প্রশ্নের,উত্তরেই আন্লাচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । এ হচ্ছে প্রথম আয়াত, য়া মুসলমানদেরকে 
মদ ও জুয়া হতে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ।.আয়াতটিতে. রলা 
হয়েছে ঘে, মদ ও জুয়াতে-যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এ 
দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়,'যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক 
বড় শু ক্ষতিকর । পাপ অর্থে এখানে সে সব বিষয়ও ধোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ-হয়ে 
দাড়ায় । যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় 
গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায় ।.কারণ বুদ্ধি এমন একটি গুণ, যা মানুষের মন্দ কাজ থেকে 
বিরত রাখে । পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। 

এ আয়াঁতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের 
দিকগুলোকে ত্বুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে 
যেতে পারে । বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে 
তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যার্গ করেছেন৷ আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো 
হারাম করা হয়নি, বরং এটা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে ধাবিত করে বলে একে গোনাহের 
কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, ০০০১4 
অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 

দের ব্যাপারে পরবর্তী, জায়াতটি নাষিল হওয়ার ঘটনাটি নিন্নরপ ঃ একদিন হযরত 
আবদুর রহমান ইরনে আউফ (রা) সাহাবীগণের মধ্য হতে.তার কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে 
আহারের পর প্রথা অনুযায়ী মদ্যপানের ব্যবস্থা করলেন এবং সবাই মদ্যপান করলেন । এমতাবস্থায় 
মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে আগে 
বাড়িয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি ১: 350 (_$20?:5 সুরাটি ভুল পড়তে 
লাগলেন, তখনই মদ্যপান হতে বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ইরশাদ 
হলোঃ 
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অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ .! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেও না।' এতে 

নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি 
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তখনও পর্যন্ত বহাল । পরবর্তীতে বহু সংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান 
সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন । ভেবেছিলেন, যে বন্তু মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে 
কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, 
তখন এমন. বস্তুর. ধারে-কাছে যাওয়া উচিত. নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বঞ্চিত করে। 
যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা 
হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন । 
ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক (রা) 
কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাঁদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-ও উপস্থিত 
ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আর্ত হয়ে গেব। আরবদের প্রথা 
অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের 
অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ত হয়। সাদ ইবনে আবী ওয়াঙ্কাস (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি 
কর্ন, যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়। ফলে একজন 
আনসার যুবক রাগাৰ্িত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সাঁদ-এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। 
এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সাদ রো) রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে 
উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুযূর (সা) দোয়া করলেন ঃ 
* 6১৪৮১002১৯৯ ৪ 0৭০০4) 

অ্থাৎ_-“হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে জামাদেরকে একটি পরিষার বর্ণনা ও রিধান দান 
কর।” তখনই সুরা মায়েদার উদ্ৃত-মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি 
নি মারে রি হুদ র্রারিনুছে। 
০৯ (95819 ২০১৪9 ৮১০1১ ৮৮৯1 ০৪ (51553110596 | 
১1১৮৮ ১০০০৪ , ১৯৯ প্রন ১৮5০৯১৮১০৯১ 
৯৪১ ১০৫০৬৮০:১০১৮১১০। ০7580 5০ 5 
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অর্থাৎ__“হে ঈমানদারগণ ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারণের জন্য 
তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, 
যাতে তোমরা মুক্তি লাভ ও কল্যাণ পেতে পার । শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে 
পারস্পরিক শব্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে 
বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?” 

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ £ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই 
জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী 
শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে. বিশেষ কষ্টের সম্থৃখীন 
না হয়। যেমন কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে £ 
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৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(5.১ 41155512111 54৮ % “আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষকেই এমন আদেশ 
দেন না, যা তার. শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধে।” এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী 
শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ । 

মদ্য পানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে 
এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তনাধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই 
সর্বপ্রথম নির্দেশ । এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ 'সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই 
ক্ষান্ত করা হয়েছে। মদ্যপান হারাম করা হয়নি, বরং এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ 
বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বন্তু। কিন্তু বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি। 

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসা*য় বলা হয়েছে £ 

৯০১১৩ 5৬৮০। 1৬2১5 এতে বিশেষভাবে নামাযের সময়. দ্যপানকে 
নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে গেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ 
আয়াত রয়েছে সূরা মায়েদায়, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে । এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে 
মদ্যপান নিষিদ্ধ -ও.হারাম কুরে দেওয়া হয়েছে। . 

এ বিষয় শরীয়তের এমন পর্যায় ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ্রে কারণ ছিল এই যে, আজীবনের 
অভ্যাস ত্যাগ করা, বিশেষত নেশাজনিত অভ্যাস. হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত 
কষ্টকর হতো । 

আলেমগণ বলেছেন £ 3০/-০১|| (/৮-৪ ০ +-০১| ৪৮৯11 ৮৮৮০৪ অর্থাৎ 'যেতাবে 
শিশুদেরকে মাতৃত্তনের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তৈমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ 
ত্যাগ করা এর চাইতেও কষ্টকর ।” এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম শরাবের 
মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে । অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং 
সবশেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যই একে নিষিদ্ধ ও হারাম 
ঘোষণা করেছে। 
তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমত ীরমস্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল 
বৈজ্ঞানিক পন্থা । তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুন 
শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক । এ জন্য রাসূল (সা) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ৫. “সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে 
শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে ।” 

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে. যে, “শরাব ও ঈমান একত্র হতে পারে 
না।” তিরমিধীতে হযরত আনাস (রা) হুযুর, (সা)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর 
(সা) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে__এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর. লা'নত করেছেন। 

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (8) যে পান করায়, 
€(৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) 
সরবরাহকারী, (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী। 

অতঃপর শুধু. মৌলিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি, বরং যথাযথ আইনের 
মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে 
উপস্থিত কর । 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৪৯৭ 


সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আশ্রহ £ আদেশ পাওয়ামান্র অনুগত 
সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলে করীম (সা)-এর প্রেরিত এক 
ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, তখন যার 
হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস 
বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রা) তখন 
এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন । আবূ তালহা, আবূ ওবায়দা ইবনুল 
জাররাহ্‌, উবাই ইবনে কাব, সোহাইল (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবী সে মজলিসে উপস্থিত 
ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন-এবার সমস্ত 
শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাড়ি ভেঙে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে_হারাম 
ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোট স্পর্শ করেছিল, তাও তৎক্ষণাৎ 
সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, 
বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা 
ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত। 

যখন আদেশ হলো যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্র কর । তখন 
মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল, যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালন্কল্পে 
সাহাবীগণ বিনাদ্ধিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্র করেছিলেন । 

হুযুর (সা) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে ্বহত্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙে ফেললেন এবং 
অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং 
সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া 
গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ 
করার পূর্বেই যখন মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তার কানে পৌছলো তখন সেই সাহাবীও তার 
সমুদয় মাল, যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে 
হুযূরে আকরাম .(সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি. করতে হবে 
তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সা) হুকুম করলেন, মটকাগুলো ভেঙে সমস্ত 
শরার ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তার সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সং 
পণ্যসন্তার স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন । এটাও ইসলামের মু'জেযা এবং সাহাবীগণের বিস্ময়কর 
আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণিত হলো । যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায় সবাই জানে 
যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে । মদ্যপানে তারা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা 
থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর একটি মাত্র 
নির্দেশই তাদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তারা' শরাবের প্রতি 
ততটুকুই ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যতটুকু পূর্বে তারা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন। 

ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য ঃ$ আলোচ্যি আয়াতে ও ঘটনাসমূহের 
মধ্যে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ 
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৪৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


একে ইসলামের মু'জেযা বা নবী করীম (সা)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির 
অপরিহার্য পরিণতিও বলা যেতে পারে । বস্তুত নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন, তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত 
বেশি ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘণ্টা কাটানোও তাদের. পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় 
তা কি পরশ পাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার. শব্দ কানে পৌছামাব্র তাদের স্বভাবে এ 
আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো ! সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি 
করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক 
মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হয়ে গেল ! 

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে 
রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজ 
সংক্কারকগণ মদ্যপানের সংখ্যাতীত মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে 
আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য 
মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের সে আধুনিকতম যন্্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো 

গ্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ 
প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হলো, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা 
হলো । তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাস করা হলো । কিন্তু এতদসত্ত্বেও 
আমেরিকার যে অবস্থা, মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে 
পৃথিবীর সামনে এসেছে তা হলো এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত 
নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি 
অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে। 
, তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য 
অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, 
বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি? 

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু 
আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি, বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, 
ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমনির পরশে মনোজগতে বৈপ্রবিক পরিবর্তন 
সাধন করা হয়েছে, যার ফলে রাসূল (সা)-এর একটি মাত্র আহবানেই তারা স্বীয় জানমাল, 
শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরির কাজই 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে । এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরি হয়ে 
গেল ; তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার 
সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সব কিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না 
পরকালের চিন্তা । অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় 
পরিপূর্ণ । 

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমনি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই 
তারা. দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-যাকারাহ্‌ ৪৯৯ 


মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা $ এ আয়াতে মদ' ও জুয়া উভয় বন্তু 
সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও 
বর্তমান_ কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক-বেশি । তাই একটু খতিয়ে 
দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা ও অপকারিতাগুলো কি-কি ? অত্তঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার 
তুলনায় অপকারিতা বেশি হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফিকাহ্‌র কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা 
হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। 
.-.. প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক..ঃ$ এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে -শরাব 
পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে -কিছুটা লাবণ্যও 
সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য 
কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের 
হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নাযু দুর্বল হয়ে 
আসে । সামধিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন 
জার্মান ডাক্তার বলেছেন-___যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চক্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধ 
মানুষের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হালকা হয়ে যায় যে, ষাট 
বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্ঘ্ের দিক দিয়ে আল্প বয়সে বৃদ্ধের 
মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার 'এবং কিডনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে । 
যক্ষ্মা রোগটি মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি । ইউরোপের শহরাঞ্চলে যন্ষ্ার আধিক্যের 
কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক 
মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যন্ষ্া। যখন থেকে ইউরোপে মদ্যপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন 
থেকে সেখানে যক্ষ্মারও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। 

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত । সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ 
তার জ্ঞানবুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের 
অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়, যার প্রভাব 
চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে । অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। 
চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে 
শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না ; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে 
সামরিকভাবে শির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয় কিনতু হঠাৎ রর এ উত্তেজনা অনেক সময় 
মৃত্যুর কারণ হয়েস্দীড়ায়। 

যে সব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন 
সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে । শরাবের 
দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরগু প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় 
এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া 
উত্তরাধিকারসূত্রে স্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে 

বংশহীনও হয়ে পড়ে । 
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৫০০ ,  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


একথাও স্মরণযোগ্য মদ্যপানের প্রাপ্মমিক অবস্থায়.মানুষ নিজের. মধ্যে চঞ্চলতা কুর্তি 
এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে থাকে । ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদ্ের মতামতকে পাত্তা দিতে 
চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে; শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া 
পর্যায়ক্রমিকভাবে ছুশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো 
প্রকাশ পায়। 

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে 
থাকে এবং শক্রতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে । ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 
০০55488297797787/75755, 

, ০0015 50501 2492 55501 ১0৯11 5৪ ৮৪. 

রবি 
সৃষ্টি করতে চায়।” 
| শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে 
পড়ে, তখন.সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়, যার পরিণাম অনেক সময় অত্য্ত 
মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়, বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুক্রত্পূর্ণ দায়িত্ে 
নিয়োজিত হয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাসভাবে কোন গ্নোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে 
সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্রব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের 
কৌশলগত গোপন তথ্য শ্ন্বুর হাতে চলে যেতে পারে । বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ 
গ্রহণ করে থাকে ।, 

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, যাকে 
দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে । কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই তখন 
অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের 
মতো । 

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে 'মন্দকর কাজে ধাবিত করে। ব্যতিচার ও নর-হত্যার 
অধিকাংশই এর পরিণাম । আর এজন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যিনা ও হত্যাকাণ্ডের 
আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত 
যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন ইবাদত অথবা আল্লাহ্‌র কোন যিকির 
করাও সম্ভব হয় না,। সে জন্যই কোরআন-করীমে ইরশাদ হয়েছে £ ১১ ১০ 25 ০3৬ 
৯৬11 ০১০3 ৭111 অর্থাৎ শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায. থেকে বিরত রাখে। 

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটা । যদি কোন এলাকার একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে 
তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়-একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় 
বহু রকমের । একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি. শহরে শরাবের 

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্বিক.ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, 
যা রসূল (সা) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ৪ ৬,১৯1 ১1১ ০৯৯1৬1। ?| 
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সূরাঁ আল-বাকারাহ ৫০১ 


অর্থাৎ__“শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী 1” এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য 
প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ । তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, 
তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপর্নী থেকেই 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে ।-েফসীরে আল-মামার $ মুফতী আবদুছ-পৃ. ২২৬, জি $২) 

আল্লামা তানতাবী রর) স্বীয় গ্রন্থ আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত 
হেনরী তার গ্রন্থ “খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ্‌ ফিল ইসলাম'-এ লিখেছেন, “প্রাচ্যবাসীকে সমূলে 
উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানকে খতম করার জন্য নির্ষিত দু'ধারী 
তলোয়ার ছিল এই “শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু 
ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা 
ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি ; ফলে তাদের বংশ 'বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই 
উপটৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, 
তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত । আজ যাদের ঘরে আমাদের 
সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে 
যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না ।' 

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখ্নে,. “ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও 
একটি বেশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ! আ্বামরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা. যখন এর 
ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদ্রে বংশে 'উন্মাদনা' হা 
ইউরোপের :যেষব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে,.তাদের  জ্ঞান- 
81৮ 8874585587757 
তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্য এ কারণে কঠিন শাস্তির বিধান করা দরকার ।” 

. সারকথা, যে কোন সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই 
স্কতঃস্ফুর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন। “এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ. যে 
হলাহল_ ধ্বংসের উপকরণ !.এই “উম্মুল্র-খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও 
যেয়ো না ; ফিরে এসো-১45:% ৮4115 

" অদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কোবজানের. চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। 
সূরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে ।-সে 
বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় “হবে বলে নে হয় ; যাতে শরাব ও-অন্যান্য 
যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায় । সে 
আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ 


ভি চে ৬. 5 2৮ 5০ ₹০:% মনে প০ 8৭ 5১5 2 ত% গ ৮ 
০। ৮৮৯৮০১৩1৮৯০ ৮০ ০৩৯০৯০৮581৩ ০৯) ০1১৯১ ৮৮০৪ 
৪৪:৪০ ৪ 2221৮) ০. 
* ০0৬12৬৪1458 4015 ৪ 
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৫০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অর্থাৎ _আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে 
থাক ; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে। 

'তফসীর ও ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ 
করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যব্ূপে দান করে আল্লাহ তা“আলা তার অত্যা্চর্য সৃষ্টি মহিমার 
পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জন্তুর পেটের 
মধ্যে রক্ত ও মলমৃত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান 
করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে +০৯ ৪.১ শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করিয়ে থাকি । অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর 
ও আঙ্গুরের দ্বারা মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরি করে থাকে যাতে তাদের উপকার হয়। এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের 
শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর. এই দক্ষতার ফলে দু'রকমের খাদ্য তৈরি হয়েছে। 
একটি হলো নেশোজাত দ্রব্য, যাঁকে মদ বা শরাব বলা হয় ; দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য অর্থাৎ 
খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার 
দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরির কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন 
তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে ; নেশাজাত দ্রব্য তৈরি করে নিজেদের বুদ্ধিকে 
বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে? 

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলীল দৈওয়া 
যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌ তা*আলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক 
ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত । যথা £ সমস্ত 
আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। কিন্তু 
কারো ভূলের জন্য আল্লাহ্র নিয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে 
এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিশ্ুয়োজন-কোন্‌ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্‌ পথে 
ব্যবহার হারাম । তবু আল্লাহ্‌ তা'আলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন ষে,. নেশার 
বিপরীত “উৎকৃষ্ট খাদ্য" বলা হয়েছে যাতে বোঝা যায় 'যৈ, নেশা ভাল বিষয় নয় । অধিকাংশ 
মুফাস্সির নেশাযুক্ত বন্তুকেও 'সুক্র' (১৫...) বলেছেন । (রুহুল-মা 'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস) 

'গোটা-মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ । মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ 
সম্বলিত আয়াত. পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয্মাতটি. অবতীর্ণ হওয়ার সময় 
যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসম্রমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ 
আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়'। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার 
সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।-(জাস্সাস ও কুরতুবী) 

জুয়ার অবৈধতা £ ১.০ একটি ধাতু । এর আভিধানিক অর্থ বন্টন করা। ১ এ বলা 
হয় বন্টনকারীকে। জাহিলিয়ত আমলে নানারকম জুয়ার প্রচলন ছিল । তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া 
ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো । কেউ 
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একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হতো । বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, 
আর মাংস দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হতো ; নিজেরা ব্যবহার করতো না। 

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দীনশীলতা 
প্রকাশ €পত, তাই এ থেলাতে গর্ববোধ করা হতো । আর যারা খেলায় অংশগ্রহণ না রুরত, 
তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগা বলে মনে করা হতো । বণ্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ 
জুয়াকে “মায়সার' বলা হতো । সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ী এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের 
জুয়াই “মায়সার' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তার তফসীরে এবং জাস্সাস 
“আহ্কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন যে, মুফাস্সিরে কোরআন হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে 
ওমর, কাতাদাহ, মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রা) বলেছেন £ 

* ১৬৯৪ ০০ ০০৯০৭ শা ০০১ ১০ 
অর্থাৎ সব রকমের জুয়াই “মায়সার' । এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের 
এ ধরনের খেলাও | ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন £ )/_& ৪11 ০০ ৯১৮ ১1 “লটারীও 
জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত ।” জাস্সাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন £ যে কাজে লটারীর. ব্যবস্থা রয়েছে, 
তাও মায়সারের অন্তর্ভুক্ত ।-(রেহুল-বয়ান) 

৯১১১০ -মুখাতিরা” বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ 
পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর 
তুলনা করা যেতে পারে। 

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্ত্ক্ত ও হারাম । মোটকপ্, 
মায়সার ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব 
শর্ত নির্ভর করে, যাতে মালিক হওয়া-না-হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে । আর এরই ফলে 
পূর্ণ লাভ কিংবা লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। -(শামী, পৃ-৩৫৫, ৫ম খণ্ড) 

উদাহরণত এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে । এ সবের 
যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, 
তার সবগুলোকে মায়সার, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের 
শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ী স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও 
মায়সার-এর অন্তর্ভুক্ত । 

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়, যেমন যে ব্যক্তি অমুক কাজ 
করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, আর এতে যদি কোন চাদা নেওয়া না হয়, তবে তাতে 
কোন দোষ নেই। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও 
লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত। 

এ জন্য সহীহ্‌ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পার্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, 
এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে । তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার 
হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম । 

মুসলিম শরীফে বারীদা রো)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে আকরাম (সা) 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শৃকরের মাংস ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত 
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, করে। হযরত আলী (রো) বলেছেন_ _ছব্ধা-পার্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
উমর (রা) বলেছেন-__দাবা ছককা-পাঞ্জা খেলা থেকেও খারাপ ।-(ইবনে-কাসীর) 

, ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রোমের 
₹১৮4। ০445 আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও 
তাদের প্রতিপক্ষ কিস্রার কাছে পরাজিত হয়েছে, তারা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় লাভ 
করবে । তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবু বকর (রা) 
মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসী জয়লাভ করে, তবে 
তোমাদেরকে এই পরিমাণ এই মাল পরিশোধ করে দিতে হবে । এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ 
করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসী জয়লাভ করল । শর্তানুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা) 
তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযূর (সা) 
ঘটনা শুনে খুশি হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন । 

কেননা, যে বন্ধু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকা কালেও 
স্বীয় রাসূল (সা)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেচে 
রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে 
আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (সো)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর 
(রা)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় । হুযূর (সা) জাফর (রো)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন_ তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন- আজ পর্যস্ত আমার এ চারটি 
অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ্‌ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন, তখন বলতেই হয়। তা 
হচ্ছে এই-__আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও 
শরাব পান করিনি । মূর্তির মধ্যে মানুষের ভাল-মন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহিলিয়ত 
আমলেও আমি কোনদিন মূর্তি পূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে 
সন্্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যেনা করিনি । আমি দেখেছি যে, 
মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনদিনও মিথ্যা কথা বলিনি ।-(রূহুল-বয়ান) 

জুয়ার সামাজিক .ও সামগ্রিক ক্ষতি ৪ জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত 
আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও আছে, কিন্তু উপকার 
লাভের চাইতে এর ক্ষতি অনেক বেশি : এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি 
খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে । কিন্তু এর 
আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম মানুষই অবগত এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমশীল। 
জয়লাভকারীর কেরল লাভই লাভ ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি । কেননা, এ খেলায় 
একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং 
মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায় । যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে 
দূরে সরে রক্তপিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পথ এগিয়ে " 
আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫০৫ 


ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত । কেননা, এতে উভয় পক্ষের লাভ-লোকসানের 
সন্তাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তাত্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে 
লাভবান হয়ে থাকে । 

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়রী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে । কেননা, 
তার. একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল 
হস্তগত করবে যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই । কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 
“মায়সার” বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। 
জুয়া খেলা যদি দু'-চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষাতি পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে 
থাকে, নতুন নতুন. ও রকমারি প্রকার শরাব বের করে নতুন নতুন. নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন 
নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে। অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা 
প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক. এসব. নতুন 
পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং 
ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে ব্যক্তি এ 
অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে 
জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি জক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া 
জায়েয বলে মনে করে । অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ার মধ্যে বিদ্যমান । 
একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাটীন পদ্ধতির জুয়া থেকে অধিক ক্ষতিকর এবং এর 
প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দীড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির 
সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। 
এতে সমথ জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্ত্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়। 

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির 
সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, হিিজ্হাগরহহরর 2 
কোরআন ঘোষণা করেছে £ 

৮৫১০ ০৮১591০১51১ 5542 ১ ৫ অর্থাৎ সম্পদ বন্টন করার যে নিয়ম 
কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির 
হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে। 

তাছাড়া জুয়ার আরো .একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জু়াও শরাবের মত পরস্পরের 
মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে । পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জনমী ব্যক্তির 
প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শক্র হয়ে দাড়ায়'। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত 
মারাত্মক বিষয় । কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে ঃ 
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৫০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অর্থাৎ__শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণার 
সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। 
নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র যিকির ও নামায থেকে বেখবর হয়ে পড়ে । আর এজন্যই 
কোরআন শরাব ও জুয়ার কথা একই স্থানে একই ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতি 
খোপনভ্তাবে জুয়ায়ও একটি নেশা হয়, যা মানুষকে ভাল-মন্দ চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে । 
আলোচ্য আয়াতেও এ দু'টি বস্তুকে একত্রে বর্ণনা করে. এ ক্ষতির কথাই বলা হয়েছে যে, এটা 
পরস্পরের মধ্যে শত্ুতা ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও নামাযে অন্তরায় হয়ে 
দাড়ায় । 

জুয়ার আর একটি নীতিগত ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এ অবৈধ পথে অন্যের মাল-সম্পদ 
আত্মসাৎ করার একটি পন্থা! এতে কোন উপযুক্ত বিনিময় ব্যতীত অন্য ভাইয়ের সম্পদ 
আত্মসাৎ করা হয়। এসব পন্থাকেও কোরআনে করীম এভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে 8 

৮৮10 45১5৮৫1155111405 5 5অর্থাৎ__ “মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় 
ভোর করো নাঁ।” জুয়ার আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, হঠাৎ ক্ষণিকের মধ্যে গোটা 
একটা পরিবার ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। লক্ষপতি ফকীর হয়ে যায় এবং গোটা পরিবার 
বিপদের সম্মুখীন হয় । পরোক্ষভাবে এতে সমগ্র জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কেননা, যারা সেই হেরে 
যাওয়া ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা দেখে তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চুক্তিতে. আবদ্ধ হয়ে 
তাকে ঝণ-কর্জ দিত, এখন সে দেউলিয়া হওয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবে এবং খণ 
আদায় করতে অক্ষম হবে, সুতরাং সকলের উপরই এর প্রতিক্রিয়া হবে। | 

জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের কর্মক্ষমতাকে শিথিল করে 
দেয় এবং মানুষ কাল্পনিক উপার্জনের পথ বেছে নেয়। আর সর্বদা এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে যে, 
অন্যের উপার্জিত সম্পদে কিভাবে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেবে । | 

এ সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, জুয়া সমগ্র জাতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। 
কোরআন ঘোষণা করেছে 8 (২ ৫ * $ "১০ “১1 (.৫5%1-অর্থাৎ শরাব ও জুয়ার ক্ষতি 
উপকার থেকেও অধিক। 487 দি - ৃ 

ফিকাহ শান্ত্রের কয়েকটি নিয়ম ও কায়দা £ এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত: 
উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে 
বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই 
শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা উষধে উপকারের 
চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। 
অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বন্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র 
নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু-না-কিছু উপকারিতার দিক 
অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামঘিকভাবে এগুলোকে ক্ষতিকর বলা হয় এবং এসব থেকে 
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দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয় । অনুরূপভাবে অত্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের 
তুলনায় ক্ষতি বেশি, শরীয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। ছুরি-ভাঁতাতি, যিনা-প্রতারণা 
এমন-কি ব্যাপার আছে, ষাতে উপকার কিছুই নেই ? কেননা, কিছু-না-কিছু উপকার না থাকলে 
কোন বুদ্ধিমান মানুষই এর ধারে-কাছেও যেতো না+ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে 
তাল্লাই-বেশি লিপ, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত । তাতেই বোঝা যায় 
যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু-না-কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের. 
উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্বক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এসবকে উপকারী বা হালাল 
রলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে- এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে । 
কেননা, এগুলোর মধ্যে উপকারের চাইতে দীন-দুনিয়ার ক্ষতিই বেশি ।" 

ফিকাহ্‌র আর একটি আইন £ এ আয়াতের দ্বারা এও বোঝা গেল যে, উপকার হাসিল 
করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয় । অর্থাৎ কোন একটি কাজে কিছু 
উপকারও হয় আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ. ত্যাগ করতে 
হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, যা ক্ষতি বহন করে। 


রি রে 

দু 

ক রা ৯ ক রে 
€০% রে 


রণ রা 
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(২১৯) আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে___কি তারা ব্যয় করবে ? বলে দিন, 
নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাচে তাই খরচ করবে । এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদেন্স 
জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার, (২২০) দুনিয়া ও 
আখিরাতের বিষয়ে । আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে এতীম সংক্রান্ত ছকুম। বলে দিন, 
তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম. আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে 
মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী ও 
মঙগলকামীদেরকে আল্লাহ্‌ জানেন । আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর 
জটিলতা আরোপ করতে পারতেন । নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাধ্াজ্ঞ । (২২১) আর 
তোমাদের মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য 
মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম ; যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে 
ভালো লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, 
যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় 
অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও । তারা দোষখের দিকে আহবান 
করে ; আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি । আর 
তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেণ, 

যোড়শ নির্দেশ $ দানেব্র পরিমাণ $ এবং মানুষ আপনার কাছে দান-সম্পর্কে জানতে চায় 
যে,.কি পরিমাণ ব্যয় করবে । আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন-যা সহজ হয়, (যা খরচ করলে 
পেরেশান হয়ে দুনিয়াতে কষ্টে পড়তে হবে বা.অন্যের অধিকার মষ্ট করে পরকালের ক্ষতিতে. 
পতিত হতে হবে, এ পরিমাণ নয়)। আল্লাহ্‌ তাআলা এমনিভাবে নির্দেশসমূহকে পরিষ্কারভাবে 
বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এ সম্পর্কে অবগত হতে পার এবং এ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিটি আমল 
করার পূর্বে) দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে (সে-সব আদেশ সম্পর্কে) চিন্তা কর। (এবং চিন্তা 
করে প্রতিটি ব্যাপারে সে আদেশমত আমল করতে পার)। 

. অগতদশ নির্দেশ £ এভীমের মালের সংমিশ্রণ £ (যেহেতু প্রাথমিক যুগে সাধারণত এতীমের 
হক সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো না, তাই এখানে ভীতি-প্রদর্শন করা হয়েছে যে, 
এতীমের মাল আত্মসাৎ করা দোযখের অন্নিশিখা নিজের পেটে ভর্তি করারই নামান্তর । এ বাণী 
যারা শুনলেন, তারা ভয়ে, এমনই সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করলেন যে, পরিবারস্থ 
এতীমদের খাদ্যও আলাদা পাক করতেন এবং আলাদাভাবে রাখতেন। আর যদি সেই এতীম 
শিশু আহার কম করতো এবং আহার্য অবশিষ্ট থাকতো তবে সে খাবার নষ্ট হয়ে ঘেত। কেননা, 
সে খাদ্য তারা নিজেরা ব্যবহার করাও জায়েয মনে করতেন না। এতীমের মাল সদকা করারও 
অনুমতি ছিল না। এভাবে তাদেরও কষ্ট হতো, এতীয়েরও ক্ষতি হতো। তাই শেষ পর্যন্ত এ 
বিষয়টি হুযূর (সা)-এর দরুবারে পেশ করা হলো ।.এ সম্পর্কেই আয়াতে এর ফয়সালা দেওয়া 
হয়েছে যে)-এবং মানুষ আপনার নিকট এতীম শিশুদের (ব্যয় আলাদা বা একত্রে রাখার) 
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ব্যাপারে জানতে চাইবে । আপনি বলে দিন. যে, (তাদের মাল খাওয়া নিষেধ করার আসল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সম্পদ যেন নষ্ট করা না হয়। আর যদি ব্যয় যৌথ রাখলে তাদের 
মঙ্গল হয়, তবে তাদের মঙ্গলের খেয়াল করা (খরচ ভিন্ন রাখলে যদি তাদের অমঙ্গল হয়) অতি 
উত্তম. এবং তোমরা যদি তাদের সাথে খরচ যৌথ রাখ, তবুও ভয়ের কোন কারণ নেই। 
কেননা, সে (ক্ষেত্রে) তোমাদের (ধর্মীয়) তাই ।আর ভাই ভাই তো একত্রেই থাকে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বার্থ নষ্টকারীকে এরং সুবিধা রক্ষাকারীকে (ভিন্ন ভিন্ন) জানেন। (কাজেই আহার্ষে 
একতব্রিকরণ এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে এতীমের ক্ষতি হয়। আর: অনিচ্ছা সত্তেও কিছু 
না) আর যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে (এ সম্পর্কে কঠোর আইন জারি করে) তোমাদেরকে 
বিপদে ফেলতেন। (কেননা) আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী (কিন্তু সহজ আইন. এজন্য জারি 
করেছেন যে, তিনি) হেকমতওয়ালাও বটে। (এমন আদেশ তিনি দেন না, যা বাস্তুরায়ন সম্ভব 
নয়)।, 

অষ্টাদশ আদেশ £ কাফিরদের সাথে বিয়ে $ এবং মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কাফির 
নারীকে বিবাহ করো না এবং মুসলমান নারী (চাই) বাদীই (হোক না কেন, সে) কাফির নারী 
অপেক্ষা (শতগুণে) উত্তম (চাই সে স্বাধীনই হোক না কেন); যদি সে কাফির (মেয়ে 
মাল-দৌলত বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তোমার নিকট ভাল মনে হয়, তবুও বাস্তবে মুসলমান 
নারী তার চাইতে উত্তম এবং এমনিভাবে নিজের অধীনস্থ মুসলমান) নারীকে কাফির পুরুষের 
নিকট বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান না হয় এবং মুসলমান পুরুষ (সে) যদি 
ক্রীতদাস (ও হয়, তবু শতগুণে) উত্তম কাফির পুরুষ 'হতে (সে চাই স্বাধীনই হৌক না কেন,) 
যদি সে কাফির ব্যক্তি (মাল-দৌলত ও মান-সম্মানে) তোমাদের নিকট ভাল মনে হয়। (কিন্তু 
তবুও) বাস্তবে মুসলমানই তার চাইতে ভাল। কারণ, সে কাফির নিকৃষ্ট হওয়ার কারণেই এর 
সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। এ সব (কাফির) মানুষ দোষখে (যাওয়ার) ইন্ধন যোগায় ৷ (কেননা, 
তারা কুফরীর আন্দোলন করে ; আর এর পরিণাম দোযখ ।) আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বেহেশত 
এবং ক্ষমার (অর্জনের) পথ দেখান। নিজের আদেশে (এবং সে আদেশের বিস্তার এভাবে 
হয়েছে যে, কাফিরদের সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন, তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে 
না। তা হলেই তাদের আন্দোলনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যাবে. এবং তাদের 
সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থেকে বেহেশত এবং মাগফেরাত লাভ করা যাবে) এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা 
এ জন্য স্বীয় হুকুম বলে দেন, যাতে তারা তার উপদেশমত আমল করে (এবং বেহেশত ও 
মাগফেরাতের.অধিকারী হয় )। 

'বয়ানুল কোরআনের কয়েকটি উদ্ভৃতি ঃ মাসআলা £ যে জাতিকে তাদের প্রথাপদ্ধতিতে 
আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুজে দেখতে গেলে 
দেখা যায় যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয় । যেমন, 
আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খৃষ্টান বা নাসারা মনে করে ; অথচ খোজ নিয়ে দেখা 
গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ । তাদের অনেকেই আল্লাহুর 
অস্তিত্বও স্বীকার করে না, ঈসা (আ)-এর নবুয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলকেও আসমানী 
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৫১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহ্লে-কিতাব ঈসায়ী নয় । এ সব দলে যে 
সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয় । মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোজ-খবর না 
_ মাস'আলা £ এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার 
আকীদা কুফর পর্যস্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েম নয় । আর যদি 
বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে 
যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা 
সম্পর্কে খোজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের 
উপর ওয়াজিব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুতৃপূর্ণ 
মাস*আলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফির 
পুরুষদের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফির স্ত্রী পুরুষ মানুষকে 
জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং 
একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 
আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য 
পরিণাম দীড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা 
কমপক্ষে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ 
পর্যস্ত সেও কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে, যার পরিণতি জাহান্নাম । এজন্যই বলা হয়েছে যে, 
এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে । আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে 
আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত 
চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা প্রয়োজন £ 

প্রথমত, “মুশরিক' শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বোঝানো হয়েছে । কারণ, কোরআন 
মজীদের অন্য এক আয়াতের ছারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ 
আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয় । ইরশাদ হয়েছে ঃ | 

. ১5 ১১ 0201 15531 52501 ০০ ০০৮০৯৯৮]।ও 

তাই এখানে মুশরিক বলতে এসব বিশেষ অমুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে, যারা কোন 
নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না।' | 

দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও 
শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণটি তো আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত মুসলমানের 
বেলায়ই খাটে, এতদসন্েও কিতাবীদেরকে এ আদেশৈর আওতামুক্ত রাখার কারণ কি ? উত্তর 
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সূরা আল-বাকারাহ ৫১১ 


অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় 
ভিন্ন ধরনের । কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে £ তওহীদ, পরকাল ও 
রিসালাত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে 
একমত । তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর । 
অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শিরক পর্যন্ত 
পৌছেছে, তা ভিন্ন কথা। 

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযূর (সা)-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। 
অথচ. ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা 1.এ আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান 
হতে-পারে না। এতদসর্ত্েও অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের 
সাথে অনেকটা কম । কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথত্রক্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম। 

তৃতীয়ত, কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে 
মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলে তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে 
কিতাৰী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল কিন্তু একটু চিন্তা করলে 
পার্থক্যটা বোঝা যাবে । মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া: স্বামীকে তার হাকেম 
বা তন্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার. আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়োদের আকৃষ্ট হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে.বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ । অপরদিকে 
অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না 
হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সন্তাবনা প্রবল। তবে কোন অনিময় বা 
আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজস্ব ক্রটি। 

চতুর্থত, বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। 
সুতরাং এতে যদি এরূপও আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের 
আকীদা প্রভাবিত হয়ে সেই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান 
এবং অন্যান্য অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত ছিল। 

কিন্তু এ স্থলে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একুটি দিকের 
পাশাপাশি ক্ষতির কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থ বুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে 
থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম-। হয়তো সে 
অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার. বিষয় হলো, মুসলমান 
প্রভাবিত হয়ে যেন কাফির না হয়ে যায়। 0. 

 পঞ্চমত, কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে 
এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর :পরিচয়েই 
সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত কবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুযুর (সা) 
ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলমান বিবাহের জন্য দীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে 
সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের 
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সন্তানদেরও দীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে । যখন কোন অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে 
বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়েদের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? 
এ কারণেই হযরত উমর ফারূক (রা) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের 
মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি 
আদেশ জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা 
বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও 
ক্ষতির কারণ ।-(কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহাম্মদ) 

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোকা-প্রতারণা, 
বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে 
নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে 
পরিণত হয়েছে । তাদের রচিত অমেক গ্রস্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর 
জেনারেল আকবারের লেখা 'হাদীসে-দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা 
উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত উমর ফারূকের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার 
সংক্রান্ত এ বিষয্নটির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল ৷ বিশেষত বর্তমানে পাশ্চাত্যের 
দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় 
দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, ষদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, 
তবে দেখা যাবে যে, থৃষ্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতই 
ধর্ম বিবর্জিত । তারা ঈসা (আ)-কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্ও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলা বাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী 
আদেশ এমন সব ব্যক্তিকে অন্তর্তৃক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে 
হারাম । বিশেষত (5511 15511 ১51 ৯ ৩০/১০৯৯1) আয়াতে যাদের বোঝানো 
হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসাবে সাধারণ অমুসলমানদের 
মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম । 
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সূরা আল-বারারাহ্‌ ৫১৩ 


(২২২) আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (খতু) সম্পর্কে। বলে দিন, এটা 
অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক । তখন পর্যস্ত তাদের 
নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিভ্র হয়ে যায় । যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, 
তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন । নিশ্টয়ই 
আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। 
(২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র । তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে 
ব্যবহার কর । আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে 
থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই 
হবে । আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
হায়েয বা,বতুকালে ্ী-সহবাদের অবৈধতা এবং পিতার শর্তসমূহ: 

উর তিতির জি তারাদের তা 
(হায়েয) অপবিভ্রতার বস্তু । সুতরাং হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে (সহবাস থেকে) বিরত থাক 
এবং (এ অবস্থায়) তাদের সাথে সহবাস করো না, যতক্ষণ না তারা (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে 
যায়। পরে যখন সে স্ত্রৌ) ভালভাবে পবিত্র হয়ে ঘায় (অপবিভ্রতার সন্দেহ না থাকে) তখন তার 
কাছে এস। (তার সাথে সহবাস কর) যে স্থান দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি 
দান করেছেন (অর্থাৎ সামনে দিয়ে 1) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা তওবাকারীদেরকে অর্থাৎ 
ঘটনাচক্রে অথবা অসতর্ক মুহূর্তে হায়েয অবস্থায় সহবাস করে ফেললে পরে অনুতপ্ত হয়ে যারা 
তওবা করে) এবং যারা পাক-পবিত্র ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসেন । (হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস 
করা এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং পবিভ্রাবস্থায় সঙ্গমের অনুমতি দান, 
আবার সামনের রাস্তায় এ জন্য যে) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য জমিনতুল্য ৷ (যাতে শুক্র 
বীজন্বরূপ এবং সন্তান তার ফসলতুল্য) সুতরাং স্বীয় জমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার কর । (যেভাবে 
জমি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীগণকে পবিত্রাবস্থায় সর্বভাবে ব্যবহার করার 
অনুমতি রয়েছে) এবং আগত দিনের জন্য কিছু (নেক আমল সঞ্চয়) করতে থাক এবং 
আল্লাহ্‌কে (সর্বাবস্থায়) ভয় করতে থাক । আর এ বিশ্বাস রেখো যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র 
দরবারে নীত হবে এবং [হে মুহাম্মদ (সা) ! এ জন্য] ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে যোরা নেক কাজ 
করে, আল্লাহকে তয় করে এবং আল্লাহ্র নিকট উপনীত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে) সুসংবাদ 
দিয়ে দিন (যে, পরকালে তারা বিভিন্ন রকমের নেয়ামত পাবে)। 
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৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবন্তু বানিও না মানুষের 
সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেঘগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে 
দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে । আল্লাহ সবকিছুই শুনেন, জানেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং আল্লাহ্‌র নামকে (নিজেদের কসমের দ্বারা) সেসব কাজের যবনিকায় পরিণত করো 
না যে, তোমরা নেকী ও পরহেযগারী এবং মানুষের মধ্যে সংশোধনের কাজ করবে না। 
(আল্লাহ্‌র নামে শপথ এমন করবে না যে, আমি নেক কাজ করবো না) এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
ষব কিছু শুনেন ও জানেন। (সুতরাং কথা বলতে সাবধানে বল এবং অন্তরে মন্দ চিন্তার স্থান 
দিও না) 


লু 


এ 








১৫১৬ রর 212,225 | 
(২২৫) তোমাদের নিরর৫থক শপথের জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব 


কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে । আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের শপথের জন্য প্রশ্ন করবেন না, তবে সে সব মিথ্যা 
শপথের জন্য যাতে তোমাদের অন্তর মিথ্যা বলার ইচ্ছা করছে (এসব বেহুদা শপথের জন্য 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন)। এবং তিনি ধৈর্যশীল ক্ষমাকারী (যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথকারীকে 
পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দান করেন)। 
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(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের 
জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি মিলমিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাকারী দয়ালু। (২২৭) আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ 
শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। 





৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ ৫১৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ঈলার হুকুম 8 515 7:১1 থেকে ?:12 ৫ , পর্যন্ত । অর্থাৎ যারা (কোন 
সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়া অথবা চার মাস কিংবা তারও বেশি সময়ের জন্য) নিজেদের স্ত্রীগমন 
ব্যাপারে শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং যদি চোর মাসের 
মধ্যে) এরা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীগণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে তো বিয়ে 
যথারীতি বজায় থাকবে এবং) আল্লাহ্‌ তাআলা (এমন ধরনের কসম ভঙ্গ করার পাপ কাফ্ফারার 
মাধ্যমে) ক্ষমা করে দেবেন (এবং যেহেতু এ সময় স্ত্রীর হকসমূহ আদায়ে ব্যস্ত হবে, সেহেতু 
তার প্রতি) রহমতও করবেন। আর যদি স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করারই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়ে 
থাকে (এবং সে জন্যই চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়,) তখন (চার 
মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার তালাক হয়ে যাবে । আর) আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাদের 
কসমও) শুনেন (আর তাদের দৃঢ় সংকল্পও) জানেন (আর সেজন্যই এ ব্যাপারে যথার্থ নির্দেশ 
প্রদান করা হয়েছে)। 
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১১৪)১ » নিত ৬ ১৪১১ 
পা পারা ৫ এপর্ত » ৩222 
১2৮০৬৩০৩৩০৮, দরের ১$09 
তে ৫ ঠ৩, 2 রি 
লতার গ্রে 
যদি সে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ 
যা তার জরামুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয় । আর যদি সাব রেখে 
চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। 
আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার 


রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী । আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। 
আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ । 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত এবং প্রত্যাহারের সময়সীমার বর্ণনা £ ০11 119 
(৯১. 1১41 ১। টি ১০১5০ আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা (যাদের মধ্যে এ গুণগুলো 
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৫১৬ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


থাকবে যে, তাদের সাথে তাদের স্বামী সহাবস্থান কিংবা সহবাস করে থাকবে, তাদের খাতুস্রাব 
হয়ে থাকবে, তারা স্বাধীন হবে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী তারা 
ক্রীতদাসী হবে না)। নিজেকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে) বিরত রাখবে তিন খাতু (শেষ হওয়া) 
পর্যস্ত (একেই বলা হয় ইদ্দত)। আর এসব স্ত্রীর পক্ষে একথা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্‌ যা কিছু 
তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করে থাকবেন (তা গর্ভই হোক অথবা ঝতুস্রাব) সেগুলোকে গোপন 
করবে-(কোরণ, এসব বিষয় গোপন করতে গেলে ইন্দতের হিসাব ভুল হয়ে যাবে)। যদি সেসব 
স্ত্রী আল্লাহ্‌ এবং আখিরাতের বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাসী হয়। (এ কারণে যে, এ বিশ্বাসের 
তাগাদা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভীত থাকা যে, নাফরমানীর ফলে না জানি আবার শাস্তির সম্মুখীন 
হতে হয়)। আর যে স্ত্রীদের স্বামীগণ (তাদের সে তালাক যদি 'রাজঈ' হয়ে থাকে_যার 
আলোচনা পরে করা হবে- _পুনর্বিবাহ ছাড়াই) তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার সংরক্ষণ 
করে (অবশ্য তা সে ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে । আর এ ফিরিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাহারকেই 
“রাজ'আত বলা হয়) তার শর্ত হচ্ছে যে, ভত্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে) সংশোধনের উদ্দেশ্য 
রাখবে । (আর জ্বালাতন করা বা কষ্ট দেওয়ার জন্য রাজ'আত করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। অবশ্য 
তাতে রাজ“আত বা প্রত্যাহার কার্ষত হয়ে যাবে) আর (সংশোধনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
তার কারণ হচ্ছে যে,) স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে (পুরুষদের উপর) যেমন. (ওয়াজিব হিসাবে) 
তাদেরই অধিকারের অনুরূপ, সেই স্ত্রীদের উপর পুরুষদের- রয়েছে (যা শরীয়তের রীতি 
অনুযায়ী পালন করতে হবে)। আর (এটুকু কথা অবশ্যই আছে যে,) তাদের তুলনায় পুরুষদের 
মর্যাদা সামান্য বেশি তোর কারণ, তাদের অধিকারের প্রকৃতি স্ত্রীদের অধিকারের প্রকৃতির 
তুলনায় কিছুটা অগ্রবর্তী) । আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী (শাসক), মহাজ্ঞানী | .. 

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাস+আলা ৪ (১) চরম যৌন উত্তেজনাবশত ঝতুকালীন 
অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব বা অবশ্য 
কর্তব্য । তার সাথে সাথে কিছু দান-খয়রাত করে দিলে আ.উত্তম। 

(২)পশ্চাৎ পথে (অর্থাৎ__যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার টির নিেরীর সাজের 
হারাম । 

(৩) 'লাগভ্-কসম'-এর দু'টি অর্থ-__একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত বিষয়ে মিথ্যা 
শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের 
ধারণামত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত- নির্জের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে 
বসল যে, “যায়েদ এসেছে'। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে 
কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও “কসম' বেরিয়ে গেছে 
এরকম- এতে কোন পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগভ্‌' বা “অহেতুক' বলা হয়েছে। 
আখিরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা 
হয়েছে, তা হচ্ছে সেই সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 
'গমূস'। এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবূ হানীফা (র)-এর মতের প্রেক্ষিতে কোন 
কাফ্ফারা দিতে হয় না । আর উল্লিখিত অর্থে “লাগভ্‌” কসমের জন্যেও কোন কাফ্ফারা নেই । 
এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫১৭ 


'লাগভ্‌'-এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগভ্‌' 
(অহেতুক) এজন্য বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোন কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এ 
অর্থে 'গমূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত । কারণ তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফ্ফারা দিতে হয় 
না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাকে বলা 

হয় “মুনআকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি-'আমি অমুক কাজটি .করব' কিংবা 
৮ বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে 
কাফ্ফারা দিতেই হবে। 

(8) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস. করব না, তবে তার চারটি 
দিক রয়েছে। 

প্রথমত, কোন সময় নির্ধারণ করলো না। 

দ্বিতীয়ত, চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো । 

'তৃতীয়ত, চার মাসের রেশি সময়ের শর্ত আরোপ করলো । অথবা... 

চতুর্থত, চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল । বস্তুত ১ম, ২য় ও ৩য় দিকগুলোকে শরীয়তে 
“ঈলা' বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙে স্ত্রীর কাছে চলে 
আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে. যথাস্থানে বহাল থাকবে । 
পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 
“তালাকে-কাত্য়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে অর্থাৎ পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
নেওয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই 
জায়েয হয়ে যাবে । আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে 
কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথভাবে অটুট 
থাকবে ।-বেয়ানুল-কোরআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামীর পারমপরিক অধিকার ও মর্যাদা ঃ ১১০ 5445 
এবং তা মডিহিনারে রাতের 
কয়েকটি রুকুতে এ মূলনীতিরই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা $ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে 
এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্কনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে 
স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যপন্থী জীবন-ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তা-ই এবং 
এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার.কম-বেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া 
ও আখিরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশংকার কারণ হয়ে দীড়ায় । 

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, 

ংগঠন এবং উন্নয়নের স্তন্তস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ । কিন্তু চিত্রের অপর 

দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দু'টো বন্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং 
নানারকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ । আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে 
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৫১৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দু'টো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও 
উন্নয়ন এবং তার উৎ্কর্ষের অবলম্বন । কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও 
উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার 
রূপ পরিগ্রহ করে। 

কোরআন মানুষকে একটা জীবন বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দু'টো বন্তুকেই নিজ 
মিজ যথার্থ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও 
ফল লাভ হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্রটিও না থাকে । সম্পদের যথার্থ স্থান, তা 
অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা 
পৃথক বিষয় যাকে ইসলামের সমাজব্যবস্থা বলা যেতে পারে । এ বিষয়ে ইন্শীআল্লাহ্‌ যথাস্থানে 
আলোচনা হবে। তবে এ বিষয়ে আমার প্রণীত “তাক্সীমে দৌলত" বইটিও প্রয়োজনীয় 
ইশারা-ইঙ্গিতের জন্য কাজে লাগতে পারে । 

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক । এ সম্পর্কে 
উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে_ নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান 
করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুণ্বদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা 
একান্ত কর্তব্য । তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় 
কিছুটা বেশি। 

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এতাবে উপস্থাপিত হয়েছে ঃ 
5১১১৯ ০০৭৫ ৭/৩৯১৮৪০০০৭। পুত ০৬৩৪ এনা 
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অর্থাৎ্__যেহেতু আল্লাহ্‌ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন, কাজেই 
পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ 
ব্যয় করে থাকে। 

ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারীর স্থান ঃ ইসলামের. পূর্বে জাহিলিয়ত আমলে সমগ্র বিশ্বের 
জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালি আসবাবপত্রের 
চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জস্তুর মত তাদেরও বিক্রয় করা চলত । নিজের 
বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িতে 
অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো । নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা 
মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত 
সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো ।-তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বতাধীন; কোন জিনিসেই 
তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও 
পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার কোনই অধিকার ছিল না । তবে স্বামীর এ অধিকার 
স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীবূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে 
পারবে । তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক 
বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, 
যারা নারীর মানব-সম্তাকেই স্বীকার করতো না। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫১৯ 


ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের 
যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক: পরামর্শক্রমে 
সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্‌ নাই। 
সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে বৈধ জ্ঞান 
করা হতো । বরং এ কাজটিকে একজন পিতার পক্ষে একান্ত সম্মানজনক এবং কৌলীণ্যের 
নিরিখ বলে মনে করা হতো । অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক, 
তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই-আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। 
কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় 
আরোহণ করে জ্বলে মরতে হতো । মহানবী (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে 
ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্বহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও.তারা এ 
প্রস্তাব পাস করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধু পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই 
তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে ব্যবহার করেছে, তা অত্যন্ত 
হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক । ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায় । তাদের 
ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না। 

. হযরত রাহ্মাতুল্িল আলামীন' ও তার প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চক্ষু খুলে দিয়েছে মানুষকে 
মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের 
অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিবাহ-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে 
স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ 
দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। 
তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা 
স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না । সেও 
তার নিকটাত্্ীয়ৈর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষরা । তাদের 
সন্তুষ্টি বিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য 
অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন 
ছিন্ন করে দিতে পারে। 

বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ ৫ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করা জঘন্য অন্যায়, ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বন্নাহীনভাবে 
ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ 
নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর 
ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী । তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক 
জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে 
পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে 
একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ২০445 4৮211 অর্থাৎ পুরুষের মর্াদা স্ত্রীলোক 
অপেক্ষা এক স্তর উর্ধে । অন্য কথায় বলা ধায় যে” পুরুষ তাদের তত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। 
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৫২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


যেভাবে. ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়তের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও 
চতুষ্পদ জন্তৃতুল্য বলে গণ্য করার ভূলে নিমগ্র ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান 
পতনের পর জাহিলিয়তের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে । এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি 
ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার 
অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। 
সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেত্না-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন 
এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ. সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে । আরবদের মধ্যে 
একটা প্রবাদ রয়েছে £ 

%6৮ 01 (১৮০ ৮। 11৯৯1 অর্থাৎ মূর্খ লোক কখনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে 
না। যদি সীমালংঘন থেকে বিরত থাঁকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে। 
বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে যে, যে নারীকে এক সময় তারা মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি 
ছিল না, সেই জাতিগুলিই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব 
নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্‌ বা তন্ব্াবধায়কের 
ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা 
যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যস্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না 
হবে, ততদিন পর্যস্ত এ ধরনের ফেত্না দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে । বর্তমান বিশ্বের মানুষ 
শাস্তির অবেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, 
অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস হতে ফেত্না-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্য 
নেই। 

যদি আজ ফেত্না-ফাসাদের কারণ উদ্ঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা 
হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দীড়াবে স্ত্রীলোকের 
বেপরোয়া চালচলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের 
চক্ষুকেও ধাধিয়ে দিয়েছে । আত্ম-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও 
সহ্য করা হয় না। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে 
রাসূল (সা)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন । আমীন! 

মাস"আলা $ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে 
পালন করার পথনির্দেশ করা হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে 
প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্ববান হবার জন্যও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা 
'যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই 
স্বীয় অধিকার আদায় করতে চায় অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে 
ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে । 

যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে 
শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। 

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য $ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক 
প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫২১ 


দেওয়া হয়নি-বরং তা পালন করাও ফরয করে দেওয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা 0_ ১1 
০0০41 ৮০ 3৮০15 আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের 
উপর মর্যাদার অধিকারী নয় । কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক 
আমল । সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে । 
তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে 
এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদা লাভ 
করার যোগ্য । 
কোরআনে শরীয়তের নির্দেশ এবং কর্মফলের, পুরক্কার ও শাস্তি প্রদানের বর্ণনায় যদিও 
্ত্ী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা অন্য আয়াতে 
স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; তথাপি সাধারণভাবে পুরুষকে সন্বোধন করেই সব কথা বলা 
হয়েছে এবং সন্বোধনের ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অবশ্য শুধু কোরআনের বেলায়ই 
নয়, বরং অন্যান্য আইনের বেলায়ও সাধারণত পুংলিঙ্গবাচক শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, 
অথচ আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, যে পার্থক্যের 
কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরম্ষকে স্ত্রীলোকের উপর এক প্রকার অগ্রাধিকার দেওয়া 
“হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হয়ত এই যে, স্ত্রীলোকের বর্ণনাতেও গোপনীয়তা রক্ষা করার দরকার। 
কিন্তু কোরআনের স্থানে স্থানে পুরুষের মত স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করাতেই 
হযরত উম্মে সালমা (রা) হুযূর (সা)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন ;-তখনই সূরা 
আহ্াবের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় £ 
১১০৪০৯০১০০০ ১১০১০০০৯২4০১০ ১০০৪ 
2১:৪7 
এতে পুরুষদের সাথে সাথে স্ত্রীলোকদের কথাও স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা 
হয়েছে যে, ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ, বেহেশতে স্থান লাভ ইত্যাদিতে স্ত্রী-পুরুষের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । নাসায়ী, মসনদে-আহমদ, তফসীরে ইবনে জরীর প্রতৃতি গ্রন্থে.এর 
বর্ণনা রয়েছে। 
তফসীরে ইবনে কাসীরের এক বর্ণনাতে আছে যে, জনৈক মুসলমান স্ত্রীলোক রাসূল 
(সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট এসে প্রশ্র করেন-__ কোরআনের স্থানে স্থানে কোথাও কোথাও স্বতন্ত্রভাবে 
আপনাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের তো কোন উল্লেখ নেই ? তখন 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ্‌ 
মোটকথা দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্ত্রীলোকের নিরাপত্তার জন্য পুরুষকে স্ত্রীলোকের 
উপর স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরকালের শুভাশুভ কর্মফলের বেলায় কোন পার্থক্যই নেই। 
77755875777 


2৮5 ০2১৯১ ১০ 255 ০ 9 ০৫১ ১০ (৯1৮০ ০৩৭ 
অর্থাৎ__'যে পুরন্ধ ও স্ত্রী ঈর্মানদার অবস্থায় নেক আমল করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
পবিত্র জীবন দান করব ।' 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৬৬ 
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৫২২ তফসীরে মাঁঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক । ইরশাদ হয়েছে ঃ 


“৫১05 5311 (1১১ ০41 -অর্থাৎ তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, ষেভাবে পুরুষের 
অধিকার তাদের 'দায়িতে। এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা 
করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের বাহুবলে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা সাধারণত তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না। 

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের 
ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত । এস্থলে ১ _ * শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের 
অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও 
পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা 
হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব । এ কর্তব্য 
পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। 

এস্থলে লক্ষণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িতৃ, কর্তব্য অধিকারের মত 
বিরাট বিষয়কে ভরে দেওয়া হয়েছে। কেননা এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর 
এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে ।-(বাহরে মুহীত) এ ঘাক্যটি 
শেষে ৪৪১ ৯1; -শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার 
সমাধান করে দিয়েছে । বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে 
হবে। কারণ “মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয়, যা শরীয়ত অনুযাষী নাজায়েয নয় এবং 
সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ীও যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। 
সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার 
জন্য শুধু নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। 
প্রথা অনুযায়ীও কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। 
যথা-বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে 
না। কিনু5-3১১ ২ 41 শব্দটি দ্বারা এই সব ব্যাপারই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা 
হয়েছে 8? ২:১১%১৫120002115 -এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও 
কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশি মর্যাদা 
দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য 41119 
৫:৩৯ ১১০ -বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) এ আয়াতের 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা 
উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা 
আবশ্যক । যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, 
তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই 
অবহেলা করবে না। (কুরতুবী) 
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(২২৯) ভালাকে-“রাজঈ' হলো দুণৰার পরযনত__তারপর হর নিরমানুযারী রাখবে; না 
হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে । আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া 
তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে । কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামীও স্ত্রী উভয়েই এ 
ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি 
তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে 
সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন 
গোনাহ নাই । এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা । কাজেই একে অতিক্রম করো না। 
বন্তুত যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তারাই হলো জালেম । (২৩০) 
তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেওয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া 
অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় 
স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে 
কোন গোনাহ নেই, যদি আল্লাহ্‌র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে । আর এই হলো আল্লাহ্‌ 
কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তালাক দু'বারে দিতে হয় । অতঃপর (দু'বার তালাক দেওয়ার পর দু'টি অধিকার রয়েছে-) 
ইচ্ছা করলে তা ফিরিয়ে নিয়ে নিয়মানুযাষী পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করবে, অথবা হেচ্ছা করলে 
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ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিতে দেবে এবং এভাবে) ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাকে 
ছেড়ে দেবে এবং (তালাক দানকালে) স্ত্রীর কাছ থেকে 'কোন বিনিময় গ্রহণ করা তোমাদের জন্য 
হালাল নয় (যদিও গৃহীত সে বস্তু মোহরের বিনিময়ে দেওয়া বস্তু থেকেও হয়ে থাকে । তবে এক 
অবস্থায় গ্রহণ করা জায়েয । তা হচ্ছে এই যে,) যদি স্বামীব্ত্রীর সম্পর্ক এমন দীড়িয়ে যায়, যাতে 
উভয়ের ভয়-হয় যে, (এ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে) আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-কানুন 
রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে (অর্থ-সম্পদের আদান-প্রদানে) উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন 
গোনাহ হবে না। স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে (তবে এ সম্পদের. 
পরিমাণ মোহরের চাইতে বেশি হতে পারবে না)। এসবই আল্লাহ্‌র বিধান। (তোমরা) এর 
সীমালংঘন করো না । আর যারা এ সীমা অতিক্রম করে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে 
আনে। 

অতঃপর যদি (দু'তালাকের পরে) তৃতীয় তালাকও দিয়ে বসে, তবে সে স্ত্রীলোক তৃতীয় 
তালাকের পর, অন্যত্র বিয়ে করার পূর্বে সে ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না। (তবে দ্বিতীয় বিয়েও 
ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর করতে পারবে ।) এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করার পর) 
যদি সে কোন কারণে তালাক দিয়ে দেয় (এবং ইদ্দত শেষ হয়ে যায়) তখন তারা পুনরায় 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে । এতে তারা গোনাহগার হবে না। যদি তাদের এ আত্মবিশ্বাস 
থাকে যে, তারা এতে আন্মাহ্র আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য তার এ কানুন বর্ণনা করে থাকেন। 
আনুষঙ্্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে । তবে এ 
কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর 
তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝাতে হবে । 

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক $ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের 
সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি মাত্র। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, 
অনেকটা তেমনি । দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও ইবাদত । তবে সমগ্র উম্মত 
এতে একমত যে, বিবাহ সাধারণ লেনদেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু 
এতে একটি সুন্নত ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা 
হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রাখা হয় না। 

প্রথমত যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে-কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে 
শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন 
কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ । 

দ্বিতীয়ত বিয়ে ব্যতীত অন্য সব ব্যাপারে সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র 
মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর 
প্রয়োজন । যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর 
বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয় পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরীয়তের 
বিধান মতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে-_ যতক্ষণ পর্যস্ত অন্তত দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫২৫ 


“ইজাব-কবূল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হলো, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। 
এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্ত ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। 

ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন চুক্তির গুরু 
অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মতের সমর্থনে তারা কোরআন ও 
হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন। 

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা 
দরকার ৷ তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেনদেন বাতিল করাকে বোঝায় । ইসলামী শরীয়ত বিয়ের 
বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরন্ত্ব বেশি দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক 
উর্ধে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা 
জটিল । যখন খুশি, যেভাবে খুশি তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; 
বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে । আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ 
করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ 
সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও 
সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও 
সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার 
ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের 
জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থামী-্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে 
কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন 
গাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা । অসহযোগিতার 
অবস্থায় প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা অতঃপর সতকীকিরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস 
সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কোরআনুল করীমে 
সিটি 


* ৭০5. 


সালিস সাব্যস্ত করার নির্েশটিও ডি বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে 
নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দৃরত্ব আরো বেশি বেড়ে যাওয়ার আশংকা 
থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে 
যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আকাজ্ফিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও 
মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য 'শৃস্তি 
ও নিরাপত্তার পথ । আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা 'রাখা হয়েছে। 
ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি । 
যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি, তাই 
তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি । 
যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশি তালাকের কারণ হতে না 
পারে। 
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৫২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার হতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি । স্বামীর জুলুম-অত্যাচার 
হতে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাষীর. দরবারে নিজেদের অসুবিধার 
বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও 
পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে 
যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার । একমাত্র অপারক 
অবস্থাতেই এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ 4111 ০11 1১.) ১৯৯১। 
৯-৮]। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক। 

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগাৰ্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে খতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় 
এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট 
হবে । কাজেই কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে £ 4591 51৮5 অর্থাৎ যদি তালাক 
দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। খতু অবস্থায়ও 
তালাক দিলে চল্তি খতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চল্তি খতুর অস্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় 
যে ঝতু শুরু হয়, সে ঝতু থেকে ইন্দত-গণনা করা হবে । আর যে তনুর ৰা শুচিতায় সহবাস 
করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো 
দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি 
বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে 
আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। 

তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও 
চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিবাহের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার 
সমাধান হয়ে যায় না। উভয় পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয় । বৈবাহিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের 
শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের অনেক সম্পর্কই বাকি থাকে । যেমন 
স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। 

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক 
প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত বলবৎ থাকে । ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিবাহই অক্ষুণ্ন থাকে । 

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন 
অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে 
পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে । এ জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় 
তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে 
রাজি হয়েও নিজেরা পুনরায় বিবাহ করতে চায় তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে 
না। . 

আলোচ্য আয়াতে তালাক-ব্যবস্থার গুরুত্পূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে ইরশাদ হয়েছে £ 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫২৭ 


৩ ০ ১৫41 অর্থাৎ তালাক হয় দু'বার । অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে. শর্ত রাখা 
হয়েছে যে, এতে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে । 
বন্ুত ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্ন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার কুরা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন 
ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে /--.:/০ ৫:১5 91 3১১১৫ 41045 অর্থাৎ হয় শরীয়তের 
নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে 
দেওয়া হবে, যাতে সে তরী) মুক্তি পেতে পারে । 

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি । মধ্যখানে একটি মাস'আলা বর্ণনা করা 
হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে । তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী 
স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার 
তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু 
অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। 
কোরআন মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ__“তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া হালাল 
নয়।” 

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরত নেওয়া 
বাক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের 
গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে 
এমতাবস্থায় মোহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া 
জায়েয হবে । এই মাস'আলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ £1 0৯5 951 003 
£০+42 ৮৯39 ৫১5 ৮৮৯ ১১৫০ অরথা্ধ_এ ব্যক্ত যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়; 
তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন 
অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক 
বুঝে-শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে 
একমত হয়েও পুনগ্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের 
জন্য শর্ত হচ্ছে স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের 
পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত 
শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে । 

(2152 ১1৮45 00১৯9518515 3৮৬-এ আয়াতে এরূপ নির্দেশই দেওয়া 
হয়েছে। রর 

তিন তালাক ও তার বিধান ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষ্য করলে 
পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড়জোর দুই তালাক 
পর্যন্ত দেওয়া যাবে; তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ (7০ ১11 
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৫২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


-এর পর তৃতীয় তালাককে (3 (েদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে- (৫৪11 
এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, 1১ 2১%|| অর্থাৎ তালাক 
তিনটি । তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম 
মালেক এবং অনেক ফকীহ্‌ তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেননি । তারা একে তালাকে-বিদ'আত 
বলেন। আর অন্য ফকীহ্গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়াও জায়েয 
বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই 
তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা । বরং বিদ'আত তালাক-এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য 
বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় । | 

কোরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত 
হয় যে, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেওয়ার উত্তম 
পন্থা হচ্ছে যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক 
দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। 
ফকীহ্গণ একে আহ্সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের 
সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন । 

ইবনে আবি শায়বা তার গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম নাথ্য়ী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, 
সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই 
ছেড়ে দেবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে । 

কোরআনের শব্দের ছারা একথাও বোঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। তবে 
১০১ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই 
তহুরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে । ০) ১|| -এর দ্বারাই দুই তালাক 
প্রমাণিত হয়, কিন্তু ১/০.১০ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক 
শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে একবারে দু'টি টাকা 
দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই 
হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া ।-(রূহুল-মা'আনী) 

যা হোক, কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য 
ইমাম ও ফকীহ্গণ একে সুন্নত তরীকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক উত্তম না 
হওয়াও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বোঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসূলে 
আকরাম (সা)-এর হাদীস দ্বারাও. তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। 
ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবীদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫২৯ 


অর্থাৎ__এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে দিয়েছে__-এ সংবাদ রাসূল (সা)-এর 
নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দীড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা-কি আল্লাহ্‌র 
কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি! এ সময় এক 
ব্যক্তি দাড়িয়ে বলতে লাগল-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব? 

ইবনে কাইযেম এ হালীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ৃত দিযে সঠিক বলেছেন: 
(যাদুল-মা“আদ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ এ হাদীসের সনদকে 
সহীহ্‌ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহ তৃতীয় তালাককে 
নাজায়েয ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমাম তিন তুছরে তিন তালাক দেওয়াকে সুন্নত তরীকা 
বলে যদিও একে বিদ“আত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, 
তাতে কারো দ্বিমত নেই। 

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির 
করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে । 
বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে- প্রথমত তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় 
কাজ। কিন্তু অপারকতাবশত যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্নীয় অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, 
যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের 
উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরো অসুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে 
পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালমন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে 
তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে । আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং 
ত্র স্বাধীন হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের 
নবায়নই যথেষ্ট । কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি জ্রক্ষেপ না করে এবং ইন্দতের 
মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, 
যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর 
অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায় অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের 
সুযোগ থাকে । আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের একমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। 
পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে 
ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে এ 
পথ রন্দ্ধ হয়ে যায়। | 

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম কুরে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ 
দেওয়া হচ্ছে ৪ ৮..৯/:৫৫১১-2 31 ১:১৯ $10-908 এতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা 
হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন 
নেই বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট । এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য 
বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। 

দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবন-যাপন করতে চায়, 
তবে তালাক প্রত্যাহার করবে । অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) -_ ৬৭ 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৫৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম ২ 


লাভের সুযোগ করে দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায় । আর তা যদি না হয়, 
তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই ₹+১-...১ 
১৮৯৮ বলা হয়েছে। ০:১2 অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন 
নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট । 

হাদীসশান্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র) আবূ রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা. করেছেন যে, এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলে-করীম '(সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, 
কোরআন ০১০ -বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন ? তিনি উত্তর দিলেন 
যে, পরে যে _.. ৯ ০:১..১ বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক ।-(রূহুল-মা'আনী) 
অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় 
তালাক যে কাজ করে, এ কর্মপদ্ধতিও তা-ই করে যা ইদাতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না 
করলেই হয়। আর যেভাবে এ॥_... “| -এর সাথে _$১ ৯১ শব্দের শর্ত আরোপ করার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে যে; যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই 
ফিরিয়ে রাখা হোক । তেমনিভাবে ০: -এর সাথে ১/_..৯। শব্দের শর্ত আরোপের 
মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা । আর সৎ লোকের 
কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই. যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে 
থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ-বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায় তবে তা রাগাবিত হয়ে বা 
ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত. নয়; ইহসান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। 
বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপটৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা- 
পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে । 
এ ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে 8,515 ৮১:৮৪ ৫১০ ]1 (512 ৮৯০55 
১১১৪ ১০৪০] অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢটৌকন ও কাপড়- 
পোশাক দিয়ে বিদায় করা উচিত। 

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত-প্রদত্ত তার 
সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাতছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর 
সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে 
আর কখনো বিয়ে হতে পারবে না। 
একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন ঃ এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ 
কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও 
যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী 
বৈধভাবে করা হলো, কি. অবৈধভাবে. করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব 
ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই 
গিয়েছে । এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া 
এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না । | 
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এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি জ্রক্ষেপ না করে প্রয়োজন 
ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নি্ৃতি লাভ 
করা যদিও রাসূল (সা)-এর অসস্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য 
সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও 
বলেছে, কিন্তু তা সত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয় তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে 
অগ্রসর হলে যা হয় অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, 05 
, নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না। 
হুযূর (সা)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, ভিন ডিভিনাককে 
কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে । আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তীরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংখ্হহ করেই একত্র করেছেন। 
সম্প্রতি জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তার “উমদাতুল আসার" গ্রন্থে এ মাস+আলা 
বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন । এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু'-তিনটি হাদীস উদ্ধত হলো । 
মাহমুদ ইবনে লাবীদের ঘটনা সম্পর্কে নাসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, তিন 
তালাক এক সঙ্গে দেওয়াতে হুযূর (সা) অত্যন্ত অসস্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোন কোন 
সাহাবী তাকে হত্যার যোগ্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য 
তালাক বলে হুযূর সো) ঘোষণা করেছেন-_এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় লা। 
পরবর্তী বর্ণনা যা সামনে আসছে তাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত 
উয়াইমেরের এক সাথে তিন তালাক দেওয়াকে অত্যন্ত না-পছন্দ করা সত্ত্বেও হুযূর (সা) তা 
কার্ধকর করেছেন । এমনিভাবে আলোচ্য হাদীসে মাহমুদ ইবনে লাবীদ সম্পর্কে কাধী আবু বকর 
ইবনে আরাবী এ বাক্যটিতে লিখেছেন যে, হুযূর (সা) তার এ তিন তালাকও কার্যকর 
করেছেন। হাদীসের বাক্য এরূপ £ 
৬০১৯ ৪1৮৩ ০৮৯০1 ১ 0৩ 4815 40411 ৮:০০ ৯৭। ১১১৪7 
১১১১৬ ১-4। 43১৮৮ ৬৮৯০1 ০৪৯ ০৮৮৭) ভাও ১১নী 11 ০০৬2 
(331১ 21 ৩০ ২34) 
দ্বিতীয় হাদীসটি বৃখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে $ 
411 ০০০ ৮৯এ। 4১৪ ৩৭১১ ৬৩১৪৪ 0১0 401১1 ৬5 9৯১০। 
[১5 (424৮০ 334০ ৮৯ ২ (৯০) ৮০এ। 4৮ 43১ এ:৯১। ৮১৩ 481৪ 
(87 ০০/০০০ ০৯৯০ ৬২০৯ ₹ ৫০৪১০১৮০৯৮০) 5 531 ৮515 
অর্থাৎ “এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অতঃপর সে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করেছে 
এবং সেও তালাক দিয়েছে । তখন হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ স্ত্রী প্রথম স্বামীর 
জন্য কি হালাল হবে ? তিনি উত্তর দিলেন-__না যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে 
সহবাসের স্বাদ গ্রহণ না করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেন্ত্রী 
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৫৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয় ।” হাদীসের শব্দে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই তিনটি তালাকই 
এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ফত্হুল-বারী, ওমদাতুল বারী, কোসতুলানী প্রমুখ এ ব্যাপারে 
একমত যে, এ ঘটনায় তিন তালাক একই সাথে দেওয়া হয়েছিল এবং হাদীসে এর মীমাংসাও 
রয়েছে যে, রাসূল (সা) এ তিন তালাক কার্যকর করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন 
যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে করে সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় 
স্বামী তালাক দিলেও প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না। তৃতীয় ঘটনাটি 
হযরত উয়াইমের (রা)-এর ৷ তিনি হুযূর আকরাম (সা)-এর সামনে নিজের স্ত্রীর প্রতি খেয়ানতের , 
অভিযোগ আরোপ করে “লিআন' করলেন এবং অতঃপর আরয করলেন £ 
(৪1৮7১ 05555101441 ০৬০০ 0 কটি ৪৬৪ ৮৪৪০ 4০০ ৮০১৮০৩ 
৮০১১০ ১ ৮১৯০) ৯7৮৮৩ 421544411০০ ৮৪৭) ১১০০ ৩1 ০৯৪ 5১৩ 
ৰ (0৭ ১০ 715০০ ৮৯৯৮০ ৭ ১০০ 5১৮। 
এরা নিপা কাটিয়ে ভব ইবন যারা 
(সা)! আমি তার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হব, যদি আমি তাকে আমার নিকট রেখে দিই । তখন 
উয়াইমের (রা) তাকে রাসূলের আদেশের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে দিলেন। আবূ যর এ 
ঘটনাকে হযরত সা'দ ইবনে সহল-এঁ যবানে নি্ললিছিত শব্দে বর্দনা করেছেন £ 


(৮) 41১০১ ০০০৭৮০৬০১৮০ 4৪৯৯০৯১২4০৪, 


০ ০৮৯ ১31১1) ০1221 ০৮শিলীমিও 0 ৮৮৫১2 ৩১৯৪ ০1 ০55১551 ৯ 


(৬44৯1 ০৮০ ৮4০ 

অর্থাৎ_রাসূল (সা) এটি কার্যকর করেছেন এবং তার জীবদ্দশায় তার সামনে যা সংঘটিত 
হয়েছে, তা সুন্নত বলে গৃহীত হয়েছে। হযরত সাঁদ বলেছেন, এ ঘটনার সময় আমি সেখানে 
উপস্থিত ছিলাম । এরপর থেকে লিআনকারীদেরকে ভিন্ন করে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা 
হয়েছে, যার ফলে আর কোন দিন তারা একত্রিত হতে পারবে না। 

এ হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উয়াইমেরের একসঙ্গে প্রদত্ত এ তিন 
তালাককে তিন গণ্য করেই রাসূলে করীম (সা) তা কার্যকর করেছেন। 

মাহমুদ ইবনে লাবীদের পূর্ববর্তী বর্ণনায় ও আবু বকর ইবনে আরাবীর বর্ণনানুযায়ী একত্রে 
তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে কার্ষকর করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তা যদি নাও হতো 
তবু কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে, তিন তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাকরূপে গণ্য করে 
স্ত্রী ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

মোটকথা আলোচ্য তিনটি হাদীসেই প্রমাণিত হয়েছে যে, যদিও একত্রে তিন তালাক প্রদান 
রাসূল (সা)-এর অসস্তুষ্টির কারণ ছিল, কিন্তু উক্ত তিন তালাককে তিনি তিন তালাকরূপেই গণ্য 
করেছেন। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৩৩ 


হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ঘটনা $ পূর্ববর্তী বিবরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, একত্রে তিন 
তালাক দেওয়াকে তিন তালাকরূপে গণ্য করা রাসূল (সা)-এরই সিদ্ধান্ত । কিন্তু হযরত উমর 
ফারূক (রা)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত যে প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছে মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীস 
গ্রন্থে উদ্ধৃত সেই ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ এ ূ 
১ (০) 441 ৬৮5০ 5 ৬15 3১৮৭ 3৮৪ 4০৪ ০০৮০৪ ০ ০৭ 
২৯ ৩২ ৯৯০ 4০৬৪ ৮৯৯1৩ ১০এ। 3৮ ১০৪ ২39৩ ৯৯ ৮৩ ০৩৪ 
৮১1০ 0১১৯০| ৩১ 50০। 42576155004 ১০1 ৮৬ 1৩4৯5৭ 5৪০০৭) ৩। 
(8৬৬৮৮ ১ ৫11৮৮১০০০৯৮) ১421০ ০৮০০০ 
অর্থাৎ-“হযরত ইবনে.আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা)-এর যুগে, হযরত 
আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই.বছর 
তিন তালাককে এক তালাক রূপেই গণ্য করা হতো । তখন হযরত উমর €রা) বললেন, মানুষ 
এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, যাতে তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছিল । তাই তা 
কার্ষকর করাই উত্তম । তখন তিনি তা কার্যকর করে. দিলেন।” ফারূকে আযমের এ নির্দেশ 
ফকীহ্‌ সাহাবীগণের পরামর্শে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সাধারণ সভায়, ঘোষণা করা হয়; এতে 
কারো কোন দ্বিমত নেই। এজন্য হাফেযে-হাদীস ইমাম ইবনে আরদুল বার মালেকী (র).এ 
রিষয়ে ইজমার কথাও উল্লেখ করেছেন । যুরকানী ও শরহে-মোয়াত্তায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ 
৩| 90৮5 €৮৮৯১1 ১1। ০০০ ০১ ৮৪৯ ০১ 4০১০৭। ৬5৩ ০০ ০৩৫৪৯ও 
(০১4০১ ০৮5৩০ ৮১০০ ১0৪০১) 42211 842 349১৯ 
অর্থাৎ__অধিকাংশ ওলামায়ে উম্মত একই সঙ্গে প্রদত্ত তালাক হুবহু কার্যকর হওয়ার 
ব্যাপারে একমত । বরং ইবনে আবদুল বার্র এর উপর ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এর 
2 লোক রয়েছে, যা'জ্রক্ষেপের যোগ্য নয়। 
খুল-ইসলাম নবভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন $ 
135 ৮৪2১ ১৯0৮। ০1 ০৯৯৪ ১05 ০0৪৩ 901 ৮৬০ 7811৩ -এ। 
অর্থাৎ__ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমঙ্গ-এবং অধিকাংশ 
আলেম বলেছেন, একত্রে তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই হবে । তবে তাউস প্রমুখ কোন 
কোন আহলে-যাহের বলেছেন যে, এতে .এক তালাক হবে । 
ইমাম তাহাভী শরহে-মাআনিল-আসারে বলেছেনঃ 
41411 0১০ ০০৮৯1 ৫৯৩ ীনী ০০০০ এ11১২ (০০০) ৮০০ ৯০০৯৪ 
১০১৯০ 41411 ০০ ০০১ ৪ ৩ ০০ 1১৪০0515915 5 05511 7/5 
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৫৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


(1 ০৭০০ 30531 ৮১৮৮০ 0১০) ৮১১4৮5৭৪11৩ ১৮১৫৫৮4০০৪৪ 
. অর্থাৎ_ হযরত উমর (রা) এ প্রসঙ্গে সকল স্তরের জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 
যাদের মধ্যে এমন সব সাহাবীও ছিলেন, ধারা নবী-যুগের তরীকা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু 
তাদের কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেননি অথবা তা খণ্ডনও করেননি । 


আলোচ্য ঘটনাটিতে যদিও সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একমত্যে উম্মতের জন্য নীতি হিসাবে 
নির্ধারিত হয়েছিল যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়া যদিও নিকৃষ্টতম পন্থা এবং রাসূল (সা)-এর 
অসস্তুষ্টির কারণ বলে প্রমাণিত, কিন্তু তথাপি যদি কোন ব্যক্তি এ ভুল পন্থায় তালাক দেয় 
তাহলে তার স্ত্রী হারাম হয়েই যাবে । এবং অন্যত্র বিয়ে করে পুনরায় তালাকাপ্রাপ্তা না হওয়া 
পর্যস্ত তার সাথে পুনর্বিবাহ হতে পারবে না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠে। 
প্রথমত এই যে, পূর্ববর্তী আলোচনায় বহু হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে 
যে, এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে হুযূর (সা) কার্যকর করেছেন, এর প্রত্যাহার বা 
পুনর্বিবাহের অনুমতি দেননি । এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ কথার অর্থ 
কি যে, রাসূল (সা)-এর যৃগে এবং আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং ফারূকে 
আযমের খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যস্ত একক্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য 
করা হতো এবং হযরত ফারূকে-আযমই তিন তালাক হিসাবে এর মীমংসা দিয়েছেন। 

দ্বিতীয়ত, যদি এ ঘটনা মেনেও নেওয়া হয় যে, রাসূল (সা)-এর যুগে এবং আবূ বকর 
(রা)-এর খিলাফত আমলে তিন তালাককে এক তালাক ধরে নেওয়া হতো, তবে ফাব্দকে-আযঘম 
€রা) এরূপ একটা পরিবর্তন কি করে করলেন ? আর যদি একথা মনে করা না হয় যে, এতে 
.তিনি.ভুলই করেছেন, তবে প্রশ্ন উঠে যে, অন্যান্য সাহাবী কি করে এ মীমাংসা মেনে 


প্রশ্ন দু'টির উত্তর দিতে গিয়ে মুহাদ্দেসীন ও ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন । সেগুলোর 
মধ্যে ইমাম নবভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে যে উত্তরটিকে সবচাইতে সঠিক বলে উদ্ধৃত 
করেছেন এবং যা অত্যন্ত পরিষ্কার তা এই যে, উমর ফারূক (রা)-এর এ মীমাংসা এবং তার 
প্রতি সাহাবীগণের অনুমোদন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যাপারে প্রযোজ্য । আর তা এই যে, যদি 
কোন ব্যক্তি তিনবার বলে যে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে 
তালাক দিলাম, অথবা বলে যে, আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক 
দিলাম;-এ অবস্থায় দু'টি অর্থ হতে পারে___হয়তো সে ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যেই 
তা বলে থাকবে অথবা শুধু তাকীদ করার উদ্দেশ্যে তিনবার বলে থাকবে, তিন তালাকের 
উদ্দেশ্যে নয়। নিয়তের ব্যাপার তো সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতে পারে। 
হুযুর (সা)-এর যুগে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার প্রভাব ছিল বেশি । এমন শব্দ-বলার পর যদি 
কেউ বলতো যে, আমার তিন তালাকের নিয়ত ছিল না, মাত্র তাকীদের জন্য শব্দটি বারবার 
উচ্চারণ করা হয়েছে, তবে তিনি তার শপথকৃত বর্ণনাকে সত্য বলে. মেনে নিতেন এবং তাকে 
এক তালাকই ধরে নেশুয়া হতো । 
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এর প্রমাণ হযরত রুকানা (রা)-র হাদীস দ্বারা হয়। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঘে; দে 
ব্যক্তি তার স্ত্রীকে "23_11" শব্দ সহযোগে তালাক দিয়েছিল । আর এ শব্দটি আরবের প্রচলিত 
নিয়মে তিন তালাকের জন্যই বলা হতো । কিন্তু এর অর্থ পরিষ্কার 'তিন' ছিল না-এবং হযরত 
রুকানা.(রা) বলেছেন যে, এতে আমার নিয়ত তিন তালাক ছিল না। বরং এক তালাক 
দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। রাসূল (সা) তাকে কসম দিলে সে তাতে কসমও করেছে । তখন 'তিনি 
তাকে এক তালাকই ধরে নেন। এ হাদীস তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী প্রতৃতি 
গ্রন্থে বিভিন্ন সনদ ও বিভিন্ন শব্দ সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে। 

কোন কোন ভাষ্যে অবশ্য এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত রুকানা (রা) তার স্ত্রীকে তিন 
তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ দাউদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত রুকানা 
২০41 _শব্দ সহকারে তীর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন; এ শব্দ যেহেতু তিন তালাকের জন্য 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো, এজন্য কোন কোন বর্ণনাকারী একে তিন তালাক্‌ বলেই উল্লেখ 
করেছেন 

যা হোক, এ হাদীস দ্বারা সবার এঁকমত্যে প্রমাণিত হয় যে, হ্যরত রুকানার তালাককে 
হুযূর (সা) তখনই এক তালাক বলে গণ্য করেছেন, যখন তিনি কসম করে বর্ণনা করেছেন যে, 
এতে আমার উদ্দেশ্য তিন তালাক ছিল না । আরো প্রমাণ হয় যে, তিনি পরিষ্কার,.ভাষায় ভিন 
তালাক বলেননি, নতুবা তিন-এর নিয়তের প্রশ্নই উঠতো না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করারও 
প্রয়োজন ছিল না। 

এ ঘটনা একথা পরিষ্কার করে-.দেয় ষে, যে সব শব্দ তিন তালাকের নিয়ভ করা. হয়েছিল, 
না এক তালাকের নিয়ত বর্তমান ছিল-একথা সুস্পষ্ট করে দেয় না; সেস্থলে-তিলি শপথের 
মাধ্যমে মীমাংসা প্রদান করেন ।. কেননা, দুরু নিনিিরারিতা এরর হজ 
মিথ্যা শপথ করবে, তা ছিল অভিন্ত্যনীয় ব্যাপার । 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং এ 
খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যস্ত এ নিয়মই প্রচলিত ছিল। অতঃপর হযরত উমর ফাব্ধক (রা) 
অনুভব করলেন যে, দিন দিন সত্যবাদিতাঁ ও বিশ্বস্ততার অবনতি ঘটছে এবং হাদীসের 
ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরো অবনতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অপরদিকে এরূপ ঘটনার 
আধিক্য দেখা দিয়েছে যে, “তালাক' শব্দ তিনবার বলেও অনেকে এক তালাকের নিয়তের কথা 
বলছে। ফলে এতে অনুভব করা যাচ্ছিল যে, এমনিভাবে যদি ভালাকদাতার নিয়াতির সত্যতা 
মেনে নেওয়া হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে শরীয়ত-প্রদত্ত এ সুবিধার যথেচ্ছ 
ব্যবহারও অসন্ভব নয়। এমনকি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য কেউ কেউ মিথ্যার আশ্রয় 
গ্রহণেরও সূছনা করতে পারে । অতএব, হযরত উমর ফারূক (রা)-এর বিচক্ষণতা ও শরীয়তের 
বিধি-বিধান সম্পর্কিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে যেহেতু সবাই অবগত ছিলেন, তাই তখন সবাই' একবাক্যে 
তার এ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দান করলেন। পক্ষান্তরে তারা রাসূল সা)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। ভীরা বুঝেছিলেন যে, হুযূর (সা) যদি. এ যুগে. বেঁচে থাকতেন, 
তাহলে তিনিও অন্তরের নিয়ত ও ব্যক্তির বর্ণনার উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৫৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ প্রথম খণ্ড 


দিতেন না। কাজেই আইন করে দেওয়া হলো যে, এখন থেকে যে ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক 
দেবে, তাহলে তা তিন তালাক বূপেই গণ্য হবে । সে যদি শপথ গ্রহণ করে থাকে যে, আমার 
নিয়ত ছিল এক তালাক, তবৃও তার এ শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত ফারূকে-আযম (রা) 
উরি রিবা ররর রে সেগুলোও এ কথারই সাক্ষ্য দেয় ।.তিনি 
বলেছেন ঃ 
৪ ৪822 ১০] ভ৪ 191৯৮০941 এ৪০4041 ও। 
, ৫215 

অর্থাৎ_-“এমন এক ব্যাপারে মানুষ তাড়াহুড়া করতে আরম করেছে, যাতে তাদের জন্য 
সময় ও সুযোগ ছিল। সুতরাং তাদের উপর তা কার্যকর করাই শ্রেয়।” 

একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক তিন তালাকরূপেই গণ্য হবে; এক তালাক নয় । হযরত উমর 
ফারূক (রা) কতৃক জারিকৃত এ ফরমান এবং তত্প্রতি সাহাবীগণের একমত্য সম্পর্কিত যে 
ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, এর সমর্থন হাদীসের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। এতদসঙ্গে সে 
পরশ্নটিরও মীমাংসা হয়ে যায় যে, হাদীসের বর্ণনায় যেখানে খোদ হুযূর (সা) কর্তৃক একসাথে 
প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকরূপেই গণ্য করে তা কার্যকর করার একাধিক ঘটনা প্রমাণিত 
রয়েছে, সেখানে হযরত ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনা যে রসূল (সা)-এর যমানায় একত্রে প্রদত্ত 
তিন তালাককেও এক ভালাকরূপেই গণ্য করা হতো কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে ? 

এ প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, রাসূল (সা)-এর যমানায় “তিন' শব্দের ছারা তিন তালাকের 
নিয়তে একসঙ্গে যেসব তালাক দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে তিন তালাকই গণ্য করা হতো। 
অপর পক্ষে'তিন তিনবার বলার পরও এক তালাক গণ্য হতো শুধুমাত্র সে সমস্ত ঘটনায়, 
যেগুলোতে তিন তালাকই দেওয়া হয়েছে এরূপ কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া যেতো না, বরং এক 
তালাকের নিয়তেই তাকীদের জন্য “তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণের দাবি করা হতো । 

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় যে, একসঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ 
করার একাধিক ঘটনায় রাসূল (সা) কর্তৃক এক তালাক "গণ্য করার পরও হযরত উমর (রা) 
তার ব্যতিক্রমী বিধান কিসের ভিত্তিতে জারি করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামই বা সে বিধান 
কেন মেনে নিয়েছিলেন £ বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূল (সা) 
কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগের অপব্যবহার রোধ করারই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র, 
কোন অবস্থাতেই আল্লাহর রাসূল (সা) কর্তৃক নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেন নি। 
বস্তুত এরূপ চিন্তাও করা যায় না। 


2272 
৯৮১৫৫ ঙর্প ভি 954৫. প্‌. 
৯১১০০৩৪ ০৮570 পু, 
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৩৯০৯ 6০ ১৯, 








(২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত 
ইদ্দত সমাণ্ড করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা 
সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি 
করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি 
করবে । আর আল্লাহ্‌র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না । আল্লাহ্র সে অনুগ্রহের 
কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের 
কথা তোমাদেক্ন উপর নাধিল রুরা হয়েছে ঘার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। 
আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময় । (২৩২) আর যখন 
ভোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে 
থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে-পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুষায়ী বিয়ে 
করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিনের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও 
অনেক পবিত্রতা । আর আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জান না। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৬৮ 
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৫৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে আর সে ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি পৌছে 
যাবে, তখন তোমরা তাকে নিয়মানুযায়ী (প্রত্যাহার করে) বিয়ে অবস্থায় থাকতে দাও অথবা 
নিয়মানুযায়ী তাকে বিদায় করে দাও। আর তাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। 
এমন উদ্দেশ্য (করো না) যে, তার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করবে ।-আর যে ব্যক্তি এমন 
করবে, সে বাস্তবে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে । আর আল্লাহ্র বিধানকে খেলায় পরিণত করো 
না। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে-নেয়ামত দান করেছেন, তা স্বপণ কর এবং বিশেষ করে কিতাব 
ও হেকমতের বিষয়গুলো যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতি (এই উদ্দেশ্যে) নাধিল করেছেন 
যে; তদ্দারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করবৰেন। আর আল্লাহ্‌কে তয় করতে থাক এবং 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত ভীলভাবে অবগত। 
তোমরা“যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের সময় 
অতিক্রান্ত করে ফেলে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের (নির্বাচিত) স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে বাধা 
দেবে না, যখন তারা নিয়মানুযায়ী পরম্পর রাজি হয় ।.এ ব্যাপারে যারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ 
এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে, এ উপদেশ গ্রহণ করা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতা ও অত্যন্ত 
মজলজনক এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা (তোমাদের মজলামঙ্গল) ভালভাবে জানেন অথচ তোমরা তা 
জান না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাত্ব্য বিষয়. 

ইতিপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্ুপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত 
ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনা সহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো 
কিছু বিষয় এবং তার আহ্কাম বর্ণিত হয়েছে। 

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা ঃ প্রথম আয়াতে বর্ণিত প্রথম 
মাস'আলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি 
গিয়ে পৌছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে 
স্বীয় ধিবাহেই রেখে দেওয়া । দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন 
করে ফেলা। 

এ দু"টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন 
করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে । এতে ১১৯; শব্দটি দু'জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে 
উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং 
ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা 
হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশি বা আবেগের তাকীদে 
কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত 
হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সা) তার হাদীসে । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেওয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও 
পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৩৯ 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে 
সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন এবং পরস্পর অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে 
করতে হবে, পাজিরাডিনারি গলা চাকর জাগি হানার 
ইরশাদ হয়েছে ই 

192 3111; ১১৯১০ ঠিক ক ও রণ জের উদেশ 
লা 

দ্বিতীয় নিয়মটি সুরা তালাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ 1৫১০, 253515-4-5 
440 800৫0411৬৮৪ অর্থাৎ পরষ্পরের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ্যর্তিকে সাক্ষী 
রেখে নাও, যাতে সাক্ষীর প্রয়োজন হলে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কোন রকম পক্ষপাতিত্‌ 
না করে সাক্ষ্যদান করে। অর্থাৎ যখন 'রাজ'আত' বা প্রত্যাহারের ইচ্ছা কর, তখন দু'জন 
নির্ভরযোগ্য মুসলমানকে সাক্ষী রাখ । এতে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে__এক হচ্ছে এই যে, 
স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি প্রত্যাহারের বিরদ্ধে কোন দাবি থাকে, তবে সে সাক্ষীর দ্বারা তা নিষ্পত্তি 
করা যাবে । 

দ্বিতীয়ত, নিজের উপরও মানুষের নির্ভর করা উচিত নয়। যদি প্রত্যাহার প্রক্রিয়ায় সাক্ষী 
নিযুক্ত করা না হয়, তবে এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবার 
পরেও শয়তানী উদ্দেশ্যে দাবি করতে পারে যে, আছি ইন্গত্র মাখা ভালার প্রত্যাহার কে 
নিয়েছিলাম। 

এসব দুক্র্মের প্রতিরোধকল্পেই কোরআন এ নিয়ম প্রবর্তন করেছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও 
দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নিযুক্ত করতে হবে। 

বিষয়টির ছিতীয় দিক হচ্ছে, ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার সময় দেওয়া এবং চিন্তা-ভাবনার 
সুযোগ থাকা সত্বেও যদি অন্তরের কালিমা দুর না হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করাই স্থির সিদ্ধান্ত হয, 
তবে এতে মনের ক্রোধ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় সৃষ্টি হওয়ার 
আশংকা থেকে যায় । ফলে ব্যাপারটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমিত না থেকে দু'টি পরিবারের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিতে পারে। কাজেই সে আশংকার 
পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোরআন সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছে ৪০১১ ১৯ ১১১০) 
ছেড়ে দেওয়া বা সম্পর্ক ছিন্ন করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তাও নিয়মানুযায়ী করতে 
হবে । এ নিয়মের কিছু বর্ণনা কোরআন মজীদে রয়েছে এবং অবশিষ্ট বিশদ বিবরণ হাদীসের 
মাধ্যমে রাসূল (সা) দিয়ে গেছেন। 

যেমন, এর পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে £ (১1১05 01754 4255 
(5৯৮৮ ০5591 শরীয়ত বিষয়ক অসুবিধা ছাড়া তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর কছি থেকে 
নিজের দেয়া মাল-সামান কিংবা মোহরানা ফেরত নিও না কিংবা অন্য কোন বিনিময় দাবি 
করো.না। 

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 8 18523105075 
১২৪১] অর্থাৎ__-“সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য কিছু উপকার করা নিয়মানুযায়ী স্থির করা 
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৫৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হয়েছে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের উপর ।” এ উপকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
বিদায়কালে-তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপহার-উপচৌকন, নগদ কিছু অর্থ অথবা ন্যুনপক্ষে 
একজোড়া কাপড় প্রদান করা এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার যা তালাকদাতা স্বামীর উপর 
ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় হিসাবে রয়েছে এবং কিছু সহানুভূতি ও অনুগ্রহ হিসাবে আরোপ 
করা. হয়েছে, যা বলিষ্ঠ চরিত্র এবং সুসভ্য সামাজিকতারই পবিত্র শিক্ষা। আর এতে এ 
হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে বিয়ে একটি পারিবারিক চুক্তি, অনুরূপভাবে তালাকও 
একটি সম্পর্কের সমান্তি। এই সম্পর্কছেদকে শক্রতা ও. ঝগড়া-বিবাদের উৎসে পরিণত করার 
কোন প্রয়োজনই নেই। সম্পর্কছেদও. ভদ্রোচিত. উপায়ে. হওয়া উচিত, যাতে তালাকের পর 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কিছু উপকার হতে.পারে। 

এই উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলোতে স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে 
রেখে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে এবং তখনও স্ত্রীর মোহর আদায় করা না হয়ে 
থাকলে এবং তার সাথে সহবাস করা হয়ে থাকলে তাকে পূর্ণ মোহর্‌ দিয়ে দিতে হবে । আর 
যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে এবং এরই মধ্যে তালাক দেওয়ার উপক্রম হয়ে 
থাকে, তবে তাকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দিতে হবে।:এটা.-স্বামীর উপর ওয়াজিব । তা আদায় 
করতেই হবে। আর বিদায়ুকালে সহানুভূতি্বরূপ তাকে কিছু নগদ টাকা অথবা ন্যুনতম পক্ষে 
এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেওয়া বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচায়ক । সুবহানাল্লাহ । কত উত্তম ও 
পবিব্রতম শিক্ষা! যে বিষয়টি সাধারণভাবে দু"টি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও দু'টি 
পরিবারের ধ্বংসের কারণ হতে যাচ্ছিল, এভাবে সেটিকে স্থায়ী ভালবাসা ও বন্ধুতে পরিণত করা 
হয়েছে। 
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ব্যক্তি' আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এই সীমারেখা লংঘন করবে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতিসাধন 
করল। বলা বাছ্ল্য, পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রতিটি অন্যায়ের সুশ্ম বিচার হবে । অত্যাচারিতের 
পক্ষে অত্যাচারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না। 

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে 
সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় 
অপমানিত ও লাঞ্কিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে 
পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু-না-কিছু ভোগ করতে হয়। 
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কোরআনে-হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে । দুনিয়ার আইন-কানুন ও 
শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধু আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না বরং একাস্ত 


গুরুগন্তীব্রভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন 
মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার, এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক 
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মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে 
না। কেননা, প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহ্র ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের 
কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। 

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না বিতী় মাসআলা হচ্ছ এই_-এ আয়াতে 
ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র, আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না। 

রি 4111 ৩1 525 বেলার রিরিপ নার বিডির 
বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, 
তার বিরুদ্ধাচরণ করা । আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 
জাহিলিয়ত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলতো 
যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোন উদ্দেশ্যই 
আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয় । এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও 
তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। 
এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন__তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, তা হাসি-তামাশার মাধ্যমে 
করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাসমুক্তি এবং 
তৃতীয়টি বিয়ে । হাদীসটি ইবনে মারদুবিয়্যাহ্‌ উদ্ধৃত-করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, আর 
ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে। 

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিঙ্নরূপ ঃ 
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অর্থাৎ্_তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা 
একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক, (তিন) রাজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার । দর 

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন হ্তত্রী ও পুরুষ) বিয়ের ইচ্ছা 
ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিবাহ হয়ে 
যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। 
এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজরনূপে গণ্য হবে না। 

এ আদেশ বর্ণনা করার পর কোরআনে করীম নিজন্ব ভঙ্গিতে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য 
ও পরকালের ভয় প্রদর্শন করার পর উপদেশ দিয়েছে ঃ 
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অর্থাত্ব -“ম্বরণ কর. আল্লাহ্‌ তা'আলার সেই নিয়ামতের কথা, যা তিনি তোমাদেরকে দান 


করেছেন এবং বিশেষভাবে স্মরণ কর সেই নিয়ামত, যা কিতাব ও হেকমতবূপে তোমাদেরকে 
দান করেছেন। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি 


৬/৬/৬/1091078091.001 


৫৪২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


তোমাদের নিয়ত, ইচ্ছা এবং অন্তর্নিহিত গোপন তথ্য সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত ।” সুতরাং 
স্ত্রীকে যদি তালাক দিয়ে বিদায়ই করতে হয়, তবে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, একে অপরের 
অধিকার হরণ এবং পারস্পরিক অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাক । প্রতিশোধ গ্রহণ বা স্ত্রীকে 
অযথা দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করো না। 

তালাকের উত্তম পন্থা ঃ তৃতীয়ত, শরীয়ত বা সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা 
হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে সুস্পষ্ট শব্দে 
প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাক দেবে, যাতে ইদ্দত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যস্ত তালাক প্রত্যাহার 
করার সুযোগ থাকে । এমন শব্দ বলতে নেই, যাতে তৎক্ষণাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়; 
যাকে “বায়েন* তালাক বলা হয়। আর তিন তালাকও 'দেবে না, যার ফলে উভয়ের মধ্যে 
পুনর্বিবাহও হারাম হয়ে যায় । 2 :-.-1| (2 ১1৮ শব্দটির নিঃশর্ত উল্লেখই এদিকে ইঙ্গিত 
করছে। কারণ, এ আয়াতে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা যদিও প্রত্যাহারযোগ্য এক বা দুই 
তালাক সম্পর্কিত, জায়েয বা তিন তালাক সম্পর্কে নয়, কিন্তু কোরআন কোন শর্ত আরোপ না 
করে একথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছে যে, তালাকের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হচ্ছে 
প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়া । তালাকের অন্যান্য উপায় তার পছন্দনীয় নয় । 

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনর্বিবাহে বাধা দেওয়া হারাম £ দ্বিতীয় আয়াতে সেই সমস্ত 
উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সাথে 
করা হয়। তাদেরকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া 
স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে । আবার কোন 
কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে । আবার কেউ কেউ 
এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক 
সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু 
স্ত্রীলোকের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত 
উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত 
বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ 
থেকেই হোক অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। এরূপ অন্যায়কেই এ আয়াত 
দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছে। 

এ আয়াতের শানে-নুযুলও এমনি এক ঘটনা । বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত 
মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) তার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন । সেই ব্যক্তি 
তাকে তালাক দেয় এবং পরে কৃতকর্মের দরুন অনুতপ্ত হয়ে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে মনস্থ 
করে এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও এতে সম্মত হয়। যখন সেই ব্যক্তি এ ব্যাপারে হযরত 
মাকালের নিকট প্রস্তাব করে, তখন তিনি যেহেতু তালাক দেওয়াতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন 
তাই উত্তর দেন যে, আমি তোমাকে সম্মান করেই আমার বোনকে তোমার নিকট বিয়ে 
দিয়েছিলাম, কিন্তু তৃমি সে সম্মানের মূল্য দিয়েছ তাকে তালাক দিয়ে। এখন পুনরায় তাকে 
বিয়ে করতে চাচ্ছ, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে আর তোমার বিবাহাধীনে 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৪৩ 


যাবেনা। 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর এক চাচাত বোনের ব্যাপারেও অনুরূপ এক 
ঘটনা ঘটেছিল। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । যাতে মা“কাল 
ও জাবেরের এ কাজকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং একে না-জায়েয বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

সাহাবীগণ আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের সত্যিকার ভক্ত ছিলেন। এ আয়াত শোনামাত্র 
মাঁকালের সমস্ত ক্রোধ পড়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বোনের 
পুনর্বিবাহ তারই সাথে দিয়ে দেন। আর কসমের কাফ্ফারাও আদায় করেন । জাবের ইবনে 
আবদুল্লাহও তাই করেন। স্ত্রীকে তালাক প্রদানকারী স্বামী এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের 
অভিভাবকবৃন্দ_-এ উভয় শ্রেণীর প্রতিই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 8. 


০ 

জি বলির কোটির এন রা রীরারেলির িকোরি 
রেখ না। তা সে প্রথম স্বামীই হউক না কেন, যে তাকে তালাক দিয়েছে বা অন্য কেউ। কিন্তু 
শর্ত হচ্ছে £ ১৪১, 210; ১৫০১3122195 191 তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে 
শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাঁজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজি না হয়, 
তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজিও হয় 
আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস 
করতে আরন্ত করে অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্ষিবাহ করতে চায় 
অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ 
করে এ সমস্ত লোকের, যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা 
দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে। 

এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা 
সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিণাম 
বা কুপ্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে 
পারেন । তবে |৬_-১1১০ 131 বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার 
অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না। 

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 

৯052094088৮ ০৫ ১০৪ ৯০৮৪ 

অর্থাৎ__“এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও কিয়ামতের উপর 

বিশ্বাস করে ।” এতে ইশারা করা হয়েছে ষে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে 


তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য । আর যারা :এ আদেশ 
পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে । 
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৫8৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


চ1015751752121% “এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার 
কারণ।”-এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্রতা এবং ফেতনা-ফাসাদের 
কারণ। কৈননা, বয়ধপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা 
একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার 
সতিভূ, পৰিভ্রতা ও-মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর । তৃতীয়ত সে যদি এই বাধার 
ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সেই পাপের অংশীদার তারাও হবে, যারা তাকে 
বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে । আর এই দুষ্কর্মের পরিণতি পরকালের শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার 
আগেই হয়তো বাধাদানকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও খুনাখুনির আকারে পতিত হতে পারে । 
দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহই এর প্রমাণ । অনুরূপ যদি বিয়ে করতে বাধাদান-করা হয় অথবা তার 
পছন্দ ব্যতীত তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য করা সাধারণভাবে করা হয়, তবে এর পরিণামও 
স্থায়ী শক্রতা , ফেতনা-ফাসাদ বা তালাকের পথ উন্মুক্ত করবে । আর এসবের অশুভ পরিণতি 
সবার জানা । এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তার পছন্দসই: ব্যক্তির সাথে বিয়ে করা থেকে তাকে 
বিরত বা িরহি ভোমাদেন হা বারিরচুরু নাহ 9 কাতর র 

তৃতীয় বাক্যে বলা হচ্ছে 8) _,1%3 3: ৮১১1৩ ৯1৯5 41415 অর্থাৎ__-“তোমাদের 
ভালমন্দ আল্লাহ্‌ তা“আলা জানেন, তোমরা জান না।” নিত জেররনে যারা তালাকপ্রাপ্তা 
সত্রীলোককে বিয়ে হতে বিরত রাখে তারা নিজেদের ধারণা মতে এতে কিছু উপকারিতা ও 
কল্যাণ অনুভব. করে ।. যেমন, স্বীয় ইজ্জত-সম্মান, মান-অভিমান অথবা কিছু আর্থিক সুবিধা, 
এসব শয়তানী ধারণা ও অপাত্রে সুবিধার সন্ধান বন্ধ করার জন্যই ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের ভালমন্দ সম্পর্কে জানেন, কিন্তু তোমরা তা জান না। কাজেই যে নির্দেশ 
তিনি দেন, তা সেদিক লক্ষ্য রেখেই দেন। আর যেহেতু তোমরা কর্মের তাৎপর্য এবং পরিণাম 
সম্পর্কে অবগত নও, তাই তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ ধ্যান-ধারণা দ্বারা এমন সব বিষয়েও 
নিজের উপকার চিন্তা কর, যাতে তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ ও ধ্বংসের কারণ রয়েছে। 
তোমরা যে মান-ইজ্জত রক্ষা করতে চাও, যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক আত্মসং্যম ক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলে, তবে সমস্ত মান-ইজ্জত মাটিতে মিশে যাবে । আর অবৈধ পন্থায় অর্থ হাসিল করার যে 
ধারণা পোষণ কর এতে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন ফাসাদে জড়িয়ে পড়বে যাতে 
অর্থের বদলে জানও যেতে পারে । 

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি ঃ কোরআন করীম 
এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে 
বাধা দেওয়া অন্যায় । এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি 
সাধারণ মানুষের মন-মস্তিফকে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে । প্রথম বাক্যে 
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সেই বিধান বাস্তবায়নের 
প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়ারহ পরিণতি সম্পর্কে 
অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্দ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে 
যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত । এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ 
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আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা 
এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল। 

কোরআন করীমের এহেন বর্ণনারীতি শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, বরং যাবতীয় বিধান বর্ণনাতেই 
রয়েছে। একটি বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালের হিসাব-নিকাশের 
বাগানে ভীতির হানি করা হয পরতেক অইলের বিজি ারে যে 
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ইত্যাদি বাক্য যোগ করা হয়। কোরআন সম বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব 
গোষ্ঠীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও স্তরের জন্য ব্যাপক 
একটি আইনগ্রন্থ। এতে শাস্তি-সাজার বর্ণনাও রয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনাভঙ্গি সমগ্র বিশ্বের 
আইনগ্রন্থ থেকে সম্পর্ণ স্বতন্ত্র। এর বর্ণনারীতি যতটা শাসকসুলভ তার চাইতে বেশি 
অভিভাবকসুলভ | এতে প্রতিটি বিধান বর্ণনার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই 
বিধানের লংঘন কিংবা বিরুন্ধাচরণ করে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়। আল্লাহ্‌র বিধান কোন 
অবস্থাতেই পার্থিৰ সরকারসমূহের মত নয় যে, একটি বিধান তৈরি করে তা প্রচার করেই ছেড়ে 
দিয়েছে। বস্তুত এহেন বিধানের অমান্যকারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। 

তাছাড়া কোরআনের এই স্বতন্ত্র বর্ণনারীতির ধারা এবং বিশেষ বর্ণনারীতির সুদূরপ্রসারী 
উপকারিতা হচ্ছে এই যে, একে দেখে মানুষ শুধু এজন্যই এর বিধানের অনুসরণ করে না যে, 
এর বিরুদ্ধাচরণ বা একে অমান্য করলে দুনিয়াতেই তাকে বিপদের সম্মুখীন. হতে হবে, বরং 
তখন তার মনে দুনিয়ার শান্তির চাইতে আল্লাহ্‌ তাআলার অসন্তুষ্টি ও পরকালের শাস্তির চিন্তাই 
প্রবল হয়ে ওঠে । আর সে চিন্তার কারণেই তার ভিতর ও বাহির এবং গোপন ও প্রকাশ্য 
সবকিছুকে সমান করে দেখে । তখন সে এমন কোন স্থানেও এ বিধানের বিরশ্াচরণ করতে 
পারে না, যেখানে কোন প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত পুলিশেরও পৌছা সন্ভব নয়। কারণ, তার বিশ্বাস 
রয়েছে যে, মহান পরওয়ারদেগার সর্বত্রই বিদ্যমান। তিনি সবকিছু দেখেন এবং প্রতিটি 
বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত । এ কারণেই কোরআনী শিক্ষা যে সামাজিক মূলনীতি 
নির্ধারণ করেছে, প্রতিটি মুসলমান তার অনুসরণ করাকে জীবনের সর্ববৃহৎ উদ্দেশ্য বলে মনে 
করেন। 

কোরআনী রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যও তা-ই । এতে একদিকে থাকে আইনের সীমারেখার বর্ণনা, 
অপরদিকে ভীতি-প্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা । এতে করে মানব চরিত্রকে এমন উচ্চস্তরে পৌছে 
দেওয়া সম্ভব হয় যে, তখন এ আইনের সীমারেখা বা গপ্তির মধ্যে থাকাই তার স্বভাবে পরিণত 
হয়ে যায় । ফলে সে তার যাবতীয় আবেগ-অনুরাগ ও রিপুজনিত কামনা-বাসনা পরিহার করতে 
বাধ্য হয়। পৃথিবীর রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাতে উল্লিখিত অপরাধ ও শাস্তির 
ঘটনাবলীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, শুধু বিধান প্রবর্তন করেই কখনও কোন 
জাতি কিংবা ব্যক্তির সংশোধন সন্ভব হয়নি । পুলিশ ও সৈন্যের ধারা কখনও অপরাধ দমন করা 
যায়নি, যতক্ষণ না আইনের সাথে সাথে আল্লাহ্র ভয় ও মাহাত্ম্যের ছাপ মানুষের অন্তরে 
গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রকৃত প্রেরণা হচ্ছে আল্লাহ্‌র 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) -- ৬৯ 
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কে 


৪৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন £ প্রথম খণ্ড 


ভয় ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের চিন্তা! তা না হলে অপরাধ থেকে কেউ কাউকে বিরত 
রাখতে পারে না। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
মায়েরা নিজের সন্তানদিগকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করবে । (এ সময়টি তার জন্য) যে 
স্তন্যদানের সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তান যার, তার দায়িত্ব রয়েছে সেই মাতার ভরণ-পোষণ 
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দেওয়া হয় না, কিন্ত্ু তার ক্ষমতানুযাষী, কোন মাতাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না তার বাচ্চার জন্য। 
(যদি পিতা জীবিত না থাকে) বর্ণিত পন্থানুযায়ী (তাহলে বাচ্চার লালন-পালনের ব্যবস্থা) তার 
নিকটবর্তাঁ আত্মীয়ের দায়িত্ব । (শরীয়তানুষায়ী যে ব্যক্তি বাচ্চার উত্তরাধিকারী হয়। অতঃপর 
বুঝে নাও যে,) যদি পিতা-মাতা দু'বছর পূর্ণ হবার আগেই বাচ্চার দুপ্ধপান বন্ধ করতে চায় 
পরস্পর সন্তুষ্টি ও পরামর্শক্রমে, তবে তাতেও তাদের কোন গোনাহ হবে না। আর যদি তোমরা 
(মাতা-পিতা থাকা সত্ত্বেও কোন উপকারের জন্য যেমন, মায়ের দুধ যদি এমন হয় যে, এতে 
বাচ্চার ক্ষতি হয় তবে) বাচ্চাকে অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও 
তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। যদি তাকে সে ধান্ত্রীর তত্বাবধানে দিতে চাও, তাকে যা 
দেওয়ার চুক্তি হবে তা নিয়মানুযায়ী দিতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্মরণ রেখ যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাজকর্মের সব খবরই রাখেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে 
তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত 
আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও দুধপান 
নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যা 
্ত্রী-পুরুণষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান বা দুধ 
ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেওয়ার পর, উভয়. অবস্থাতেই এমন এক 
ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও 
জুলুম হওয়ার পথ না থাকে । আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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অর্থাত মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে যদি কোন বিশেষ 
অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য না করে। 

এ আয়াত ছারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাস'আলা বোঝা গেল। 

শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব ঃ প্রথমত এই যে, শিশুকে স্তন্যদান মাতার 
উপর ওয়াজিব । কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তাঁ হয়ে বা অসস্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ 
করলে গোনাহ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা 
বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে । কেননা, এটা স্ত্রীরই 
দায়িতৃ। 

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত 
কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার । 

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে । এরপর 
মাতৃত্তনের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের 
আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ব্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ 
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সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃ্স্তন্যের দুধপান 
করানো সকলের একমত্যে হারাম । 

রাজা নার রহ তে 
| ৮০৬১ 51459, ১১১৮০ ০42৬৮০95 ০+59১ ১1১৮1 ৬ঠিও 

, (6৮:53 

অর্থাৎ_“নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার দায়িতু 
কাকেও সামর্থ্যের উর্ধ্বে কোন আদেশ দেওয়া হয় না।” 

এতে প্রথমত লক্ষণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশ্যে কোরআন-মজীদে ,/411$ শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ১415 কে বাদ দিয়ে «1 ১১৯1 ব্যবহার 
করা হয়েছে অথচ কোরআনের অন্যত্র ১11১ শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন ০১ ৯2 3 
+১19 55 4115 অবশ্য এক্ষেত্রে ১11 এর পরিবর্তে ২:91" , ব্যবহার করার একটি 
বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে 
যে, কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং 
অভিভাবকসুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমতে 
কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে। 

এখানেও বাচ্চার খোরাক পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে, অথচ সে পিতা-মাতার যৌথ 
সম্পদ । এতে পিতার পক্ষে এ আদেশকে বোঝা মনে না করা সম্ভব ছিল। তাই 419 শব্দের 
স্থলে ৭1 ১১1১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই শিশু যার জাত । এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন পিতা-মাতা উভয়েরই 'দায়িতৃ, কিন্তু শিশু পিতার বলেই 
অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে । যেহেতু শিশু পিতার, 
সুতরাং খরচের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে। 

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব ৪ এ আয়াতের 
দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্; আর মাতার ভরণ-পোষণ 
ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব । এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত 
বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী 
ইদ্দতের মধ্যে থাকে । তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের 
দায়িত্‌ শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে 
হবে ।-(মাযহারী) 

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে হবে $ শিশুর 
পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া ওয়াজিব । 
আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে । দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি 
ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা 
বলেছেন, যদি স্বামী ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোশ দিতে হবে, যা 
দরিদ্রদের চাইতে বেশি এবং ধনীদের চাইতে কম। 
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ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোশ নির্ধারণ করতে হবে। 
ফতহুল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্‌্র ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ 


ঈ295:89 


৪4021 515855152515528 

অর্থাৎ _“কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না1 আর কোন পিতাকেও এর 
জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।” অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, 
মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয়, আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, 
কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য 
করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্বেও স্তন্যদানে 
অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা 
করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না। 

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ $ পঞ্চম মাস*আলা 5১119 ৭১53 9 
( ১+/_, এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে 
অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি 
অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে । 

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকা পর্যন্ত হুকুম ৪ ষষ্ঠ মাসআলা মাতা শিশুকে স্তন্যদানের জন্য 
বিবাহ-বন্ধন বহাল থাকাকালে এবং তালাক-পরবর্তী ইন্দতের সময়ে কোন পারিশ্রমিক দাবি 
করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তার খোরপোশ যা শিশুর পিতা স্বাভাবিকভাবে বহন করে তা-ই 
যথেষ্ট; অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবি করা পিতাকে কষ্ট দেওয়া বৈ কিছু নয়। আর তালাকের 
ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে ভরণ-পোষণের দায়িতু শেষ হয়ে যাবার পরেও যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী 
শিশুকে স্তন্যদান করতে থাকে, তবে সে এজন্য শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করতে 
পারে এবং পিতাকে তা দিতে বাধ্য করা হবে । কেননা, এ দায়িত্ব বহন না করায় মায়ের ক্ষতি 
হয়। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এ পারিশ্রমিক অন্যান্য স্ত্রীলোক সাধারণত যা পেয়ে থাকে, তা-ই 
পাবে। যদি এর চাইতে বেশি দাবি করে, তবে পিতা অন্য ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করানোর কাজ 
সমাধা করার অধিকারী হবে। 


এতীম শিশুদের দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার ? ইরশাদ হয়েছে £ ৬,১11 ১০০ 
4১ (5০ অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তখন যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, 
তিনি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব বহন করবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিতৃহীন শিশুর সঠিক 
উত্তরাধিকারী, তিনিই দুগ্ধ, ধাত্রীমাতা বা ধাত্রীদের খোরপোশ বা পারিশ্রমিকের দায়িত্‌ নেবেন। 
এমন উত্তরাধিকারী যদি একাধিক থাকে, তবে প্রত্যেকে তার মীরাসের্‌ অংশের অনুপাতে খরচ 
বহন করবে। 

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন যে, এতীম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িতৃ 
উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে একথাও বোঝা গেল যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়ভার 
দুধ পান শেষ হওয়ার পরেও তাদের উপরেই বর্তাবে । কেননা, এখানে দুধের কোন বিশেষত 
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নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ভরণ-পোষণ । যদি এতীম শিশুর মা ও দাদা জীবিত থাকেন, তবে 
তারাই শিশুর মোহরেম ও উত্তরাধিকারী । অতএব, তার ভরণ-পোষণ মীরাসের অংশের অনুপাতে 
তাদের উপরই ন্যস্ত হবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ খরচ মাতা এবং দুই-তৃতীয়াংশ খরচ দাদা 
বহন করবেন। এতে এ কথাও বোঝা গেল যে, এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দাদার 
উপর দাদার অন্যান্য সন্তানের চাইতেও বেশি । কেননা, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণ তার 
উপর ওয়াজিব নয় । কিন্তু না-বালেগ এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর ওয়াজিব । 
তবে সম্পত্তিতে পুত্রদের জীবিত থাকাকালে নাতিকে অংশীদার করা মীরাসের আইনের পরিপন্থী । 
কারণ নিকটবর্তী সন্তান থাকা অবস্থায় দূরবর্তী সন্তানকে মীরাস দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় । তবে 
যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে দাদা এতীম নাতির জন্য কিছু ওসীয়ত করবেন এবং সে 
অধিকার তার আছে। এ ওসীয়তের পরিমাণ সন্তানদের অংশ হতে বেশিও হতে পারে । এভাবে 
এতীম নাতির প্রয়োজনও পূর্ণ করা হবে এবং মীরাস আইন মোতাবেক নিকটতম ব্যক্তি থাকা 
সত্ত্বেও দূরবর্তীকে অংশ না দেওয়ার বিধানটিও রক্ষা হবে। 
স্তন্যদান বন্ধ করার আদেশ £ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 


: 045 00৯ 9০১০০০৫০০৭০ ১০ ৯০৪ এঠা 
অর্থাৎ__যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্তন্যপানের 
সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যপান বন্ধ করা সাব্যস্ত করে এবং তা মায়ের কোন অসুবিধার জন্যই 
হোক বা শিশুর কোন রোগের জন্যই হোক, তাতে কোন পাঁপ নেই। এখানে “পরস্পর সম্মতি ও 
পরামর্শের' শর্ত আরোপ করে রলে দেওয়া হয়েছে যে, স্তন্যদান বন্ধ করার ব্যাপারটিও সন্তানের 
মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হতে হবে, পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের কারণে শিশুর ক্ষাতি করা যাবে না। 
হারা হারাতে হরতাল করার হানা 


[০1০41911805 0৮৯ 975185591 1১-৮২-০5১1 5১০1 ্ 
» ৪১১৮০] বিএন 
অর্থাত্ব_যদি তোমরা কোন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিশুকে মা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুধ 
পান করাতে চাও, তবে তাতে কোন গোনাহ নেই। তবে এর শর্ত হচ্ছে এই যে, স্তন্যদানকারিণী 
ধাত্রীর যে পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করা হবে তা পুরোপুরিভাবে প্রদান করতে হবে। যদি তাকে 
নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয়, তবে সে অপরাধের গোনাহ তার উপর থাকবে। 
এতে আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সে স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের কথা পূর্ণভাবে 
পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে কোন রকম বিবাদ সৃষ্টি না হয় এবং নির্ধারিত 
সময়ে তার এ পারিশ্রমিকও আদায় করে দিতে হবে । এতে টালবাহানা করা চলবে না। 
দুধ পানের ব্যাপারে এসব আহ্কাম বর্ণনা করার পর কোরআনের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি 
' অনুযায়ী বিধি-বিধানের উপর আমল করার জন্য এবং সর্বাবস্থায় এর উপর অটল থাকার জন্য 
০০157 
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সূরা আল-বাকারাহ ৫৫১ 


অর্থাৎ্ব__আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মনে রেখ, তিনি তোমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত 
এবং প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত | যদি কেউ দুধ পান বা দুধ ত্যাগের 
ব্যাপারে আলোচ্য নিয়মের পরিপন্থী কিছু করে অথবা শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না 
রেখে এ সম্পর্কে মনগড়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে সে সাজা ভোগ করবে৷ 
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(২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে 
যাবে, তখন সেই স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যস্ত অপেক্ষা করিয়ে 
ব্রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে 
কোন গোনাহ নেই । আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে। 
(২৩৫) আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের 
মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা 
অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে । কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে রেখ না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। 
আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না। 
আর একথা জেনে রেখ যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। 
কাজেই তাকে ভয় করতে থাক । আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 
,. কামর মৃত্যুর পর ই্গতের বর্ণনা ৪.+:41১..:4৮৬ ০৬১৬ ০১১১। 


১ ১১ ১৬৮5 আর যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, সেসব স্ত্রী (বিয়ে 
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৫৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


ইত্যাদি থেকে) বিরত থাকবে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত । অতঃপর নিজেদের (ইদ্দতের) মেয়াদ 
যখন অতিক্রান্ত করে ফেলবে, তখন এসব কাজ করলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না । তবে 
তা করতে হবে নিয়মানুযায়ী । যেদি কেউ কোন কাজ নিয়মের ব্যতিক্রম করে, আর তোমাদের 
বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও বাধা না দাও, তবে তোমরাও সে গোনাহর অংশীদার হবে) 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন । আর সেসব স্ত্রীলোককে (যারা 
স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করছে)। ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের (বিয়ের) প্রস্তাব করলে 
তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। (যেমন-এন্সপ বলা হয় যে, আমার একজন নেক স্ত্রীলোকের 
প্রয়োজন) অথবা নিজ মনে (তোকে বিয়ে করার ইচ্ছা) গোপনে পোষণ কর (তবুও গোনাহ হবে 
না)। এ অনুমতির কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একথা জানেন যে, তোমরা এ স্ত্রীলোক 
সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা করবে পরিষ্কার ভাষায় । কিন্তু তার (বিয়ের আলোচনাই) করবে 
না যদি না তা নিয়মানুযায়ী হয়। আর যদি তা নিয়মানুযায়ী হয় তাতে কোন দোষ হবে না। 
(আর নিয়মানুযায়ী অর্থ হচ্ছে ইশারায় বলা) এবং তোমরা (উপস্থিত ক্ষেত্রে) বিবাহ সম্বন্ধে 
ইচ্ছাও করবে নাঁ। যতদিন পর্যন্ত ইদ্দতের নির্ধারিত সময় শেষ না হয় । আর স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথাও জানেন। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে । (এবং অন্তরে 
লঙ্জাকর কাজের ইচ্ছা করবে না) এবং (এও) দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমাকারী 
ও ধৈর্যশীল । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইদ্দত সংক্রান্ত কিছু হুকুম £ (১) স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা, 
সাজসজ্জা করা, সুরমা, তৈল ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওঁষধ সেবন করা, অলং 
ব্যবহার করা এবং রঙিন কাপড় পরা জায়েয নয়। বিয়ের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও দুরস্ত 
নয়। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে । রাতে অন্য ঘরে থাকাও দুরন্ত নয়। অন্য 
বিয়ের আলোচনার সঙ্গে যে ১১:১5 শব্দ বলা হয়েছে এই তার অর্থ এবং আদেশও তা-ই । যে 
স্ত্রীলোক ৰায়েন তালাকপ্রাপ্তা অর্থাৎ যার তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীগৃহে 
ইদ্দত পালনকালে দিনের বেলায় অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও সম্পূর্ণভাবে 
নিষিদ্ধ । 

(২) চাদের শুর্রপক্ষে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ত্রিশ দিনেরই হোক অথবা 
উনত্রিশ দিনের, অবশিষ্ট চাদের হিসাবেই ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। আর যদি শুক্ুপক্ষের পরে 
মৃত্যু হয়, তবে প্রত্যেক ত্রিশ দিনে একমাস ধরে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন হবে । তাতে 
মোট ১৩০ দিন পূর্ণ হবে। এ মাস*আলা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। এ সময় অতিবাহিত 
হয়ে যখন মৃত্যুর সে সময়টি ঘুরে আসবে তখনই ইদ্দত শেষ হবে । আর যে বলা হয়েছে, যদি 
স্ত্রীলোক নিয়মানুযায়ী কিছু করে, তবে তাতে তোমাদেরও কোন গোনাহ হবে না, এতে বোঝা 
গেল যে, যদি কেউ শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করে, তবে অন্যের উপরও সাধ্যানুযায়ী বাধা 
দেওয়া ওয়াজিব। তারা যদি বাধা না দেয়, তবে তারাও গোনাহ্গার হবে । আর. নিয়মানুযায়ী" 
অর্থ হচ্ছে যে, 2 সার বিা 
হওয়ার যাবতীয় শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে । 
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লারা লারা 


শে়িনানি 
2৬১৩৩ ৮১৬০৭০৮৯৬৪০৪ ০৩৪১১ ০৪ 
৩1০১০০১৯০৬৬৩১০৩ ৬৬৮৩০ ১০১৮৬৩৬০ 
2৫815422৫৩2 22৫৫2 245৫1 গু পর হর ৫552842 
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4০5১০ ৩0০)০৩৪ ০০০/1৯৮৩৯১ 
(২৩৬) স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও ঘদি 
তালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ নেই । তবে তাদেরকে কিছু খরচ 
দেবে । আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য 
তাদের সাধ্য অনুযায়ী । যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িতৃ । (২৩৭) 
আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর 
সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে । অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা 
বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (ের্থাৎ স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা । 
আর তোমরা পুরণ্ষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী । আর 
পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্বৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই 
অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
স্ত্রী গমনের পূর্বে তালাক অনুষ্টিত হলে $ স্ত্রী গমনের পূর্বে অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে একত্রিত 
হওয়ার পূর্বে। পক্ষান্তরে স্ত্রী সহবাসের সুযোগ আসার পূর্বেই যদি তালাক অনুষ্ঠিত হয়, তবে 
এর দু'টি দিক রয়েছে। হয় বিয়ের সময় মোহর নির্ধারণ করা হবে না কিংবা মোহর নির্ধারিত 
হয়ে থাকবে। প্রথম অবস্থাটির বিধান বর্ণিত হয়েছে ঃ 
৮০৮৪৯ ০০০ঠীশিশ51 02 ৮7551 ৯৯6 01425 00৯ 
তি &- রা 1 
অর্থাৎব_-তোমাদের উপর (মোহরের) কোন প্রশ্ন উঠবে না যদি স্ত্রীকে এমন অবস্থায় 
তালাক দিয়ে থাক যে, তাকে তুমি স্পর্শ করনি, আর তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করনি । 
(এমতাবস্থায় তোমার উপর মোহরের দায়িত্ব আছে বলে মনে করো না) আর (মাত্র) তাকে 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) _- ৭০ 
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(একটুই) উপকার করা সামর্থ্যশীল ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতানুযায়ী দায়িত্ব এবং অভাবীর 
পক্ষেও তার সামর্থ্যানুযায়ী (দায়িত্ব এক বিশেষ প্রকারে উপকার করা) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী 
ওয়াজিব । উত্তম শিষ্টাচারীদের জন্য । (নির্দেশটি সবার জন্য ৷ আর তার অর্থ হচ্ছে যে, তাকে 
অন্তত এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে ।) 
আর দিতীয় অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে 8 31726 (23 5111131.......1১581৮ 315 
-আর যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য 
কোন মোহর ধার্য করে থাক, তবে তার অর্ধেক পরিশোধ করা ওয়াজিব । (এবং বাকি অর্ধেক 
মাফ হয়ে যাবে ।) কিন্তু (দু'টি অবস্থা এসব অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। তার একটি হচ্ছে এই যে,) 
যদি সেসব স্ত্রীগণ তাদের প্রাপ্য অর্ধেকও মাফ করে দেয়, (তবে এমতাবস্থায় এ অর্ধেকও 
ওয়াজিব নয়) অথবা (দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে এই যে,) বিয়ে বেহাল রাখা বা ভঙ্গ করার ) 
আঁধকার যে ব্যক্তির ক্ষমতায় সে যদি ক্ষমা করে। (অর্থাৎ স্বামী যদি পূর্ণ মোহরই তাকে দিয়ে 
দেয়, তবে এ অবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে পূর্ণ মোহরই তাকে দিতে পারে) আর যদি (ন্যায়পরায়ণ 
ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের (পক্ষে প্রাপ্য হক) ক্ষমা করে দেয়, তেবে তা আদায় করা অপেক্ষা) 
পরহেযগারীর পক্ষে বেশি অনুকূল । (কেননা, ক্ষমা করে দিলে সওয়াব পাওয়া যায়। বলা 
বাহুল্য, সওয়াবের কাজ করাই হলো পরহেযগারী) এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শনকে 
অবহেলা করো না। (বরং প্রত্যেকেই অন্যের সাথে রেয়ায়েত করতে চেষ্টা করবে) নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তা+আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ খুব ভালভাবেই দেখেন। (সুতরাং তোমরা যদি 
কারো সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার কর, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তার ভাল প্রতিদান 
দেবেন ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১৪০১5015121) ... ৫১০ 0৮৯ 33 


জিরা রর 
হয়েছে। তন্বধ্যে এ আয়াতে দুটি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে যদি. মোহর 
ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা 
সহবাস হয়নি । তৃতীয়ত, মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর 
সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। 
চতুর্থত, মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর 
পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে । এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে। 

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তনাধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ 
হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয় । তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া স্বামীর 
কর্তব্য। ন্যুনপক্ষে তাকে একজোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর 
কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি । অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের 
মর্যাদানুযায়ী দেওয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন 
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ব্যাপারে কার্পণ্য না করে। হযরত হাসান (রা) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢটৌকন 
দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ্‌ পাচশ' দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে 
আব্বাস রো) বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড় ।-(কুরতুবী) 

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে 
এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয়, তবে ধার্ষকৃত মোহরের অর্ধেক তাকে দিতে 
হবে । আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে 
তাদের এচ্ছিক ব্যাপার । যেমন, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

00641 ১০৪০ ১311 1১891 ১৯৮০ 01 %1- পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে 
দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মার্ফ করা বলা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী 
বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো । সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে 
অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেত। যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও 
ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, 
তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই নিদর্শন__যা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ হতেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ 
হতেও হতে পারে। 

005১ ৯৪০ £555+5411-এর তফসীর রাসূল সো) নিজে বর্ণনা করেছেন £ 

03১110041৬০ ৩5 বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছ স্বামী । এ হাদীসটি দারুকুতনী 
গ্রন্থে আমর ইবনে শো“আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। 
আর হযরত আলী (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) হতেও উদ্ধৃত করেছেন। -(কুরতুবী) 

এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার 
মালিক স্বামী । সে-ই তালাক দিতে পারে । স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেওয়ার সুযোগ সীমিত। 


1 & পাত ৩ 


5 258 9%122825227527 555 22285 
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(২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্রবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে । 
আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে দীড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের 
কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে । 
তারপর যখন: তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের 
শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নামাযের হেফাজত $ আগে ও পরে তালাক সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে নামাযের হুকুম 
বর্ণনা করার ইঙ্গিত করে যে, সত্যের আনুগত্যই হচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য । সামাজিকতা ও বিভিন্ন 
আচার-অনুষ্ঠানের ছ্বারা অন্যান্য কল্যাণ লাভ ছাড়াও সেই লক্ষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন 
একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য । সুতরাং যখন এগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান মনে করে বাস্তবায়ন করা হবে, 
তখন এদিকে মনোনিবেশ করাও কর্তব্য ৷ তাছাড়া এসব বিধানের বাস্তবায়নে বান্দার হকও 
আদায় হয় বটে। পক্ষান্তরে বান্দার হক নষ্ট করা আল্লাহ্র দরবার থেকে বিমুখতারই নামান্তর । 
যার অপরিহার্য পরিণতি হলো আল্লাহ্‌ ও বান্দা উভয়ের প্রতিই অমনোযোগিতা। অধিকত্তু, 
আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে যারা সজাগ-সতর্ক থাকে, তাদের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হওয়ার আশংকা 
কমই থাকে । যেহেতু নামাযে এ মনোযোগ অধিক মাত্রায় দিতে হয় এজন্য এ আলোচনা 
মধ্যখানে আনা হয়েছে, যাতে বান্দা এ মনোযোগিতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে। 

1৯ 1+:5551711....৯:৮511 ৪৪০৯11৩০৯০৭ 5 1১০০ 

-সতর্ক থাক সব নামায সম্পর্কে (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী (আসরের) নামায সম্পর্কে এবং 
(নামাযে) দাড়াও আল্লাহ্‌ তা“আলার সামনে অনুগত রূপে । তারপর ঘদি তোমাদের (নিয়মিত 
নামায পড়তে কোন শক্রর) ভয় থাকে, তবে দীড়ানো অবস্থায় অথবা সওয়ার অবস্থায় নামায 
পড়। (তোতে তোমাদের মুখ যেদিকেই থাক, চাই তা কেবলার দিকে হোক কিংবা অন্য দিকেই 
হোক । আর রুকৃ-সিজদা যদি শুধু ইশারা দ্বারাই করতে হয় তবুও) পড়তে হবে (এমতাবস্থায়ও 
এর উপর পাবন্দ থাক, ছেড়ে দিও না)। পরে যখন তোমরা (সম্পূর্ণ). নিরাপদ হবে (এবং 
সন্দেহ-সংশয়ও) থাকবে না, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এভাবে তোমাদেরকে নামায 
আদায় করতে হবে যা তোমরা (শান্তিপূর্ণ অবস্থায় করতে)। তোমরা যা জানতে না, তা 
তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে এই যে, মধ্যবর্তী নামায 
অর্থ হচ্ছে আসরের নামায । কেননা, এর একদিকে দিনের দু”টি নামাং_ফজর ও জোহর এবং 
অপরদিকে রাতের দু'টি নামায- _মাগরিৰ ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাকীদ এজন্য 
করা হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজ-কর্মের ব্যস্ততা থাকে । আর হাদীসে “কানেতীন 
বা আনুগত্যের" সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে “নীরবতার সাথে" । 

এ আয়াতের ছারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয 
ছিল। আর এ নামায দীড়িয়ে দাড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে, যখন. একই স্থানে 
করবে । চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনতাবে পড়াও সম্ভব হবে না (যেমন যুদ্ধ 
চলাকালে) তখন নামায কাযা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় করবে ।-(বয়ানুল-কোরআন) 
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(২৪০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের 
না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়ত করে যাবে । অতঃপর যদি সে 
স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা 
করে তবে তাতে তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই । আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন পরাক্রমশালী 
বিজ্ঞতাসম্পন্ন । (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ 
দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য । (২৪২) এভাবেই আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের জন্য 
স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
বিধব্যভ্রীলোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 8111 .. 8৮০ ০১৯৬৩ ০2৯13 
. ₹১০৯৩7১০ 


-আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় (তোমাদের পক্ষে) 
ওসীয়ত করে যাওয়া কর্তব্য নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এক বছরের (খাওয়া, পরা ও থাকার 
ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে এমনভাবে) যাতে তাদের ঘর থেকে বের হতে না হয়। অবশ্য যদি 
(চার মাস দশ দিন অথবা প্রসবান্তে ইদ্দত অতিক্রম করে) নিজেই বেরিয়ে যায়, তবে তাতে 
তোমাদের কোন গোনাহ হবে না । সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (বিয়ে ইত্যাদি) যা নিজের 
ব্যাপারে স্থির করে আর আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত মহান । (তার বিরুদ্ধে আদেশ করো না) এবং 
তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ (প্রতিটি কাজে তোমাদের কল্যাণ সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যদিও তা 
তোমরা বুঝতে পার না)। 


, 01555 51 .....০55১৮৮1106055 ০৪119 -এবং সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা 
পিলারের ভি জি উপকার তার ভার পি নরক নেই) পালিত লি 
অনুযায়ী (এবং তা) নির্ধারিত করা হয়েছে তাদের (স্বামীদের) উপর যারা (শিরক ও কুফর 
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থেকে) বিরত থাকে (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি ৷ চাই এ নির্ধারণ ওয়াজিবের পর্যায়ে হোক বা 
মোস্তাহাবের পর্মায়ে হোক)। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের (আমল করার জন্য) স্বীয় 
আদেশ বর্ণনা করেন সন্তাবনার ভিত্তিতে যে, তোমরা (তা) বুঝতে (এবং সে মতে আমল 
করতে) পার। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

25771 8৮০ ০৯১৬০ 92013 ০ (১) জাহিলিয়ত আমলে স্বামীর 
মৃত্যু দরুন সু্দত ছিল এক বছর। কিনতু ইসলামে এক বছরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ 
করা হয়েছে। যেমন-পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে £ 2০১1 ১৯১০ ৬৯১৯১ 
|.০ ১৫৪ -কিস্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত 
মীরাসের বিধান নাধিল হয়নি এবং মীরাসের কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, 

বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসীয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল না পূর্ববর্তী আয়াত- .- € 
১ এগারো রা বেছে ভে নি লা যদি স্বামীর 
মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে চায়, তবে এক বছর 
পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 
ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে । 

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই ওসীয়ত করতে 
বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর, তাই তা আদায় করা না করার অধিকার 
ছিল তারই । মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া জায়েয ছিল 
না। তবে মৃত স্বামীর বাড়িতে থাকা না থাকা ছিল স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । ইদ্দত শেষ 
হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো । আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েয ছিল। 
“নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ এ স্থলে তা-ই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে 
করা ইত্যাদি ছিল গোনাহের কাজ । স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা 
না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন বাড়ি-ঘর এবং অন্য 
সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছে; কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার 
এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি 
নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।, 

(২) ২৮৮/০:৮০০ ০৪৮৭1, _তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা 
এর পূর্ববর্তী আয়াতেও' এসেছে। তিবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য । সহবাস 

কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল 
কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেওয়া । আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেওয়া । বাকি 
রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে । তাদের 
মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ তার সমস্ত ধার্যকৃত মোহর 
দিয়ে দেওয়া । আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে মিসাল দেওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। আর যদি £।-০ শব্দের দ্বারা বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, 
তবে একজনকে তা দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে । আর অন্যদের বেলায় তা 
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সূরা আল-বাকারাহ ৫৫৯ 
মোস্তাহাব । আর যদি £1* শব্দের ছারা খোরপোশ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের 


পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব তালাকে রাজ'ঈ হোক 
আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভূক্ত । 


+20৮৮/-৬৮15৮22৮555994 
৩8550 ৫১5৩৫2৮9522 


৬ 2১2)515554) ০৯031555695 2208) 








(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
গিয়েছিল ? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার । তারপর আল্লাহু তাদেরকে বললেন, মরে 
যাও । তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অনুথ্রহকারী ৷ 
কিস্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্র পথে লড়াই কর এবং 
জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে মানবকুল) তোমরা কি তাদের সম্পর্কে অবগত নও, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে 
বেরিয়ে গেছে ? অথচ তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার; মৃত্যুর কবল থেকে বীচার জন্য। 
অতএব আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের জন্য (নির্দেশ) বলে দিলেন (তোমরা) মরে যাও, (তোরা মরে 
গেল) অতঃপর তাদেরকে জীবিত করা হলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের (প্রতি) 
রহমতকারী । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরিয়া আদায় করে না (এবং এ ঘটনার উপর চিন্তা 
করে না)। আল্লাহ্‌ তা“আলা শ্রবণশীল ও জ্ঞানী । যারা জিহাদ করে এবং যারা করে না তাদের 
সবার কথাই (তিনি) শোনেন, (প্রত্যেকের নিয়তের কথাই) জানেন (এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত 
প্রতিদান দেবেন)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র 
পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জিহাদের বিধান বর্ণনার পূর্ব ইতিহাসের 
একটি গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত 
বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন । যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ 
নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি 
লাভের উপায় নয়। তফসীরে ইবনে-কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধীতিসহ এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত এঁতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন এক শহরে বনী-ইসরাঈল 
সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো । তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার । সেখানে এক 
মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। তারা ভীত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি 
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৫৬০ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো । আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে মৃত্যুর তয়ে পালিয়ে 
গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না-__তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন । ফেরেশতা দু'জন 
সে ময়দানের দু'ধারে দীড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে 
গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না । পার্বর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল তখন 
সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার 
ছিল না, তাই তাদের চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মত করে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই 
তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল । দীর্ঘকাল পর বনী 
ইসরাঈলের হিষকীল (আ) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় 
বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে এ 
লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, 
তাদের সবাইকে পুনজীবিত করে দাও। আল্লাহ্‌ তার দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই 
হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন ঃ 


ঢা 
২ ৮০০৯০ ৩1 এ ১৪৪ 441 01 224041105511 462 


অর্থা্ব_-ওহে পুরাতন হাড়সমূহ ! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত 
হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্র নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহ্র আদেশ শ্রবণ করলো। 
অনেক জড় বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু 
ও আল্লাহ্‌র অনুগত ও ফরমাবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী, বুদ্ধি ও অনুভূতির 
অধিকারী ও আল্লাহ্‌র অনুগত । কোরআন করীম (৪৯ 4 481১. ৮৮:১৫ ৮1 -বলে 
এ দিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যাবতীয় ব্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে 
তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন। মাওলানা রুমী (র) এ সম্পর্কে বলেছেন £ 

১১1 ১১১১ ৯৮১ ০১১৯ ৬০৬ ০ 02 590 ১৬০ ০৯০৩ 275 45৩ এ 

অর্থাৎ__“মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন-__সবই আল্লাহ্‌র দাস , আমার-তোমার দৃষ্টিতে 
সেগুলো মৃত, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত ।” 

মোটকথা, একটিমাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃ স্থাপিত হলো । অতঃপর 
সে নবীর প্রতি আদেশ হলো, সেগুলোকে বল £ 

১1৯৬ ৮০০৪৩ ৮১৭ জেদ ০1 ১০০ 4। 01 10511 5 

অর্থাৎ_ওহে হাড়সমূহ ! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস 
পরিধান কর এবং রগ চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও। 

এ কথার সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর 
বূুহকে আদেশ দেওয়া হলো ৪ 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌: ৫৬১ 

* ৯০ 

অর্থাৎ __ওহে আত্মাসমূহ! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে 

নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দীড়ালো 

এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আর্ত করলো । আর সবাই বলতে লাগল .$ 

০১1 31 4113 এ.৯৭ -তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্‌ ! তুমি ছাড়া আর 
কোন মাবুদ নেই। 

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর সামনে সৃষ্টিবলয সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা 
ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরু-্থান অস্বীকারকারীদের 
জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ 
সহায়ক হয় যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা-_তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক 
আল্লাহ্‌ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ 
বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা 
হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এন্ধপ পলায়ন অর্থহীন এবং 
আল্লাহ্‌র অসস্তুষ্টির কারণ । ূ 

এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কোরআন-মজীদ ইরশাদ করেছে £ : 

৯১০১ ০১1 ৩৯১৬ 52 ৬|। 55711 অর্থাৎ আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা 
লক্ষ্য করেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল ? 

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযুর (সা)-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার । হুযূর সো)-এর 
পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই ওঠে না। তাই এখানে 72:11 বলার উদ্দেশ্য £ মুফাসসিরগণ 
বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে ১১ +1| দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে. অথচ ঘটনা 
হুযুর (সা)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুযূর (সা)-এর দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, 
সেসব ক্ষেত্রে দেখা ছারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে ১5 ₹4| ছারা (-/৯7 741 অর্থাৎ 
আপনি কি জানেন না ? বোঝানো হয়। তবুও ১০/| শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ 
ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার; এদিকে ইশারা করা । বোঝানো হচ্ছে যে, 
ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে 
কিংবা দেখার যোগ্য । ১০ ₹41-র পরে (৮ শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকে 
হল 2 
০৪511 (৯ অর্থাৎ সংখ্যায় ছিল তারা হাজার হাজার । এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা 
পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন । এতে বোঝা 
যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না। 

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে 8195 411| ১1 8.১ -অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
বললেন-_তোমরা মরে যাও। আল্লাহ্‌র এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে আবার কোন ফেরেশতার 
মাধ্যমেও হতে পারে । যেমন, 2477, 
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৫৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অতঃপর বলেছেন ৪ ১11 1০: 9 95] 4111 01 -অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় । এতে পে করুণাও অন্তর্ভুক্ত, যা বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত 
দলটির প্রতি পুনজীবিন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে 
উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার 
সুযোগ দিয়েছেন । যার 
অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে 8 ১ 51 ১51৬ 
১১০ % ০০৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার শত-সহস্্র দয়া ও করুণার নিদর্শন মানুষের 
সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 
প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্‌র 
নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে 
পলায়ন করে প্রাণ বাচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে 
পারে না। কেননা মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। 
দ্বিতীয়ত, কোনখানে মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-র্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে 
পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয়। রাসূল (সা)-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার 
লোকের পক্ষেও মহামারীপ্রস্ত এলাকায় যাওয়া দুরস্ত নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
১১ ৯১১| ৬ 4৪ নিলি 13৮5 6৪০১1 এ ৮৬৪ ৯৪৮11 15 ০। 
১1--০৩ ৪১৮৯) 1০1৪1৯১৯১৮৪ ৮৫১73015 ০৯১৮ ভ৪31513 0৯৪185 
(১৩ ০1৪ 
অর্থাৎ_“সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর 
আযাব নাধিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্রেগ প্রভৃতি মহামারী 
দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং 
তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।” 
তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ফানূক (রা) একবার শাম দেশের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। শাম সীমান্তে তবুকের নিকটে 'সারাগ' নামক স্থানে পৌছার পর 
জানতে পারলেন যে, শাম দেশে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে । এ মহামারী শাম 
দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এ মহামারীই “আমওয়াস' নামে অভিহিত। কারণ, 
এ রোগ প্রথমে “আমওয়াস' নামক গ্রামে আরম হয়েছিল, গ্রামটি বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে 
অবস্থিত। পরে সেখান থেকে সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করে । হাজার হাজার মানুষ যাদের মধ্যে 
কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ীও ছিলেন, যারা এ মহামারীতে মারা যান। 
ফারূকে-আযম (রা) যখন মহাঁমারীর ভয়াবহ সংবাদ শোনেন, তখন সেখানে অবস্থান করে 
সাহাবীগণের সাথে সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে কিনা-_এ সম্পর্কে 
পরামর্শ করলেন। সে পরামর্শের মধ্যে ধারা ছিলেন, তাদের অনেকেই এরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে 
রাসূলে করীম (সা)-এর বাণী শুনেছিলেন। সবশেষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রা) বললেন-__এ সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর নির্দেশ এরূপ £ 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৬৩ 


০1১5৩ ১৯১ ০৪১ ৮৯৪|। ৫১1০৩ +81554111 5175 4401 ০১৪৩1 ও 
4১৮৯ ৮৬ ১৯১ 5023 ৯০ ৮৮১১৪ 228১ 4১০ ভা ১3142 ০৮5 
* 4৮১191৯0১৯০ ১৩৬ ৮2 ৮৪৩ ০৯০৫ ০৮৫ ০০৩ 495 ০১৩৪৪ ১০৪ ০১০০ 
- 443 ২৮১81 4৯১৯3 5৪১ ০ 4০04 ০০ ৪০৮৯4) ০1৩০ 

অর্থাৎ্_“রাসূল (সা) প্লেগ মহামারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, এটা 
একটা আযাব, যদ্দারা পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর কিছু অংশ 
অবশিষ্ট রয়েছে। এখন তা কখনো চলে যায় আবার কখনো চলে আসে । তাই যদি কেউ শুনে 
যে, অমুক জায়গায় এ রোগ দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে কোন অবস্থাতেই তার যাওয়া উচিত 
নয়। যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে সেখানে রয়েছে, সে যেন সে স্থান ত্যাগ না করে। (বুখারী) 

হযরত ফারূকে আযম (রা) এ হাদীস শোনার পর সঙ্গীদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ 
দিলেন। শামের তদানীন্তন প্রশাসক হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-ও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
ফারূকে আযম (রা)-এর এ আদেশ শুনে তিনি বলতে লাগলেন ৪ 

4[1| ১৬৪ ১০ 0)1১ ৪1 অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর থেকে পালাতে 
চান! উত্তরে ফারূকে আযম (রা) বললেন, আবু ওবায়দা! যদি অন্য কেউ একথা বলত! তোমার 
মুখে এমন কথা বিস্ময়কর! অতঃপর বললেন £ | 

4111 ১৬৪ ০০] 4111 ১৬৪ ০ ১৬০ শট “হ্যা, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর থেকে 
আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরের দিকেই আমরা পলায়ন করছি।” 

উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহ্র আদেশেই করছি, যা রাসূল (সা)-এর 
যবানীতে আমরা জানতে পেরেছি। 
_ প্রেগ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর উক্তির দর্শন £ রাসূল (সা)-এর উল্লিখিত উক্তিতে বোঝা 
যাচ্ছে, কোন শহরে বা বিশেষ কোন এলাকায় যদি মহামারী দেখা দেয়, তবে অন্য স্থানের 
লোকদের পক্ষে সে স্থানে যাওয়া নিষেধ এবং সে স্থানের লোকদের মৃত্যুর ভয়ে সে স্থান ত্যাগ 
করাও নিষেধ.। এ-সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক রিস্বীস হচ্ছে এই যে, “কোথাও যাওয়া মৃত্যুর 
কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই 
পাওয়ার উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

প্রথমত, মহামারীগ্রস্ত এলাকায় বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য এই 
যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে 
আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসন্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে 
যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ 
ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই লিখিত ছিল; 
তার হায়াত এতটুকুই ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো । এ আদেশের 
মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে 
তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়। 

দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, তৈরির নত 
যেখানে কষ্ট হওয়ার ৰা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়, বরং সাধ্যমত এ সব 
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বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে 
পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাজত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা 
হয়েছে। 

এ নিয়মের চাহিদাও তা-ই যে, আল্লাহ্‌র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে ।. যেসব স্থানে প্রাণনাশের আশংকা থাকে, সেসব 
স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর। 

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার 
মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে 
সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিথস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই 
পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? তারা তো একা থেকে ভয়েই মারা 
যাবে । আর যারা রোগাক্রাত্ত তাদের সেবা-শুশ্রষাই বা কিভাবে চলবে ? যারা মারা যাবে, 
তাদের দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে £ 

দ্বিতীয়ত, যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে । 
এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে থকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে 
যাবে । কারণ, প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা.হয় তা সবারই জানা । প্রসঙ্গত্রমে 
ইবনুল-মাদয়িনী মনীষীদের এ কথার উল্লেখ করেছেন £ 81৮১ ৭2911 ০০ | ১৪ ৩ 
-অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহামারী থেকে পলায়ন করে, সে কখনো অক্ষত থাকতে পারে না।-(কুরতুবী) 

তৃতীয়ত, যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় 
ছড়িয়ে পড়বে । আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো 
নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও 
স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে । যেমন, হাদীসে উল্লেখ করা 
হয়েছে £ 
২4/৮০5৮1 4০০৯৯। ৮1 4০৮৪ ০৮ ১৯ ০ পি এটি ৪০৮৯০) ৪৩ 
4411 ০1০০ ৯এ| ৮১১১০৪ ১৬০০৮৭। ১০৮০৩ 4৪15 41411 ৬৮০০ 401 ০৬০০ 
২৯১৭] 41৪ ৭2০০০ ০15 4011 48৮53 00185 004 491 213 4515 
4১1 21৯2-14৮০০ 544 ৮১ +০৪৯৮৪ ০৬০০০৭। 5৪৭ শীল ০০০৪৪ ০৯০৬৭ 
১০৪০ |৩ ০ এডি ১৯ 4১০ 41015 31 41441 55 051 বন ০৭ 
৯০১) * ০৫০ ০৬৯৮৩ হএকডি ০৬৪০৪৭। ৭ 2৪ 451 ৬০ ৯ 

(1 ০৮৮৯ 

অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 
আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূল (সা)-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে রাসূল (সা) তাকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিবূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে 


জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতরে পাঠানো হতো । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা 
একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন । 
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আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য 
সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বীস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুযূর 
(সা)-এর বাণী-_প্রেগ শাহাদত এবং প্রেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'-এর ব্যাখ্যাও.তা-ই। 

বিশেষ বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম 8 হাদীস শরীফে «২০ 11১৪1 $-৯ ১১১ ১. বলা 
হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে নয়, বরং অন্য কোন প্রয়োজনে 
সে জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যায় তবে সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। এমনিভাবে 
যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলে মৃত্যুর হাত 
' থেকে বাঁচতে পারব না, আমার সময় শেষ হলে যেখানেই যাব মৃত্যু সেখানেই হবে । আর 
মৃত্যুর সময় না হলে এখানে থেকেও মৃত্যু হবে নাঁ_এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শুধু আবহাওয়া 
পরিবর্তনের জন্য যদি অন্যত্র চলে যায়, তবে সেও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। 

অনুরূপভাবে যদি কোন বহিরাগত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অঞ্চলে কোন প্রয়োজনে প্রবেশ করে 
এবং এ বিশ্বাস রাখে ঘে, এখানে এসেছি বলেই মৃত্যু হবে না; বরং মৃত্যু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
অধীন, তবে এমতাবস্থায় তার পক্ষেও সেখানে গমন করা জায়েয । 

স্ুতীয় মাস'আলা- £ এ আয়াতের ছারা একথা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে 
অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। 

এ আয়াতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে, প্রায় একই রকম বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র 
ইরশাদ হয়েছে ঃ 
০15৮১১5 05-15155 05 09001 911353140155319105 52৯1 

* ০৪০০৪ ০1 ০৬৮] ১০০০৬ 

অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি, উপরস্তু জিহাদের ময়দানে শাহাদত বরণকারীদের 
সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হতো 
না। হেযূর [সা-কে আদেশ দেওয়া হলো) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যদি মৃত্যু হতে 
রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হয়ে থাকে, তাহলে বরং নিজের জন্য চিন্তা এবং নিজেকে 
মৃত্যু থেকে রক্ষা কর অর্থাৎ মৃত্যু জিহাদে যাওয়া-না যাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, ঘরে 
থাকলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু আসবেই। 

এটা একান্তই আল্লাহ্‌র কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহ্র 
অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা), যার সম ইসলামী জীবনই জিহাদে অতিবাহিত 
হয়েছে; তিনি কোন জিহাদে শহীদ হন নি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ইন্তিকাল করেছেন। 
মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং 
অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়পা নেই, যা তীর-বল্পম অথবা অন্য কোন 
মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি । কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত 
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বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ্‌ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। 
মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক 
ঘটনাটি শুনিয়ে দিও। 

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে 
জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য. হচ্ছে যে, তোমরা 
জিহাদে যাওয়াকে মৃত্যু এবং পলায়নকে মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা মনে করো না, বরং 
আল্লাহ্র আদেশ পালন করে উভয় জাহানের নেকী হাসিল কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
যাবতীয় বিষয়ই জানেন। 

92948 
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ভু রত 


(২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ ; অতঃপর -স্বাল্লাহ্‌ 
তাকে ঘিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং ভিনিই প্রশস্ততা 
দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

জিহাদ প্রভৃতি সৎকাজে দানের প্রতি অনুধ্েরণা £ (এমন) কোন ব্যক্তি আছে কি, যে 
আল্লাহ্‌র খণ দেবে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে)। অতঃপর আল্লাহ্‌ সেই (খণের 
বিনিময়ে নেকী এবং ধনমান) বৃদ্ধি করে দেবেন অনেক বেশি গুণে । (এবং এমন কোন সন্দেহ 
করবে না যে, ব্যয় করলে ধন-সম্পদ কমে যাবে। কেননা এ তো) আল্লাহ্‌ .তা“আলারই 
ইচ্ছাধীন। তিনিই কমী ও বেশি করেন। (ব্যয় করা না করার মধ্যে তা নির্ভরশীল নয়) এবং 
তোয়রা তাঁরই দিকে (মৃত্যুর পর) নীত. হবে। (সুতরাং এখন সৎপথে ব্যয় করার প্রতিদান এবং 
ওয়াজিব কাজে ব্যয় না করার শাস্তি তোমরা পাবে ।) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

[1০:৮৩ 4111 ১৯১৯১ করজ বা খণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
করা । এখানে করজ' বা “খণ” শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো 
একমাত্র মালিক তিনিই । উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঝণ পরিশোধ করা ওয়াজিব এমনিভাবে 
তোমাদের সদ্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে। | 

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্র পথে একটি খেজ্জুর দান করলে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি 
হবে। 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৬৭ 


আল্লাহকে খণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তীর বান্দাদেরকে খণ দেওয়া এবং 
তাদের অভাব পূরণ করা । তাই হাদীসে অভাবীদেরকে খণ দেওয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত 
হয়েছে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ . 
ঠ$5847581755151555555845844 

(4৯1০ ০২১ 41৯৯১ ৩১৫৮৯) 
অর্থাৎ কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঝণ দিলে এ খণদান আল্লাহ্‌র 
পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদকা করার সমতুল্য । 

(২) ইবনে আরাবী (র) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল্‌। তন্ধ্যে একদল দুভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব্‌ অভাবী. এবং আমাদের 
০৪ 5 

তাবে আলাল রা 
অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহ্‌র 

_ তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা শোনার সাথে .সাথেই এ আয়াতে 
সাড়া, দিয়েছিলেন-এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে-দিয়েছিলেন। 
যেমন_ আবুদ-দাহুদাহ্‌ (রা) প্রমুখ । এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ্‌ দাহ্দাহ্‌ 
রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন £ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ! 
আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ্‌ তা'আলা কি আমাদের নিকট খণ 
চাচ্ছেন? তাঁর তো খণের প্রয়োজন পড়ে না ! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দাহ্দাহ্‌ একথা 
শুনে বললেন_ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আবুদ্‌ দাহ্‌দাহ্‌ 
বলতে লাগলেন, “আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহকে খণ দিলাম। রাসূল (সা) বললেন, 
একটি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য 
রেখে দাও। আবুদ দাহ্দাহ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দুটি বাগানের মধ্যে যেটি 
উত্তম__যাতে খেজুরের ছয়শ ফলত্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকৃফ করলাম । 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন, এর বদলে আল্লাহ্‌ তোমাকে বেহেশত দান করবেন। 

আবুদ দাহ্দাহ্‌ (রা) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন । স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা 
শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 


(৮৮৮৮৪) ০ 1১1 (9১১ শি 3155001১১১০ ০৮০ ৯5 
অর্থাৎ খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অস্টালিকা আবুদ দাহ্‌দাহ্র জন্য তৈরি 
হয়েছে। 
(৩).খণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি.কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোন 
শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা 
গ্রহণযোগ্য । রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
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১1 __তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার 
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২৪৬) মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা 
বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্‌ নির্ধারিত করে দিন, 
যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি । নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এন 
ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না ! তারা 
বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব না ?.অণ্চচ আমরা 
বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সম্ভতি থেকে । অতঃপর যখন লড়াইয়ের 
নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘ্বুরে দাঁড়ালো । আর আন্রাহ্‌ 
তা'আলা জালিমদের ভাল করে জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেনঃ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্‌ সাব্যস্ত করেছেন৷ তারা বলতে লাগল, 
তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর! অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার 
ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি । আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। 
নবী বললেন $ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের 
দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন । বস্তুত আল্লাহ্‌ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা । আর 
আল্লাহ্‌ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত । (২৪৮) বনী ইসরাঈলদেরকে 
তাদের নবী. আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ত হলো এই যে, তোমাদের কাছে 
একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সম্ুষ্টির নিমিতে। 
আর তাতে থাকবে মুসা, হারূন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী । সিন্দুকটিকে 
বয়ে আনবে ফেরেশতারা । তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের 
জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামস্ত নিয়ে 
বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে । 
সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয় ! আর যে. লোক তার স্বাদ 
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গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য 
খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সেই 
পানি সামান্য কয়েকজন ছাড়া । পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র 
কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের 'দিনে জালুত এবং তার 
সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্র 
সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, সামান্য দলই 
বিরাট দন্দের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে । আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্‌ 
তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) আর যখন তালুতও. তার সৈন্যবাহিনী শব্রচর সন্থুত্থীন 
হলো, তখন বলল, হে আয়ার্দের পালনকর্তা ! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং 
আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-__আর আমাদের সাহাব্য কর সে-কাফির জাতির বিবুদন্ধে। (২৫১) 
তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালুতের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং 
দাউদ জাঙ্গুতকে হত্যা করল । আর আল্লাহ্‌ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা । 
আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন । আল্লাহ্‌ যদি একজনকে অপরজনের ছারা প্রতিহত না 
করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্‌ একান্তই 
দয়ালু, করুণাময় । 


জি 
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ঘটনাটিও তারই ভূমিকা । আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বিষয়টিও তারই সমর্থন । সামনে তালুত ও 
জালুতের কাহিনী একই বিষয়ের সমর্থন করছে। তদুপরি উক্ত কাহিনীতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কার্পণ্য ও উদারতার বিষয়টিও দেখিয়েছেন, যার আলোচনা পূর্ববতী “২১ $:%1119 
(৮.১ আয়াতে রয়েছে। দরিদ্রকে রাজা করা, আবার রাজার রাজতু ছিন্নিয়ে নেওয়া সবই 
তাঁরসইচ্ছা। 

তালুত ও জানুতের কাহিনী £ হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি বনী ইসরাঈলের সে কাহিনী 
যা মুসা (আ)-এর পরে ঘটেছিল, অবগত হওনি যোর পূর্বেই তাদের উপর কাফির জালুত 
বিজয় অর্জন করে তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদ অধিকার করে নিয়েছিল) ? যখন তারা 
তাদের এক নবীকে বলল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন যাতে আমরা 
(তাঁর সাথে মিলে) আল্লাহ্‌র পথে (জালুতের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করতে পারি। সেই নবী বললেন, 
এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি, যদি তোমাদের জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, ত তবে তোমরা (সে 
সময়) জিহাদ করবে না? তখন তারা বলল, এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আমরা 
আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করব না ? অথচ (জিহাদের একটি কারণও রয়েছে যে,) সে (কোফিররাই) 
আমাদেরকে নিজেদের আবাসভূমি এবং ছেলে-মেয়েদের 'কাছ থেকেও বিতাড়িত করেছে। 
(কেননা, তাদের কোন কোন জনপদ কাফিররা দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের ছেলে- 
মেয়েদেরকেও বন্দী করেছিল)। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হলো । তখন 
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মাত্র ক'টি ছোট দল ছাড়া সবই বিরত রইঙ্গ ৷ (যেমন, সামনে তাদের জিহাদের উদ্দেশ্যে করা 
হচ্ছে।) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা জালিমদেরকে (আদেশ অমান্যকারিগণকে) ভালভাবেই জানেন। 
(সবাইকে উপযুক্ত শান্তি দেবেন) এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপর রাজত্ব করার কি অধিকার থাকতে পারে ? অথচ তাঁর তুলনায় রাজত্ব করার অধিকার 
আমাদেরই বেশি । আর তাঁকে আর্থিক সঙ্গতিও আমাদের চাইতে বেশি দেওয়া হয়নি (কারণ, 
তালুত ছিলেন দরিদ্র)। সেই নবী (উত্তরে) বললেন, (একে তো) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
তুলনায় তাঁকে নির্বাচন করেছেন (এবং নির্বাচনের ভাল-মন্দ আল্লাহই রেশি অবগত) এবং 
(দ্বিতীয়ত রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনার) জ্ঞান এবং শারীরিক সামর্থ্যেক্-দিক দিয়ে বেশি 
যোগ্যতা দিয়েছেন। (বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য বিদ্যা ও শারীরিক যোগ্যতাই অধিক প্রয়োজন, 
যাতে রাজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ভাল হবে এবং শারীরিক সামর্ধ্যও এ অর্থে প্রয়োজন যে, 
পক্ষ ও বিপক্ষ সবার অন্তরে ভয়-ভীতির বিস্তার হবে) এবং (তৃতীয়ত) আল্লাহ্‌ তা“আলা 
(রাজত্বের মালিক) স্বীয় রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন (কোন প্রশ্নের তোয়াক্কা করেন না) এবং 
(চতুর্থত) আল্লাহ্‌ -তা'আলাই প্রাচুর্যদাতা (তোকে দৌলত দিতে অসুরিধা কি যে, সে সম্পর্কে 
তোমাদের সন্দেহ. হচ্ছে) এবং জানেন (কে রাজত্ব করার যোগ্যতা রাখে)। আর তারা যখন 
নবীকে বলল যে, দি তাঁর বাদশাহ্‌ হওয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তবেই 
আমাদের মনে অধিক শান্তি ও দৃঢ়তা আসবে । তখন) তাদের নবী বললেন, তাঁর (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ হতে) বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের নিকট সেই. সিন্দুকটি 
(তোমাদের আনয়ন ছাড়াই) এসে যাবে; যার মধ্যে শাস্তি (ও বরকতের) বস্তু রয়েছে তোমাদের 
পালনকর্তার পক্ষ হতে। (অর্থাৎ তওরাত। বলা বাহুল্য, তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত 
গন্থ)। এবং (তোতে রয়েছে) কিছু অবশিষ্ট বন্তু, যা হযরত মুসা (আ) ও হযরত হান (আ) 
রেখে গিয়েছেন। (তাঁদের কিছু পোশাক ইত্যাদি)। এ সিন্দুকটি ফেরেশতাগণ নিয়ে আসবে। 
তাতেই (এভাবে সিন্দুকের আগমনেই) তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা 
বিশ্বাসী হয়ে থাক। অতঃপর যখন (বনী ইসরাঈলরা তালুতকে বাদশাহ্‌ মেনে নিল এবং 
জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হলো এবং) তালুত সৈন্য নিয়ে (নিজের স্থান 
বায়তুল মোকাদ্দাস্‌ থেকে আমালেকার দিকে রওয়ানা হলেন) তখন তিনি নবীর স্লাধ্যমে ওহী 
দ্বারা অবগত হয়ে সঙ্গীদের) বললেন, এখন আল্লাহ্‌ তা“আলা (তোমাদের দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততা 
সম্পর্কে) তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নহর দ্বারা (যা পথেই পড়বে এবং কঠিন পিপাসার 
সময় তা তোমরা পার হবে)। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে (অতিমাত্রায়) পানি পান করবে তারা 
আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা তা মুখেও না তুলবে (এবং প্রকৃত আদেশ তা-ই) সে আমার 
দলভুক্ত । কিন্তু যারা তাদের হাতে এক আঁজলা পান করবে (তবে এতটুকু রেহাই দেওয়া গেল. 
যা হোক, রাস্তার সে নহর পূর্ণ পিপাসার সময় পার হতে হয়েছে) তাই সবাই তা থেকে 
মাত্রাতিরিক্তরূপে পানি পান করতে আরম করলো । ভাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোক তা' 
হতে বিরত রইল । (কেউ মোটেই পান করল না; আর কেউ কেউ এক আঁজলার বেশি পান 
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করেনি। সুতরাং তালুত এবং তাঁর সাথের মুমিনগণ নহর অতিক্রম করলো । আর তাদের 
দলকে দেখলো); দেখা গেল, সামান্য কয়েকজন মাত্র রয়ে গেছে। (তখন কেউ কেউ পরস্পর) 
বলাবলি করতে লাগল, আজ (আমাদের দল এতো ক্ষুদ্র যে, এমতাবস্থায়) আমাদের মধ্যে 
জালুত ও তার সেনারাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই-। (একথা শুনে) এসব লোক যাদের 
এ ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, বলতে লাগলো, অনেক (ঘটনা এরূপ 
ঘটেছে যে, অনেক) ছোট ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে পরাজিত করেছে । (আসল হচ্ছে 
দৃঢ়তা) -এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা দৃঢ় ব্যক্তিদের সাথে থাকেন। আর যখন (তাঁরা আমালেকা 
অঞ্চলে পদার্পণ করলেন) এবং জালুত ও তার সৈন্যদের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন 
(বললেন) হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর (আমাদের 
অন্তরে) দৃঢ়তা দান কর (যুদ্ধের সময়) এবং আমাদেরকে এ কাফির জাতির উপর বিজয়ী কর। 
অতঃপর তালুত জালুতের বাহিনীকে আল্লাহ্‌ তা“আলার আদেশে পরাজিত করল এবং দাউদ 
(আ) (যিনি তথন তালুত-বাহিনীতে ছিলেন এবং তখনো নবুয়ত প্রাপ্ত হননি) জালুতকে হত্যা 
করলেন (এবং বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন)। আর (তারপর) তাঁকে (দোউদকে) রাজত্ব এবং 
হিকমত (হিকমত বলতে এ স্থুলে নবুয়ত) দান করলেন ৷ আর তাঁকে যা ইচ্ছা ছিল তাই শিক্ষা 
দিলেন। (যেমন, যন্ত্রপাতি ছাড়াই বর্শা তৈরি করা, পশু-পাখি এবং জীবজস্তুর ভাষা বোঝা, 
তারপর ঘটনার শুভাশুভ বর্ণনা করা প্রভৃতি)। আর যদি এরূপ না হতো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোন কোন লোককে (যারা দাঙ্গাপ্রিয়) কোন কোন লোক দ্বারা যোরা সময় সময় ভাল কাজ 
করে তাদেরকে দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের উপর জয়ী না করতেন,) তবে দুনিয়ার শৃঙ্খলা (সম্পূর্ণভাবে) 
বিঘ্িত হতো । কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা দুনিয়াবাসীর প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান (বলেই সময় সময় 
তাদের সংশোধন করেন)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
: 40905 09358504 518 9 15105 ১। 
সেই বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমাঁলেকার কাফিরদেরকে 
তাদের উপর চড়াও করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোনের চিন্তা হলো । এখানে যে 
নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি 'শামঈল' নামে পরিচিত । 
| ০5355411205 ১1 বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা 
বংশ-পরম্পরায় চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর পরিত্যক্ত কিছু 
বরকতপূর্ণ বন্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলগণ যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে 
রাখতো, আল্লাহ্‌ তাআলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন । জালুত বনী ইসরাঈলদেরকে 
পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল । কিন্তু আল্লাহ্‌ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা 
করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়াল এই যে, কাফিররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় 
মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায় । অবশেষে অপারক ও 
অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরগুলোকে তাড়া 
করে এনে তালুতের দরজায় পৌছে দিলেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৭৩ 


বারা জা জয় সির রিচা জাতে 
ভন মৌসুমছিল করাত ধ্লয।, কুদস কপ 
ও 81101 30_ এ পরীক্ষার কারণ জামার মতে এই নুপর্জবে 
মানুহ জেনি উউিজনা অরে ওপ বেড়ে বীর । কিছু অযোজনের সব পাগিী 
লোকই এগিয়ে আসে । উপরক্ত্ব তন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোককেও. বিচলিত 
করে। এসব লোককে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা । তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল।. কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিঞ্তারই বেশি 
প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্তেও পান করা থেকে বিরত থাকা 
দৃঢ়তার পরিচায়ক “পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ ।. 

পরবতীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারিপণ 
শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেল। 
রূহুল-মা“আনীতে ইবনে আবি হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের 
উদ্ধাতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল। 

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, 
যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় 
দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার 
কথাও চিন্তা করেন নি। 





তে পাঠিত পাপা পু রা ৯৩০ রি 2554. 511৫8, 
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(২৫২) টিভিতে রা দল তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে 
থাকি । আর আপনি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্তি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

যেহেতু কোরআন-করীমের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে হুযুরে আকুরাম (সা)-এর নবুয়ত 
প্রমাণ করা কাজেই যেখানে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেখানে তার পুনরাবৃত্তি করে এক্ষেত্রে আলোচ্য 
কাহিনী সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেওয়া যা তিনি কখনও কারো কাছে পড়েন নি, কারো কাছে 
শুনেননি কিংবা তিনি নিজেও দেখেন নি-_এটাও একটা মু'জিযা, যা হুযুর আকরাম (সা)-এর 
নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ । সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা 
হচ্ছে__ 

নবুয়তে মুহাম্মদীর দলীল ঃ এ (আয়াতসমূহ যাতে সে কাহিনীই বিবৃত হয়েছে) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিদর্শন, যা সঠিকভাবে আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছি এবং (এতে প্রমাণ হয় 
যে,) তিনি নিঃসন্দেহে নবী । 
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(২৫৩) এই রাসূলগণ__-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের 
মধ্যে কেউ তো হলো তারা, যার সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর 
করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মুজিযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান 
করেছি “রন্ছল-কুদ্‌স'__অর্থাৎ জিবরাঈলের দ্বারা । আর আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে 
পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গন্বরদের পিছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না । 
কিছু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঙ্ঠপর তাদের কেউ তো ঈম্মান এদেছে, 
ট557307544555858553893888 





উনের নেন | 

উতর প্রেরিত এই রাসূজগণ (যাঁদের কথা :। 
০১-০১-০711 ১1 অংশে বলা হয়েছে) এমন যে, আমি তাদের মধ্যে কতিপয়কে উর্ধে 
মর্যাদা দান করেছি। (যেমন) তাদের মধ্যে কেউ আছেন যাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম 
ছাড়াই) আল্লাহ্‌ (সরাসরি) কথা বলেছেন (অর্থাৎ মুসা [আ])। আবার কাউকে তাদের মধ্যে 
অতি উচ্চ-মর্ষাদায় বরণ করেছি এবং আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রকাশ্যে দলীল (মু'জিযা) 
দান করেছি এবং আমি তার সমর্থন রূহুল কুদ্স (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল [আ]1)-এর দ্বারা 
করেছি (যিনি ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সব সময় তাঁর সাথে থাকতেন) । আর 
যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তবে (উম্মতের) যারা &েঁ নবীগণের) পরে এসেছে (কখনও ধশমীয়ি 
মতানৈক্য করে) পরস্পর যুদ্ব-বিগ্রহ করতো না, তাদের কাছে (সত্য বিষয়ের) প্রমাণ (নবীদের 
মাধ্যমে) উপস্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর। (যার প্রেক্ষিতে উচিত ছিল ধর্মকে গ্রহণ করা) কিন্তু 
(যেহেতু এত আল্লাহ্‌ তা“আলার কিছু হিকমত ছিল, এজন্য তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতৈক্য সৃষ্টি 
করেননি । ফলে) তারা পরস্পর (ধর্মীয় ব্যাপারে) ভিন্ন ভিন্ন দল (বিভক্ত) হয়ে গেছে। সুতরাং 
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তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে আর কেউ কাফির রয়ে গেছে। (এমনকি এ মতানৈক্যের 
দরুন যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত বেধে গেছে) আর যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তবে তারা পরস্পর 
দ্ধ বিগ্হে লিগ হতো লা। কিছু আল্লাহ ভা'জালা (বয় হিকম-অনুযাযী) মা. ইচ্ছা (নিজের 
কুদরতে) তাই করেন। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য ব্ষিয় 

(১) আয়াত +/..১1| 11--এর বক্তব্যে নবী করীম (সো)-কে এক প্রকার সান্তনা দান করা 

নি দিানা তাঁর নবুয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ যা -১»_| 41 

-4০১]। আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সর্বেও কাফিররা তা মেনে নিচ্ছিল না 1 ফলে এটি 

তে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা একথা শুমিয়ে 
দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই 
সমগ্র উন্নত ঈমানদার হয়নি । কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেক 
লোক বিরন্ধাচরণও করেছে । অবশ্য এতেও আল্লাহ্‌র বহু রহস্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে 
আসে না, কিন্তু'সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও, নিশ্চয়ই কোন 
বিশেষ তাৎপর্য দিহিত রয়েছে। 

(২)১৯১ 4০৪৯৮ 0৯৯345911 415 এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 
আয়াতটিতৈ পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা 
মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন £ *৮১১1:০%-১ 1314৯8০3 
4111-__ অর্থাৎ “আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।” তিনি আরো বলেছেন $ 
৬৬০51 ৬৮১১১৪-৯ ১আমাকে মূসা আ)-এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
করো না। আরো উক্ত হয়েছে ৮ » ০১০,৬১০ ৮ ৪)10৯1১1 013 
_-“আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম ।” 

এ হাদীসগুলোতে কোন নবীকে অন্য নবী অপেক্ষা উত্তম বলে মনে করতে নিষেধ করা 
হয়েছে । কোরআনের আয়াত এবং এসব হাদীসে উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে সৃষ্ট আপাত-বিরোধ 
সম্পর্কে বলা যায় যে, এসব হাদীসের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের মনমত কোন নবীকে কোন নবীর 
উর্ধে স্থান দেওয়া এবং এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা নিষিদ্ধ । কারণ বিশেষ কোন 
নবীর মর্যাদা অন্যের তুলনায় বেশি হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র দরবারে তাঁরই মযা্দা 
বেশি। বলা বাহুল্য, এ তারতম্য আল্লাহ্‌র দ্বারাই নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁরই. জানা । মতামত 

কিংবা তুলনার মাধ্যমে এটা স্থির করার বিষয় নয়। তবে কোরআন ও হাদীসের দলীলের 
মাধ্যমে যদি কোন নবীর মর্যাদা অন্য নবী অপেক্ষা বেশি বলে অনুমিত হয়, তবে এতে বিশ্বাস 
রাখা দৃষণীয় হবে না। মহানবী (সা)-এর এই বাণী £ | 

৮৮০ ৩০ ০০৬৪ ০ 4৯% 1৮৯| ৩। এ৬৪) ১ এবং ০2 ভও পলীসিটি 
৬৮০৬ হয়তো এ সময়ের যখন তাঁকে জানান হয়নি যে, তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
পরে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে একথা জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি সাহাবীগণের নিকট ' একথা 
প্রকাশও করেছেন । __(মাযহারী) 


৬/৬/৬/1091078091.001 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


নি 
টি 
ঞ 


(৩) 211114১2১০7 হ্যরত সুসা আ)-এর সাথেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের 
ধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু. তাও অস্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার আয়াতে 


নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মৃসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা 
অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা 
হওয়া সন্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। 


৮ 36৬5 ৩৪৫3০128918 ০25 ভি 
পা ৪ 955. পা ১০৪, লোড, ৮ চপ (6 4৫৫ 


৪৩৮৯)১৩১% 1১০০০ ১১৭ 25432 











(২৫৪) হে ঈমানদারগণ জিকোননিলানে রই রদ সেদিন আসার পূর্বেই 
তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব । 





তফসীরের সার-দংক্ষেপ, 

»আন্লাহ্র পথে ব্যয় করতে দেরি করা অনুচিত ৪ হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে 
রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর, কিয়ামতের সে দিনটি আসার আগে যে দিন (কোন 
কিছুই নেক আমল বা সৎকর্মের পরিপূরক হতে পারবে না। কেননা, সেদিন) বেচাকেনাও 
চলবে না (যে, কোন বস্তুর বিনিময়ে নেক আমল ক্রয় করবে)। আর না (অমন) বন্ধুত্ব থাকবে 
(যে, কেউ তোমাদেরকে নিজের নেক আমল দিয়ে সাহায্য করবে) আর নাইবা (আল্লাহ্‌র 
অনুমতি ছাড়া কারো) কোনও সুপারিশ (কার্যকর) হবে ফেলে তোমাদের আর সৎ কাজের 
প্রয়োজন হবে না)। কাফিররা (নিজের কর্মশক্তি এবং ধন-সম্পদ অস্থানে ব্যয় করে নিজের 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ সূরায় ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতিনীতি বর্ণনা 
করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। 
যাবতীয় সৎ কাজের মধ্যে জানমাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। 
অথচ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তাছাড়া অধিকাং 
মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই । সুতরাং 
বলতে গেলে এ দু"টিই সমস্ত পাপের মূল উহ্ছদ। আর তা থেকে মুক্তি লাভই হলো যাবতীয় 
ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য । কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা 
একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ ৫৭৭ 


4411 /:২-+:৮133. শীর্ষক আয়াতে জানের মহবত ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। পরবর্তী আয়তি 84111 ১১১ $১ 534 1১ "৮০ -এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ 
করে__তাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্ প্রাপ্তি 
ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়৷ এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । পরস্তু 
যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং 
প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে, দিয়ে 
জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে 3. ৫১৪১০ ৮৮০ ।৯5৪১ 
_ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর ? 

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মোয়ামেলাত নির্ভরশীল, তাই এ 
বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী কুকুতেও 
বেশির তাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যাত্র অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই 
কাজ করার সময় । পরকালে কোন: কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্রে খাতিরেও 
কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ 
আল্লাহ্‌ নিজে না ছাড়বেন। 


3৫ ৫524 8252 8222) 3০22৮)2)421 
৮6222 কল 


1$৩5:৩১155 ৯ ০৬১৮০ 


2১5 চে পালা এপ পর পাতি ত১2৫ ভিত 


(০ 2555255355%05 ০৮2৬০ ও 
রে (4১২১ 52525 হ ০০ ৬৮৮৩ ১০0 


তি পা পাতাল 


2 ০1৮, 


(২৫৫) আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক । তাঁকে 
তন্ত্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই 
তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? দৃষ্টির সামনে 
কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সেসবই তিনি জানেন; তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন 
কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন 
সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে । আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে: 
কঠিন নয়৷ তিনিই সবেচ্চি এবং সবপেক্ষা মহান । 


নিপাত তা ৯ 
৮১১১৯ 


শট পারি পা্ি 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা (এমন যে,) তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। তিনি 
চিরঞ্জীব (যার কোনদিন মৃত্যু হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে) তিনি রক্ষা (করেন) ও আয়ত্তে 
রাখেন। না, তাঁকে তন্দ্রা কাবু করতে পারে, না নিদ্রা (কাবু করতে পারে)। তাঁর রাজত্বে 
আওতায়ই সব কিছু, (যো কিছু) আসমান ও যমীনে রয়েছে । এমন কে আছে, যে ব্যক্তি তাঁর 
নিকট (কারো জন্য) সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুতি ব্যতীত ? তিনি জানেন (সমস্ত) 
সৃষ্টির, যাবতীয় অতীত ও বর্তমান অবস্থা । আর এ সৃষ্টিরাজির পক্ষে তাঁর জানা বিষয়গুলোর 
মধ্য থেকে কেউ কোন কিছুই নিজের জ্ঞান-সীমায় পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটা 
(জ্ঞানদান করতে তিনি) ইচ্ছা করেন ততটাই (পেতে পারে)। তাঁর সিংহাসনটি (এত বিরাট ও 
ব্যাপক যে,) সমস্ত আসমান ও যমীনকে নিজের বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর 
আল্লাহ্‌র পক্ষে সে দু'টির (আসমান ও যমীনের ) রক্ষণাবেক্ষণে কোনই অসুবিধা হয় না। তিনি 
মহান_ মহীয়ান। 


আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত £ এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত । হাদীসে 
এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মস্নাদে আহ্মদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূল (সা) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উন্মেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, 
রাসূল (সা) উবাই ইবনে কা“বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্‌ আয়াতটি 
সবচাইতে বড় .ও গুরুততুপূর্ণ ? উবাই ইবনে কা'ৰ আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী । 
রাসূল (সো) তা সমর্থন করে বললেন £ হে আবুল মান্যার ! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য 
ধন্যবাদ । 

হযরত আবৃযর (রো) রাসুল (সা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! 
কোরআনের বৃহত্তম আয়াত কোনৃটি £ তিনি উত্তরে বললেন, আয়াতুল-কুরসী ।__(ইবনে-কাসীর) 

_ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, 'রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সূরা বাকারায় 
এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কোরআনের অন্য সব আয়াতের সর্দার বা নেতা । সে আয়াতটি 
যে ঘরে পড়া হয়, তা থেকে শয়তান বেরিয়ে যায়। 

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, “যে 
লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে 
প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।” অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই 
সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে । 

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর 
বর্ণনা এক অত্যাশ্র্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া. হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ববান হওয়া, 
জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, 
তাঁর অসীম-অনস্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমথ বিশ্বের প্রশ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্‌ ও মহত্ব 
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অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলভে-না পারে, 
এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা 
এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা 
পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কোন প্রকাশ্য 
কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না। এই 
হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু । এখন বিস্তারিতভাবে এর বাক্যগুলো লক্ষ্য 
করা যাক। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। 
প্রথম বাক্য 8৯ 91 211 92111 __এতে “আল্লাহ্‌ শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা 
যা সকল পরাকাষ্ঠার 'অর্ধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত ১৯ %| ৭1| 3 __সে সত্তারই বর্ণনা, 
যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য । ইলাহ্‌” সে সততা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। 
| 1 আরবী ভাষায় * অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্র নামের 

মধ্য ০৮ তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান 
থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।%২ 3 শব্দ 'কিয়াম' শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা 
ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে 
অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। “কাইয়্যুম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণ, যাতে 
কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না । তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, 
যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি 
করে করবে ? সে জন্যই কোন মানুষকে “কাইফ্যুম' বলা জায়েয নয় । যারা “আবদুল কাইয়্যুম' 
নাম বিকৃত করে শুধু “কাইয্যুম' লে তারা গোনাহ্গার হবে। 

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের মধ্যে 2১৫ 3) ৫০2. অনেকের মতে 'ইসমে-আমম' । হযরত, 
আলী (রা) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রাসূ্ধ (সা)-কে দেখবো 
তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, চিনি বিছা 
বলছেন। 

তৃতীয় বাক্য 8১ %%১ £১০. ১১৯০%-_ ২5. ,সীন-এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে 
এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। (5 পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ-হচ্ছে এই 
যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়্যুম' শব্দে মানুষকে 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ 
তাআলা । সমস্ত সৃষ্টি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে 
সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় 
বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার । দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে 
জানানো হয়েছে যে; আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের 
মতো মনে করবে না । তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্ে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে 
এসব কাজ করা কঠিন নয় । আবার তাঁর ক্রাস্তিরও কোন কারণ নেই । আর তার সত্তা যাবতীয় 
ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিভ্র। 
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৫৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


বাক্য $,১১*১১।- ৪6০) ০১16০11০৪0০ 51 বাক্যের প্রারঞ্ে ব্যবহৃত "৫১" 
১১০ বা তে লব নাতি ০৭ 
আল্লাহ্র মালিকানাধীন । তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ 

. পঞ্চম বাক্য 8১07 1 ১:১০ ০৪: 3111১ ১৭ অর্থ হচ্ছে এমন.কে আছে, যে 
তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত ? এতে কয়েকটি মাস'আলা 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর 
চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু 
করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই.। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো 
জন্য সুপারিশ করে । তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। 
তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, 
অন্যথায় নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে__রাসূল (সা) বলেছেন £ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম 
আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে “মাকামে-মাহ্মুদ' বলা হয়, যা হুযূর 
(সা)-এর জন্য খাস; অন্যের জন্য নয়। 

বষ্ঠ বাক্য £ 415 ৮০১৫41১১০৮০ 152 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা অথ-পম্চাৎ 
যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত । অগ্র-পশ্চাৎ বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের 
জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহ্র জালা রয়েছে। আর এ অর্থও 
হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাৎ 
বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য । তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের 
জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে 
প্রকাশ্য আর কিছু গোপন । কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য ৷ তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের 
ওপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই 
বোঝানো.হয়। ,., ্‌ 

সগ্ডম-বাক্য ৪ ৮5053 41 (715 ৭ ১ ০৯/০১৯2 9 অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র 
সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অর্শ বিশের্নকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন, শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে 
বলা হয়েছে যে, সমগ সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাতুক্ত__ এটা 
তাঁর বৈশিষ্ট্য । মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়। 

অষ্টম বাক্য ৪১১১1 -,১১:.411 4৮০১৫ ₹-০.3 অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড়, যার 
মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে । আল্লাহ্‌ উঠা-বসা আর স্থান-কাল. থেকে মুক্ত। 
এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তৃলনা করা উচিত নয়। 
এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে । তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু 
বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে 
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রেখেছে । ইবনে কাসীর হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
হুযুর (সো)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন: যে, কুরসী কি এবং কেমন ? তিনি রলেছেন, যার 
ইখতিয়ারে আমার প্রাণ, তাঁর কসম_ _কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা 
একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের 
তুলনায় কুরসীও অনুরূপ । 

নবম বাক্য £ ৮, ৫৯ ১১১ 9 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, 
আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ 
ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে. একাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য । 

দশম বাক্য £ ৮১০11 ৮511 585 তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান. পূর্ববর্তী নয়টি 
বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা রর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির - একমাত্র 
মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা । এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র “যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। 


৬৪৫2 925১ পার্লার হত 


জানু ডে 2০] জু ও 551 
উর ঠিক 
| €9%; ১১ সরি রর 23) 


(২৫৬) দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই । নিঃসন্দেহে হেদায়েত 
গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন খারা গোমরাহকারী “তাণুত্"দেরকে মানবে না 
এবং আল্লাহৃতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। 
আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন 


রা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ূ (ইসলাম) ধর্মে (হণ করার ব্যাপারে) কোন বাধ্যবাধকতা (আরোপের কোন স্থান) নেই, 
(কেননা) হেদায়েত নিশ্চয়ই. গোমরাহী হতে পৃথক হয়ে গেছে। (অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা 
প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাতে জোর করার কোন স্থান নেই । “ইক্রাহ্‌' বলা হয় 
অপছন্দনীয় কাজে কাউকে বাধ্য করাকে । আর ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য যখন নিশ্চিতভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে) কাজেই যারা শয়তানের প্রতি বিরূপ হবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে 
(অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করবে) তারা অত্যন্ত শক্ত বৃত্তকে আশ্রয় করেছে। যা কোন প্রকারেই নষ্ট 
হতে পারে নী । এবং আল্লাহ্‌ তাআলা (বোহ্যিক) বিষয়েও অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং (অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারেও) অত্যন্ত জ্ঞানের অধিকারী । - 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে 
যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেকোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে 
সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায় । আর এমন দড়ির ছিড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, 
তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিড়ে দেয় 
তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার । 
-_(বয়ানুল-কোরআন) 

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন 
বল প্রয়োগ নেই । অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ? 

'- একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ ইসলামে 
জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেওয়া হয়নি। 
যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফিরগণকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জিহাদ ও কেতাল ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। 
কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়, সি রি কারার চিসজেহসডি রা 
আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন £ ৃ 
১০০৮০111১45 20019555251 ২ 0১ 5.4 ভরা দৃবিবীতে 
* ফাঁসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আল্রা ফসাদকারীকে পছন্দ করেন না.। 
_. এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা জিহাদ এবং কেতাল্লের মাধ্যমে. এসব লোকের. সৃষ্ট যাবতীয় 
অনাচার দূর করতে আদেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালিমদের হত্যা 
করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়র জীবজন্তু হত্যা করীররই সমতুল্য । 
এ. ইস্লাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, .বুদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে 
বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর. এমনিভাবে .সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত 
করেছে, যারা জিষিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আর্ত করেছে। 

ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে 
ইসলাম গ্রহণ রূরতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে 
ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত উমর (রা) একজন বৃদ্ধা নাসারা 
সত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন । তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল, ২ ০11 
১১১৬ ০৮11 5৬115 ৮০৪৫ আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের 
.ধর্ম কেন ত্যাগ করবো £ হযরত উমর (রা) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি 
. বরং এ আয়াত পাঠ করলেন £ ০.|| ৬ 2121 3 অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম 
নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ. সন্ভবও. নয়। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক 
অশ্থ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয় । আর জিহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয় । 
সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সন্পবই লয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও 
কেতালের নির্দেশ ০411 ৪ ১/১ধ। % আয়াতের পরিপন্থী নয়। __(মাযহারী) 
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টিতে ১2210 8 


পাতি 2০55 ১৮১- 2£ 


এএ৭ ১৭০5) নে ৩9৮86 ১৯ ১৯0 288351 
পাক১৯)) ৮ টা 
৩০১১১৯৬১৩1২ ্‌ 
(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌ তাদের অভিভাবক ৷ তাদেরকে তিনি বের করে 
আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে 
তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো 
দোযখের অধিবাসী, চিত্রকাল তারা সেখানেই থাকবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


ইহ নিত বারা চি 

আল্লাহ্‌ তা"আলা সে সমস্ত লোকের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে। তাদেরকে তিনি 
€কুফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোর দিকে আনয়ন করেন । আর যারা 
কাফির তাদের অভিভাবক হলো (মানুষ ও জিন) শয়তান। যে তাদেরকে (ইসলামের) আলো 
হতে বের করে (কুফরের) অন্ধকারে নিক্ষেপ করে । এসব মানুষ (যোরা ইসলাম ত্যাগ করে 
কুফর গ্রহণ করে) দোযখের বাসিন্দা হবে (এবং) তারা তাতে চিরকাল থাকবে । 
এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় 
দুর্ভাগ্য । এতদসঙ্গে কাফির বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে 
বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয় । 


রে 2) ও ৬৯০৩) রর 
উজ ঠ৫৫ নি 
ও 9 ৫4৮),220 4৩৫ 215,56৬ 


(২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুষাদ-করেছিল 
ইবরাহীমের সাথে এ কারণে ষে, আল্লাহ্‌ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন । ইবরাহীম 
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যখন বলল, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে 
বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি 
'সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। 
তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ 
প্রদর্শন. করেন না। | 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সন্বোধিত) তুমি কি সে ব্যক্তির কাহিনী অবগত হওনি (অর্থাৎ নমরূদের) যে ব্যক্তি 
ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তর্ক করেছিল নিজের পালনকর্তার অস্তিত্ সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ্‌ ! 
সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল) এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন 

(অর্থাৎ তার উচিত ছিল রাজত্বের নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করা এবং ঈমান 
আনা। কিন্তু সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্কেই অস্বীকার করে কুফরী করতে আর্ত করলো । আর 
এমনটি তখন আরন্ত হয়েছিল) যখন (তার প্রশ্নের উত্তরে যে, আল্লাহ্‌র স্বরূপ কি) ইবরাহীম 
(আ) বলেছিলেন যে, আমার পালনকর্তা এমন যে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্য ঘটান। 
(জীবিত করা এবং মৃত্যু ঘটানো তাঁর ক্ষমতাধীন। সে জীবিত করা ও মৃত্যু ঘটানোর অর্থ 
বুঝেনি, তাই) বলতে লাগল (এ কাজ তো আমিও করতে পারি) আমিও জীবিত. রাখি এবং 
মারি। [যাকে ইচ্ছা হত্যা করি, এটাই তো মারা । আর যাকে ইচ্ছা হত্যা থেকে রেহাই দেই। 
আর এটাই তো জীবিত রাখা । ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, এ মোটা বুদ্ধির লোক, তাই 
এটাকে জীবন দান ও মৃত্যু দান মনে করে। অথচ জীবন দান অর্থ প্রাণহীন বস্তুতে প্রাণের 
সঞ্চার করা এবং মৃত্যু দান অর্থ প্রাণনাশ করা । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সে জীবিত করা আর 
মৃত্যু ঘটানোর তাৎপর্যই বুঝে না। কাজেই] হযরত ইবরাহীম (আ) তখন (অন্য যুক্তির দিকে 
গেলেন) বললেন, যোক) আল্লাহ্‌ তাআলা সূর্যকে প্রেত্যেক দিন) পূর্ব দিকে উদিত করেন, তুমি 
(মাত্র একদিন) পশ্চিম দিকে উদয় কর। এতে সে হতভম্ব হয়ে গেল। (সে কাফির আর কোন 
উত্তর দিতে পারলো না। এ যুক্তির পর তার উচিত ছিল হেদায়েত গ্রহণ করা । কিন্তু সে তার 
গোমরাহীতেই ডুবে রইল) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার (নিয়ম হচ্ছে) এমন পথহারাদেরকে হেদায়েত 
দান করেন না। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাফির ব্যক্তিকে দুনিয়াতে 
'মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অতিহিত করা জায়েয । এতে 
একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যা 
পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। 

_ কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, যদি আল্লাহ্‌ 
বলতে কেউ থাকেন, তৰে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত করন ! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, 
তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্তেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আছেন এবং পূর্ব দিক 
হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ 
ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্রব সৃষ্টি হয়ে 
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যাবে । তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি-বেড়ে যায় ! যেমন, মানুষ এ মুঁজিযা দেখে যদি 
আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায় ! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে 
যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য 
হতভম্ব হয়ে পড়ে । ___(বয়ানুল-কোরআন) 


৩৫৩০ ১৮৬৬ ৫১৬৫১ 622৮ ১০০১৫৬2 
৩৪- 7০৮258৫ রি 5১০ 
গত ফের আর রি 
ভিত 3 4০৮30 5-: 

৩ 6 পপ 0৩ ১4 (৩ ৩০৫ 


চর? 


€) ৩ 5৬৪5০ 4 











(২৫৯) তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার 
বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙে ছাদের উপর পড়েছিল । বলল, কেমন করে আল্লাহ্‌ মরণের পর একে 
জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ" বছর। তারপর 
তাকে উঠালেন ! বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা 
একদিনেরও কিছু কম সময় । বললেন, তা নয়; বরং ভূমি তো একশ" বছর ছিলে । এবার 
চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে_ সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের 
গাধাটির দিকে । আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাতে চেয়েছি । আর 
হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর 
উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই । অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, 
তখন বলে উঠন-__আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল । . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
* 2245 ৮৩৩ 415 41101 25235 2১ ৪1০ ০ 314 রি 
এমন কাহিনীও কি তোমরা জান (যে, এক লোক ছিল। একবার চলতে চলতে সে) এমন 
এক জনপদের উপর দিয়ে (এমনি অবস্থায়) অতিক্রম করল যে, তার বাড়ি-ঘরগুলো ছাদের 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৭৪ 
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উপর পড়ে রয়েছে (অর্থাৎ প্রথমে ছাদ ভেঙে পড়েছে এবং পরে এর উপর ঘরগুলো পতিত 
হয়েছে অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলে জনপদটি সম্পূর্ণ বিরান হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত লোক 
মরে গিয়েছিল)। সে ব্যক্তি -বলল, আল্লাহ্‌ এ জনপদের মৃত ব্যক্তিদের কিভাবে (কিয়ামতের 
দিন) জীবিত করবেন। (তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ সকল মৃত 
ব্যক্তিকেই জীবিত করবেন। এতদসন্ত্বেত জীবিত করার ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে মনে এমন 
একটা ভাব সৃষ্টি হলো যে, মৃতের পুনজী্বন দানের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা না জানি আল্লাহ্‌ 
পাক কিভাবে সম্পন্ন করবেন ! কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই যে 
কোন কাজ আনজাম দিতে পারেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলো যে, এ দৃশ্যটি এ দুনিয়াতেই তাকে 
দেখিয়ে দেন। তাতে একটি দৃষ্টাস্তও স্থাপিত হবে এবং এর দ্বারা লোকেরা হেদায়েতপ্রাপ্তও 
হবে। সুতরাং এজন্য) আল্লাহ্‌ পাক সে ব্যক্তিকে মৃত্যু দিয়ে একশ' বছর পর পুনরায় তাকে 
জীবিত করলেন (এবং পরে) জিজ্ঞেস করলেন, তুধি কতদিন এ অবস্থায় ছিলে? সে উত্তর 
দিল, একদিন রয়েছি কিংবা একদিনের কিছু কম (সময়)। আল্লাহ্‌ তা“আলা বললেন, না; বরং 
'একশ' বছর (তুমি এ অবস্থায়) ছিলে । (যদি তোমার শরীরের কোন পরিবর্তন না হওয়াতে 
আশ্চর্যান্িত হয়ে থাক, ভবে) তোমার খাবারগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর যে, একটুও পচে-গলে 
যায়নি (এটি আমার- একটি কুদরত)। এবং (দ্বিতীয় কুদরত দেখার জন্য) তোমার (বাহন) 
গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর (পচে-গলে) তার কি অবস্থা (হয়েছে) এবং আমি অতি সত্বর একে 
(তোমার সামনে জীবিত করে দেখাবো এবং আমি তোমাকে এজন্য (মেরে পুনরায় জীবিত 
করেছি) যে, আমি তোমাকে আমার কুদরতের একটি নষীর স্থাপন'করছি। (যাতে এ ঘটনার 
দ্বারা কিয়ামতের দিন জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যায়)। এবং (এখন সে গাধা) হাড়গুলোর 
দিকে দেখ; আমি এগুলোকে কিভাবে একত্রে সংযোজিত করছি। অতঃপর এতে মাংস লাগিয়ে 
দিচ্ছি; পরে তাকে জীবিত করছি ? (মোট কথা, এসব কাজ এভাবেই করে দেওয়া হবে)। 
অতঃপর যখন এসব অবস্থা উক্ত ব্যক্তিকে দেখানো হলো, তখন (সে উদ্বেলিত হয়ে) বলে 
উঠলো, আমি অন্তরে) দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত কাজের পূর্ণ ক্ষমতা 
রাখেন। | 
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(২৬০) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে 
দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে । বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? বলল, 
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অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। 
বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও ! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, 
অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও । তারপর 
সেগুলোকে ডাক ; ভোমার.নিকট দৌড়ে চলে আসবে । আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন ৷ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর সে সময়ের (ঘটনার) কথা স্মরণ. কর, যখন ইবরাহীম (আ) (আল্লাহ্‌ তা“আলার 
কাছে) নিবেদন করছিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার ! আমাকে (সে বিষয়টি) দেখাও যে, 
মৃতদেরকে (কিয়ামতে) কেমন করে জীবিত করবে (অর্থাৎ জীবিত করা তো নিশ্চিত, কিন্তু 
জীবিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে তা আমার জানা নেই, কাজেই তা জানতে মন চায়। এ 
প্রশ্নে কোন স্বলপবুদ্ধি-ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ; ইবরাহীম (আ)-এর মনে 
মৃত্যুর পর পুনজীবিত হওয়ার ব্যাপারে একীন: ছিল না ! সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেই এ 
প্রশ্নের অবতারণা করে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন । তাই. এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে 
ইবরাহীষ (আ)-কে বললেন__ তুমি কি এতে বিশ্বাস কর না ? (তিনি উত্তরে) আরয করলেন-__ 
বিশ্বাস. তো অবশ্যই করি কিন্তু এ উদ্দেশ্যে আর করছি যাতে আমার অন্তর (নির্ধারিত 
 পুনজীবিন পদ্ধতি দেখে) প্রশান্তি লা করতে পারে (এবং অন্যান্য-সন্তাবনার ফলে যেন মনে 
নানা প্রশ্নের উদয় না হয়)। আদেশ হলো, তবে তুমি চারটি পাখি ধর। অতঃপর সেগুলোকে 
নিজের কাছে রাখ। (যাতে ভালভাবে সেগুলো তোমার সাথে পরিচিত, হয়ে যায়).অতঃপর 
(সেগুলোকে. জবাই করে কিমার মত সংমিশ্রিত করে নিয়ে কয়েক ভাগে বিভক্ত কর এবং 
নিজের ইচ্ছামত কয়েকটি বেছে নিয়ে) প্রত্যেক পাহাড়ে একটি একটি অংশ রেখে দাও। (এবং) 
_পরে এগুলোকে ডাক । (দেখবে জীবিত হয়ে) তোমার কাছে ফিরে আসবে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় 
বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মহাঁপরাক্রমের (তথা কুদরতের) অধিকারী । (তিনি সবকিছুই 
করতে পারেন, কিন্তু তবু কোন কোন কাজ করেন না। তার কারণ এই যে,) তিনি বিজ্ঞ (ও) 
বটেন ! (আর প্রতিটি কাজই সে বিজ্ঞতা অনুযায়ী করে থাকেন)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিবেদন ও পুনজী্বন দান প্রত্যক্ষকরণ $ এটি হলো তৃতীয় 
কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আ) 
আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনজীবিত করবেন, তা 
আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্‌ তা“আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্কা ব্যক্ত করার কারণ 
কি ? আমার সর্বসময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই ? ইবরাহীম (আ) নিজের আস্থা 
বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্ধময় 
ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের 
সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু 
মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা 
পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্রের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে, 
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না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন ? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি 
লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এরূপ 
নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ-সংক্রান্ত চিন্তা দবিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। 
অধিকন্ত্র মনে যাতে স্থিরতা আসে ; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং 
মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক 
অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায় প্রক্রিয়াটি 
ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে 
লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং 
ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে । তদুপরি তিনিও যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতে 
পারেন। পরে নির্দেশ হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই 
কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে 
নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও । তারপর এদেরকে ডাক । তখন 
এগুলি আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে এসে তোমার কাছে পড়বে । 

তফসীরে রূহুল-মা“আনীতে ইবনুল-মান্যারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত 
রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাই করলেন । অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, মাংসের সাথে মাংস ও রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের 
07585757577 
তাগুলোকে একরিত করে এক মহ সেগুলোতে পা সঞ্চারিত করে দিব। কোরআনের 
ভাষায় (১ » “০ 5১505 বলা হয়েছে যে, এসব পাখি দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, 
সেগুলো উড়ে আসবে না 1 কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং 
তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে.যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে 
থাকবে । এ ঘটনাতে আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতের পরে পুনজীবিনের এমন এক নিদর্শন হযরত 
ইবরাহীম (আ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে 
পারে। পুনজীবিন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন । মানুষ 
মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায় ! 
আবার কখনো পানির প্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে । আবার এর অণু-পরমাণু দূর-দূরাত্তে ছড়িয়ে পড়ে । এ বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে একত্র করে 
তাতে প্রাণ সঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। 
সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের 
বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। 

অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, 
তাদের অস্তিত্ সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি ৷ মানুষের জন্ম যে পিতা-মাতার 
মাধ্যমে হয়ে থাকে,.ষে খাদ্যে তাদের শরীর ও রক্ত গঠিত হয়, সেগুলোও বিশ্বের আনাচ-কানাচ 
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থেকে সংগৃহীত অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ মাত্র । তারপর জন্মের পরে তার লালন-পালনে যেসব 
খাদ্য-খাবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যদ্দারা তার রক্ত-মাংস গঠিত হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করলে 
দেখা যাবে যে, তার খাদ্য সামথীতে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন 
অণু-পরমাণু দ্বারাই গঠিত । শিশু যে দুধ খায় তা কোন গাভী, মহিষ বা বকরীর অংশ বিশেষ । 
সংশ্লিষ্ট জীবগুলোতে এসব অংশ সে ঘাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে যা তারা খেয়েছে । আর এসব 
বস্তু না জানি কোন্‌ কোন্‌ দেশ থেকে এসেছে । আর না জানি-বাযু কোন্‌ কোন্‌ দেশ থেকে 
বিভিন্ন অণু-পরমাণুকে এগুলোর উৎপাদনের সাথে মিশিয়েছে। এমনিভাবে দুনিয়ার বীজ, 
ফল-মূল, তরি-তরকারি এবং মানুষের প্রত্যেকটি খাদ্য-সামগ্রী ও ওষধ-পত্র যা তাদের দেহের 
অংশে পরিণত হয়, তা বিশ্বের কোন-না-কোন. অংশ থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি 
এবং অনুপম ও সুশৃঙ্খল পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। যদি 
আত্মভোলা ও সংকীর্ণমনা মানুষ দুনিয়ার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের দেহ সম্পর্কে গবেষণা 
করতে বসে, তবে দেখতে পাবে 'যে, তার অস্তিত্ বিশ্বের এমনি অসংখ্য অণু-পরমাণুরই 
সংমিশ্রণ যার কিছু প্রাচ্যের, কিছু পাশ্চাত্যের, কিছু উত্তরাঞ্চলের আর কিছু দক্ষিণ জগতের । 
আজও বিশ্বজোড়া বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে আল্লাহ্র অতুলনীয় ব্যবস্থাপনায় তার দেহে একত্র 
করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পরে সেসব অণু-পরমাণু পুনরায় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যাবে। 
তাহলে দ্বিতীয়বার এগুলোকে একত্র করা আল্লাহ্‌র পক্ষে তো কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা 
নয়, যিনি প্রথমবার এগুলোকে একত্র করেছিলেন। 

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর $ আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা. 
দেয়। প্রথমত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল ? অথচ তিনি 
আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন ! 

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের 
কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত 
করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিনতু মৃতকে জীবিত করা 
মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরস্তু মৃতকে জীবিত 
করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে । মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে 
দেখেনি তার, অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার 
ধারণা বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে । তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার 
বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'ইতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই 
ইতমিনান লাভের উদ্দেশ্যই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রার্থনা । 

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও ইতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 
ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রাসূল (সা)-এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় 
সম্পর্কে অর্জন করে। আর “ইতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা 
অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে । অনেক সময় কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মায়, কিন্তু অন্তরের ইতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। 
ইতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয় ৷ হযরত ইবরাহীম (আ) মৃত্যুর পর পুনজীর্বন সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ বিশ্বীসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য। 
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দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) মৃতকে 'জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেছিলেন। মৃত্যুর পর: পুনজঁবিন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে --০$১ "1:91 অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি? 

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক উ্থাপিত এ প্রশ্নটির দু'ধরনের অর্থ হতে 
পারে। 

এক ঃ তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন । তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ মৃত্যুর 
পর পুনজবিন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। 

দুই ঃ পুনজীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। 
প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণত কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই 
যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারকতা প্রকাশ করার 
জন্য বললেন, দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর ! ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্নের এ ভূল 
অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো । তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে 
মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন -০% ১191 -__যাতে ইবরাহীম (আ) উত্তরে (৮1২ 
হা, বিশ্বাস করি' বলে ভূল বোঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান। 

তৃতীয় ঃ প্রশ্ন এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রশ্ন থেকে অন্তত এতটুকু তো জানা গেল 
যে, মৃত্যুর পর পুনজবিন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের পূর্ণ স্থিরতা ছিল না। অথচ বর্ণিত আছে যে, 
হযরত আলী (রা) বলেন, “যদি অদৃশ্য জগতের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে 
আমার বিশ্বাস ও স্থিরতা একটুও বৃদ্ধি পাবে না। কেননা, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারাই 
আমার মধ্যে পূর্ণ স্থিরতা অর্জিত হয়েছে।” অতএব, কোন কোন উম্মতই যখন স্থিরতার এমম 
স্তরে উন্নীত রয়েছেন, তখন আল্লাহ্র খলীল ইবরাহীম (আ)-এর বিশ্বাসের স্থিরতা না থাকা 
কিরূপে সম্ভবপর ? 

এ সম্পর্কে, বুঝে নেওয়া দরকার যে, স্থিরতারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক প্রকার স্থিরতা 
আল্লাহ্র ওলী ও দিদ্দীকগণ অর্জন করেন। এর চাইতে উচ্চ স্তরের স্থিরতা পয়গন্বরগণ লাভ 
করেন। এর চাইতেও উচ্চস্তরের আরেকটি স্থিরতা আছে, যা বিশিষ্ট নবী বা রসূলগণকে 
“মুশাহাদা' তথা প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে দান করা হয়েছিল । 

হযরত আলী (রা) স্থিরতার যে স্তরে উন্নীত ছিলেন, নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরও 
তা অর্জিত ছিল; বরং এর চাইতেও উচ্চস্তরের স্থিরতা___যা মকামে-নবুয়তের উপযুক্ত, তা তিনি 
লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি উম্মতের মধ্যে যে কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরপর ঘে 
স্থিরতা তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তা হচ্ছে সবেচ্চি স্তরের স্থিরতা, যা বিশেষ 
পয়গম্বরকেই শুধু দান করা হয়েছে। উদাহরণত মহানবী (সা)-কে মিরাজের মাধ্যমে বেহেশত 
ও দোষখ প্রত্যক্ষ করিয়ে এ বিশেষ স্থিরতায় পৌছানো হয়েছিল। 

মোটকথা, এ প্রশ্নের কারণে এমন মন্তব্য করাও ঠিক নয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর 
বিশ্বাসের স্থিরতা ছিল না। এক্ষেত্রে এটা-বলা যায় যে, প্রত্যক্ষকরণ দ্বারা যে পূর্ণ স্থিরতা অর্জিত 
হয়, তখনো পর্যন্ত তা ছিল না। আর এরই জন্য [িনিআল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ! 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 8: ১১2 4411 01 __অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় 
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বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনজী্বিন 
প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে 
মোটেই কঠিন নয় । কিন্তু এতে “ঈমান-বিল-গায়েব' তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য 
অক্ষুণ্ন থাকে না। 
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৫৯২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


(২৬১) যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি 
বীজের মত; যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় । প্রত্যেকটি শীষে একশ" দানা থাকে । আল্লাহ্‌ 
অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ । (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর 
ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য 
তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরষ্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিত্তিতও 
হবে না। (২৬৩) নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা এ দান-খয়রাত অপেক্ষা 
উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, আল্লাহু তা“আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু । (২৬৪) হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত 
বরবাদ করো না। সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ .লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় 
করে এবং আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টাত্ত একটি 
মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল'। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত 
হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা এ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা 
তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। যারা আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় 
করার জন্য । তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; 
অতঃপর দিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষপই 
যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। তোমার্দের কেউ পছন্দ করে 
যে, তার একটি খেজুর ও আছ্ুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, 
আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌছবে, তার দুর্বল সন্তান-সম্ভতিও 
থাকবে, এমতাবস্থায়. এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবাযু আসবে যাতে আগুন রয়েছে, অনস্তর 
বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে ? এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ 
বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ সৎকর্মে) স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়-কৃত ধন-সম্পদের 
অবস্থা (আল্লাহ্র কাছে এমন) একটি বীজের অবস্থার মত, যা থেকে (মনে কর) সাতটি শীষ 
জন্মায় (এবং) প্রত্যেক শীষের মধ্যে একশ"টি করে দানা থাকে (এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের সওয়াব সাতশ" পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন।) এবং আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ইচ্ছা, এ বৃদ্ধি (তার 
আন্তরিকতা ও শ্রমের পরিমাণে) দান করেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলা সুপ্রশস্ত ৷ (তাঁর কাছে কোন 
কিছুর অভাব নেই। তিনি সবাইকে এ বৃদ্ধি দান করতে পারেন, কিন্তু সাথে সাথেই তিনি) 
মহাজ্ঞানী (ও বটে ! তাই নিয়তের আন্তরিকতা ইত্যাদি দেখে দান করেন)। যারা নিজেদের 
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'ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, 'অতঃপর তা ব্যয় করার পর (যাকে দেয়, তাকে উদ্দেশ্য 
করে মুখে) অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং (ব্যবহার দ্বারা তাকে) কষ্ট দেয় না, তারা তাদের 
(কর্মের) সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে গিয়ে পাবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাদের কোন 
আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না । (যাচ্নার সময় উত্তরে যুক্তিযুক্ত ও). ন্যায্য কথা বলে 
দেওয়া এবং (যাঞ্চাকারী অশোভন আচরণ দ্বারা বিরক্ত করলে কিংবা বারবার যাঞ্চা করে অতিষ্ঠ 
করলেও তাকে) ক্ষমা করা বেহুগুণে) শ্রেয়, এঁ দান-খয়রাত অপেক্ষা যার পর কষ্ট দেওয়া হয়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং) সম্পদশালী; (কারও ধন-সম্পদে তাঁর প্রয়োজন নেই। কেউ ব্যয় 
করলে নিজের জন্যই করে। এমতাবস্থায় কষ্ট দেবে কি কারণে ? কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ 
তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। কারণ, তিনি সহিষ্ট. (ও বটে 1) হেবিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা 
অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা কষ্ট দিয়ে স্বীয় খয়রাত (-এ সওয়াব বৃদ্ধি),কে বরবাদ করো না; সে 
ব্যক্তির মত যে (শুধু) লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে (এবং স্বয়ং 
দান-খয়রাতের মূল সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়) আর আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে 
না (বিশ্বাস স্থাপন করার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি মুনাফিক) অতএব, এ ব্যক্তির 
অবস্থা একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর (মনে কর) কিছু মাটি (জমেছে এবং মাটিতে কিছু 
ভূণলতা ও শিকড় গেড়েছে। অতঃপর তার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়) অনন্তর তাকে 
(যেমন ছিল, তেমনি) সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (এমনিভাবে এ মুনাফিকের হাত থেকে যেন 
আল্লাহ্‌র পথে কিছু খরচ হয়ে গেলে বাহ্যত একে একটি সত্কর্ম বলে মনে হয় এবং এতে মনের 
মধ্যে সওয়াবের আশাও জাগে । কিন্তু তার নেফাক বা কপটতা তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত 
করে দিয়েছে । সেমতে কিয়াষতে) তারা স্বীয় উপার্জন সামান্যও হস্তগত করতে সক্ষম হবে না। 
(কেননা, উপার্জন অর্থ সৎকর্ম। তা হস্তগত হওয়া, অর্থ সওয়াব পাওয়া এবং সওয়াব পাওয়ার 
জন্য বিশ্বাস ও আন্তরিকতা শর্ত। অথচ এগুলো তাদের মাঝে: নেই । কারণ,.তারা যেমন 
রিয়াকার, তেমনি কাফির ।) আর আল্লাহ্‌ তাআলা কাফিরদেরকে (কিয়ামতের দিন সওয়াবের 
গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের) পথ প্রদর্শন করবেন না । (কেননা, কুফরের কারণে, তাদের.কোন কর্মই 
গ্রহণীয় হয় না। গ্রহণীয় হলে এর সওয়াব পরকালে সঞ্চিত হতো. এবং সেখানে পৌছে এর 
বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেতো 1) এবং তাদের ব্যয়কৃত সম্পদের অবস্থা, যারা স্বীয় 
সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা বিশেষভাবে এ কর্ম দ্বারা. হবে) এবং 
এ উদ্দেশ্যে যে, স্বীয় মনকে (এ কঠিন কর্মে অভ্যস্ত করে) সুদৃঢ় করে, (যাতে অন্যান্য সৎকর্ম 
সম্পাদন সহজ হয়। অতএব, তাদের ব্যয়কৃত সম্পদ ও সদকার অবস্থা) একটি বাগানের 
অবস্থার মত, যা কোন টিলায় অবস্থিত, যোর আবহাওয়া অনুকূল ও সুফলদায়ক) যাতে পর্যাপ্ত 
বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর (বাগানটি সুষম আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের দরুন) অন্যান্য বাগানের 
চাইতে কিংবা অন্যান্য বারের চাইতে দ্বিগুণ (চতুর্তণ) ফসল দান করে এবং যদি এমন প্রবল 
বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণও (অর্থাৎ সামান্য বৃষ্টিপাতও) সেখানে যথেষ্ট । (কেননা, 
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তার মাটি ও অবস্থান ভাল) এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। (তাই 
আন্তরিকতা দেখলেই তিনি সওয়াব বাড়িয়ে দেন।) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার 
একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে অর্থাৎ তাতে বেশির ভাগ বৃক্ষ থাকবে খেজুর ও 
আঙুরের এবং) এর (বাগানের বৃক্ষের) তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে (যার ফলে 
বাগানটি খুব সজীব ও সবুজ হবে এবং) এ ব্যক্তির তাতে (খেজুর ও আঙুর ছাড়া) আরও 
সর্বপ্রকার (উপযুক্ত) ফল সকল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে (যা অধিক অভাব-অনটনের 
সময়) এবং তার সন্তান-্সন্ততিও থাকবে, যাদের মধ্যে (উপার্জনের) শক্তি নেই (এমতাবস্থায় 
সন্তান-সম্ভতির কাছেও সে শোনার আশা করতে পারবে না। সুতরাং বাগানটিই হবে তার 
জীবিকার একমাত্র উপায়)। অতএব, (এমতাবস্থায় এ ঘটনা হবে যে) এ বাগানে একটি 
ঘূর্ণিবামু আসবে, যাতে আগুন (অর্থাৎ দাহিকাশক্তি) রয়েছে, অনন্তর (তা দ্বারা) বাগানটি 
ভস্মীভূত হয়ে যাবে ? (জানা কথা যে, কেউ নিজের জন্য এমনটি পছন্দ করতে পারে না। 
অতএব, এ বিষয়টিও এরই সমতুল্য যে, কেউ কিয়ামতে ফলদায়ক হওয়ার আশায় খয়রাত 
করবে কিংবা অন্য কোন সৎকাজ করবে । কিয়ামতের সময়টিও হবে অত্যন্ত প্রয়োজনের 
মুহূর্ত । সেখানে এসব সত্কর্মই অধিকতর গ্রহণীয় হবে। অতঃপর এমন মুহূর্তে জানা যাবে যে, 
অনুগ্রহ প্রকাশ করা কিংবা যাচ্নাকারীকে কষ্ট দেওয়ার কারণে সব দান-খয়রাত বরবাদ কিংবা 
বরকতহীন হয়ে গেছে, তখন কতই না পরিতাপ হবে এবং কত কত আশার গুড়ে পড়বে বালি! 
অতএব, তোমরা যখন উদাহরণে বর্ণিত ঘটনাকে পছন্দ কর না, তখন সৎকর্ম বরবাদ করাকে 
কিরূপে মেনে নিচ্ছ ?) আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিভাবে বিভিন্ন নজির বর্ণনা করেন তোমাদের 
(অবগতির) জন্য, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর (এবং চিন্তা-ভাবনা করে তদনুযায়ী কাজকর্ম 
কর)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এটি সূরা বাকারার ৩৬তম রুকু, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনও এ সূরার 
পাঁচটি রুকু বাকি রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকুতে সামথিক ও গুরুততৃপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত 
হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকৃতে ২৬২তম আয়াত থেকে ২৮৩তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি 
আয়াত । এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে; এসব নির্দেশ 
বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান 
আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে । আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর 
জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে । এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে 
গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ 
ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি 
দু'ভাগে বিতক্ত ঃ 

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবপ্রস্ত, দীন-দুঃঘীদের জন্য ব্যয় 
করার শিক্ষা__-একে সদ্কা ও খয়রাত বলা হয়। 
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(২) সুদের লেনদেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ। 

প্রথম দু'রুকুতে দান-খয়রাতের ফযীলত, তথ্প্রতি উৎসাহ দান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলী 
বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু'রুকৃতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং খণদানের 
বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে। 

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা 
হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। 
অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিক্ষল প্রয়াসে 
পরিণত করে দেয়। 

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ । একটি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় দান-খয়রাতের 
এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দাঁন-খয়রাতের | 

এ রুকৃতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। 

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কোরআন পাক 
কোথাও -৪১। শব্দে, কোথাও ?৯| শব্দে, কোথাও ২৪. .০ শব্দে এবং কোথাও ৮321 
৯১৩১|। শব্দ ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দে এবং স্থানে স্থানে এদের ব্যবহারের প্রতি 
লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, ২$.০ _ 9৮-১| ও (/-০-০। প্রভৃতি শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক । 
এগুলো সর্বপ্রকার দান-খয়রাত এবং আল্লাহ্‌র সততুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ব্যয়কেই 
বোঝায়, তা ফরয হোক, ওয়াজিব হোক কিংবা নফল ও সুস্তাহাব হোক ।. ফরম যাকাত 
বোঝাবার জন্য কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ 5$১4| “331 ব্যবহার করেছে । এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে! 

এ কুকুতে বেশির ভাগ 3১1 শব্দ এবং কোথাও ২৪+..০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর 
অর্থ এই যে; এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব বিধান 
এখানে বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব রকম সদকা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সব প্রকারকে 
পরিব্যাপ্ত করেছে। 

আল্লাহ্র পথে ব্যয্ন করার একটি দৃষ্টান্ত ঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয় করে, অর্থাৎ হজ্জ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকিন, বিধবা ও এতীমদের জন্য কিংবা 
সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ 
গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল । এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হলো, 
যাতে গমের সাতটি শীষ জন্মাল এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে । অতএব, এর 
ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ" দানা অর্জিত হয়ে গেল। 

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ" পর্যন্ত 
পৌছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব হাসিল হতে পারে । 

সহীহ্‌ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশ গুণ পাওয়া 
যায় এবং তা সাতশ" গুণে পৌছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিহাদ ও 
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হজ্জে এক দিরহাম ব্যয় করার সওয়াব সাতশ" দিরহামের সমান । মস্নদে আহমদের বরাত 
দিয়ে ইবনে-কাসীর হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। 

মোটকথা, এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ্র পথে এক টাকা ব্যয় করার সওয়াব সাতশ' 
টাকা ব্যয় করার সমান পাওয়া যায় । 

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী £ কিন্তু কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার 
ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ" দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি উৎকৃষ্ট 
হবে-_খারাপ হবে না, কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হবে এবং ক্ষেতটিও সরস 
হবে। কেননা, এ তিনটির মধ্যে একটি. বিষয়ের অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে 
অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ" দানার মত ফলনশীলও হবে 
না। 

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক 
সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
করতে হবে । কেননা, হাদীসে আছে__আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছু 
গ্রহণ করেন না। 

(২) যে ব্যয় করবে, তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে । কোন খারাপ নিয়তে 
কিংবা নামযশ অর্জনের জন্য যে ব্যয় করে, সে এঁ অজ্ঞ কৃষকসদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে 
বপন করে । ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। ২ 

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে । অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় 
করলে সদ্কা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা 
গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় 
করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তি তালাশ 'করে ব্যয় করতে হবে। শুধু 
পকেট থেকে রের করে দিয়ে দিলেই .এ ফযীলত অর্জিত হবে না। 

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ যারা 
আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় কক্পার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, 
তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত. রয়েছে। ভবিষ্যতের 
জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের কারণে তাদের কোন চিন্তা নেই। 

সদকা গ্রহণীক্ব হওয়ার শর্তাবলী $ এ আয়াতে সদকা কবূল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত 
আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে 
ঘৃণিত মনে করা যাবে না অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে 
নিজকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব কিংবা কষ্ট গায়। 

তৃতীয় আয়াতে 4): * €1%_ও অর্থাৎ সদৃকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী 
আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় 
করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়ত, যাকে দান করা হবে তার 
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সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা 
কষ্ট পায়। 

ব্যাখ্যা. এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় যাচনাকারীর 
জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেওয়া এবং যাচনাকারী অশোভন আচরণ 
করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয় সে দান-খয়রাতের চাইতে, যার পর দান 
গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু । তিনি কারও অর্থের 
মুখাপেক্ষী নন।.যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে । অতএব, ব্যয় করার 
সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের 
উপকারের জন্যই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অরুতজ্ঞতা অনুভব 
করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার। 

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মুখে 
অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-ব্যবহার দ্বারা কষ্ট দিয়ে স্বীয় দান-খয়রাতকে বরবাদ করো 
না। 

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট 
দেওয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল. এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে 
কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে 
যে, যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আন্মাহ্‌ ও কিয়ামতের 
প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং 
তাতে কেউ বীজ বপন করে । অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয় । ফলে মাটি কেটে 
গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না 
এবং আল্লাহ্‌ তাআলা কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবৃল 
হওয়ার এশর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের 
নিয়তে ব্যয় করতে হবে_লোক দেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের 
নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেওয়ারই নামান্তর । যদি পরকালে বিশ্বাসী মু'মিনও 
নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোন দান-খয়রাত করে, তবে, তার অবস্থাও তদ্রুপ হবে এবং বিনিময়ে 
কোন সওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে 41:১১ যোগ করে সম্ভবত ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
কিয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয় । লোক-দেখানো কাজ করা বিশ্বীসে ক্রটির লক্ষণ । 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা“আলা কাফিরদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন 
না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্য প্রেরিত 
হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এ সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না বরং ঠাট্টা-বিদ্রীপ করে। এর 
পরিণতিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তওফীক তথা সগকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে 
দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করে না। 
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পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় 
ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে 
ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও 
হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত 
আছেন। 

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি 
লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক । সৎ নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্ল 
ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক ফলাফলের কারণ । 

ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও 
প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে £ 
তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আত্তুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নিচ 
দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব প্রকার ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে 
এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে অগ্নিবাহী 
ঘূর্ণিবাঘু এসে হামলা করবে এবং বাগান জুলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ? আল্লাহ্‌ তাআলা 
এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর । 

এ হচ্ছে শর্তাবিরোধী দান-খয়রাতের উদাহরণ । এরূপ দান-খয়রাতের মাধ্যমে দাতা বাহ্যত 
পরকালের জন্য অনেক সম্পদ আহরণ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এ সম্পদ কোন কাজেই 
আসে না। 

এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে, তার 
সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের 
উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে 
নেওয়ার আশা করতে পারে; কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেওয়ার 
আশাও নেই, বাগান জলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার 
কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ কষ্টেসৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি 
সন্তান-সম্ভতিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎ 
সন্তান-সম্ততিও থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার মধ্যে তেমন বেশি চিন্তা ও ব্যথার কারণ 
নেই। কেননা, সে সন্তান-সম্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং স্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে 
সক্ষম । মোটকথা, এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরি হয়ে ফলও দিতে লাগল, 
এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো । তার সন্ভান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও 
দুর্বল। এহেন ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি তৈরি-বাগান জবলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র 
আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা । এমনিভাবে যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর জন্য সদকা ও 
খয়রাত করলো, সে যেন বাগান করলো । অতঃপর মৃত্যুর পর সে এঁ বৃদ্ধের মত হয়ে গেল, যে 
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উপার্জন করার কিংবা পুনরায় বাগান করার শক্তি রাখে না। কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের 
সৎ-অসৎ সব কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যায়। ছা-পোষা বৃদ্ধ স্বভাবতই অতীত উপার্জন সংরক্ষিত 
রাখার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী থাকে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে তা কাজে লাগে.। যদি এমতাবস্থায় 
তার বাগান ও.অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার দুঃখ-দুর্দশার অবধি থাকবে না। 
এমনিভাবে লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত দান-খয়রাত ঘোর প্রয়োজনের মুহুর্তে 
তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। 

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদকা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি 
প্রধান শর্ত হচ্ছে ইখলাস অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে 
হবে, নাম-যশের জন্য শয়। 

এখন সমগ্র কুকুর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও সদৃকা-খয়রাত 
গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে। ূ 

প্রথমত, যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত, 
সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়ত, বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থত, খয়রাত 
দিয়ে অনুগ্হ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমত, যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার 
করা য়াবে না, যাতে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠত, যা কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের 
সাথে এবং আল্লাহ্র সত্তৃষ্টির জন্যই করতে হকে__নাম-যশের জন্য নয় । 

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সময় 
কোন. হকদারের হক নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হরে । স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় 
খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ 
নয়। অভাবশ্রস্ত ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াক্ফ করে 
দেওয়া সুন্নাহ্‌র শিক্ষা পরিপন্থী । এ ছাড়া আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে। 

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্‌ ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে 
হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না। 

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎ কাজ মনে করে সেই 
খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও 
পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী । যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্য স্বীয় সহায়-সম্পত্তি 
ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে । শরীয়তের দৃষ্টিতে 
পছন্দনীয় নয়, এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য । 
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(২৬৭) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আগি তোমাদের জন্য 
ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বন্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস 
ব্যয় করতে মনস্থ করো না; কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করতব না; তবে যদি তোমরা 
চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও-! জেনে রেখ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, শুণী। (২৬৮) শয়তান 
তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে, এবং অশ্লীলতার. আদেশ দেয় । পক্ষান্তরে 
আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন । আল্লাহ্‌ 
প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ 
জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রডৃত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই এপ্রহণ করে, যারা 
জ্ঞানবান। (২৭০) তোমরা যে খয়ন্রাত বা সম্যয় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্‌ 
নিশ্যয়ই- সেসব কিছু জানেন । অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই । (২৭১) যদি 
তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে 
কর এবং অভাবপ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম । আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব 
খবর রাখেন । (২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয় ৷ বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
সৎপথে পরিচালিত করেন । যে মাল ভোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থে কর । আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে,তার পুরস্কার 
পুরোপুরি পেয়ে বাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না । (২৭৩) খয়রাত এসব 
লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে-__জীবিকার -সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা 
করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচঞ্া না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে 
করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে । তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি 
করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্‌ তা+আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। 
(২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে । তাদের 
জন্য তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে । তাদের: কোন আশংকা নেই এবং 
তারা চিস্তিতও হবে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ ! স্বীয় উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু (সৎ কাজে) ব্যয় কর এবং তা উত্তম 
বস্তু) থেকে যা আমি তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি এবং অকেজো 
বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, অথচ (এমন বস্তুই যদি কেউ তোমাদেরকে প্রাপ্যের বিনিময়ে 
কিংবা উপটোৌকনরূপে দিতে চায়, তবে) তোমরা কখনও তা নেবে না; কিন্তু চক্ষু বুজে (এবং 
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খাতিরে যদি নিয়ে নাও, তবে ভিন্ন কথা) এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্‌ কারও মুখাপেক্ষী নন, 
(যে, তিনি এমন অকেজো বস্তুতে সন্তুষ্ট হবেন, 'তিনি) প্রশংসার যোগ্য (অর্থাৎ সত্তা ও 
গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ । অতএব তাঁর দরবারে প্রশংসার যোগ্য বস্তুই পেশ করা দরকার)। 
শয়তান তোমাদিগকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যদি ব্যয় কর কিংবা উত্তম 
বস্তু ব্যয় কর, তবে দরিদ্র হয়ে যাবে) এবং তোমাদের মন্দ বিষয়ের (অর্থাৎ কৃপণতার) পরামর্শ 
দেয় এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেন (ব্যয় করলে এবং উত্তম বস্তু ব্যয় 
করলে) নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার এবং বেশি দেওয়ার (অর্থাৎ সৎকাজে ব্যয় করা 
যেহেন্তু ইবাদত এবং ইবাদত গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়, তাই ব্যয় দ্বারা গোনাহ্‌ও মাফ 
হয়। আল্লাহ তাআলা কাউকে দুনিয়াতেই এবং পরকালে সবাইকে ব্যয়ের প্রতিদাননরেশি বেশি 
দান করবেন।) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রাচ্ুর্যময় (তিনি সবকিছু দিতে পারেন), সুবিজ্ঞ (নিয়ত 
অনুযায়ী ফল দান করেন। এসব কথা সুস্পষ্ট, কিন্তু এগুলো সেই বুঝে)। যার মধ্যে ধর্মের জ্ঞান 
রয়েছে এৰং আল্লাহ্‌ তা“আলা যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং (সত্য কথা হলো এই 
যে,) যাকে ধর্মের জ্ঞান দান করা হয় সে বিরাট কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয় । (কেননা, জগতের 
কোন নিয়ামত এ নিয়ামতের সমান উপকারী নয় ।) বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা 
জ্ঞানবান (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী ।) তোমরা: যে কোন প্রকার ব্যয় কর কিংবা কোন 
রকম মানত কর, আল্লাহ্‌ তা“আলা নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন এবং অন্যায়কারীদের কিয়ামতে) 
কোন সাথী (সোহায্যকারী) হবে না । যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবুও ভাল, আর 
যদি গোপনে কর এবং (গোপনে) অভাবশ্রস্তদেরকে দিয়ে দাও, তবে গোপনে দেওয়া তোমাদের 
জন্য আরো উত্তম এবং আল্লাহ্‌ তাআলা (এর বরকতে) তোমাদের কিছু গোনাহও দূর করে 
দেবেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের খুবই খবর রাখেন। (অনেক সাহাবী 
কাফিরদেরকে এ উদ্দেশ্যে খয়রাত দিতেন যে, সন্ভতবত এ কৌশলে কিছু লোক মুসলমান হয়ে 
যাবে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ [সা]ও এ মতই প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ আয়াতে উভয় প্রকার 
সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মদ [সা]) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সৎপথে নিয়ে আসা 
আপনার দায়িতে (ফরয-ওয়াজিব) নয় (যে কারণে এত সৃক্ম আয়োজন করতে হবে), কিন্তু 
(এটি তো) আল্লাহ্‌ তা“আলা (র কাজ) যাকে ইচ্ছা, সৎপথে নিয়ে আসবেন । (আপনার কাজ 
শুধু হেদায়েত পৌছে দেওয়া__কেউ হেদায়েতে আসুক বা না আসুক । হেদায়েত পৌছানো এ 
নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভরশীল নয় এবং (মুসলমানরা) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিজ উপকারার্থেই 
কর। (এ উপকারের বর্ণনা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় 
করো না (সওয়াব হলো দানের অবশ্যন্তাবী ফল। এ উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর 
করলে তা অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমান অভাবপ্রস্তকেই বিশেষভাবে কেন দেওয়া হবে ?) 
এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ, তার সবই (অর্থাৎ এর প্রতিদান ও সওয়াব) পুরোপুরি ভোমরা 
(পরকালে) পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য মোটেও.হাঁস করা হবে না । (অতএব, প্রতিদানের 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৬০৩ 


প্রতিই তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিদান সর্বাবস্থায় পাওয়া যাবে । কাজেই তোমাদের এ 
চিন্তা করা উচিত নয় যে,তোমাদের সদকা মুসলমানরাই পাবে___কাফিররা পাবে না। সদকা- 
খয়রাতের) প্রকৃত হকদার এঁ সকল গরীব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) 
আবদ্ধ হয়ে গেছে (এবং ধর্মের কাজে বন্দী ও মশগুল হওয়ার কারণে) তারা (জীবিকার খোঁজে) 
দেশের কোথাও চলাফেরা করার (স্বভাবগতভাবে) শক্তি রাখে না (এবং) অজ্ঞ লোকেরা 
এদেরকেই ধনী মনে করে তাদের যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকার কারণে । (তবে). তোমরা 
তাদেরকে তাদের (লক্ষণ ও) গ্রতি-প্রকৃতি দেখে চিনতে পার। (কেননা, দারিদ্য ও উপবাসের 
কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে এবং এমনিতেও) 
তারা মানুষকে পথ আগলিয়ে ভিক্ষা করে না- (যাতে কেউ ভাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে 
করতে পারে । অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চায়-ই না। কেননা, যারা চেয়ে অভ্যস্ত, তারা অধিকাংশ সময় 
পথ আগলিয়েই চায়) এবং (তাদের সেবার জন্য) তোমরা যা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা 
খুব পরিজ্ঞাত। (অন্যদেরকে দেওয়ার চাইতে তাদের সেবার সওয়াব অধিক দেবেন) যারা স্বীয় 
ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে অথবা দিনে (অর্থাৎ কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট না করে) গোপনে ও 
প্রকাশ্যে (অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থা নির্দিষ্ট না করে) তারা তাদের সওয়াব পাবে (কিয়ামতের 
দিন) স্বীয় পালনকর্তার কাছে। আর (সেদিন) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং তারা 
দুঃখিতও হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী রুকৃতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি 
আলোচ্য রুকুর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ £ 


রাত 1১১০1 4541 1$20% __শানে-নুযুল দৃষ্টে _.১ শব্দের অর্থ 
করা হয়েছে “উৎকৃষ্ট' । কেউ কেউ দান করার জন্য নিকৃষ্ট বন্তু নিয়ে আসত; এর পরিপ্রেক্ষিতেই 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 
'হালাল' । কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর 
অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে । তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ 
দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট __দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে 
রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ এ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু 
থাকা সর্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে ০... (১ এবং (১৯.১৯| শব্দ দ্বারা 
বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বন্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর ১.১ ১ || 1১-,-5 3 বাক্য দ্বারা বোঝা 
যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কাছে মূলতই 
উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গগ্রহণীয় 
হবে। 
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% পাল শি 
ক... 


(5 শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের 
উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয । কেননা, মহানবী (সা) বলেন £ ১০ ৮5১১ 9| 
(2১ ১৫ 43৩1 1৬-০).০১ 15155 ৮৫১।০৩1 ৮৮ _তোমাদের সন্তান-সম্ভতি 
তোমাদের উপার্জনের একটি পৃত-পবিত্র অংশ । অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সম্তান-সত্ততির 
উপার্জন তক্ষণ কর। _ কুরতুবী) 

শস্যক্ষেত্রের ওশর-বিধি ৪ ১০:১3 :-০ 11 (১৯১৯1 ৮০০ বাক্যে ৮১৯১৯ শব্দ 
দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওর্শরী জমিনে (যে জমিনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী 
বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ 
দান করা ওয়াজিব । আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, ওশুরী যমীনে 
. ফসল অল্প হোক বা বেশি হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের ৯১; £৪ ২131 
১১-.০ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক। 
“ “ওশর' ও “খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দুটি পারিভাষিক শব্দ। এ. দু'য়ের মধ্যে একটি 
বিষয় অভিন্ন । উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই 
যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন-_ যাকাত । 
এ কারণেই ওশরকে “যাকাতুল-আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ নিরেট 
কর। এতে ইবাদতের কোন দিক নেই । মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী ৷ তাই 
তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে. অংশ নেওয়া হয়, তাকে “ওশর' বলা হয়। 
অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 
'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যগত আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও 
পণ্যদ্রব্যের উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথেই ওশর 
ওয়াজিব হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য 
ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে । ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত 
মাস'আলা বর্ণনার স্থান এটা নয় । ফিক্হ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

-৮(৮১115191 31 989 (5০০ 9881 18 ০ ০০৮৪ 

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্যে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষত 
আল্লাহ্‌ তা“আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ 
প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো 
শয়তানের চেহারাও দেখিনি_ প্ররোচনা ও নির্দেশ নেওয়া দূরের কথা । পক্ষান্তরে যদি মনে 
ধারণা জন্মে যে, সদ্কা-খয়রাত করলে গোনাহ্‌ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ও 
বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে । এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। | 

হিকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা 8 ৮__:২.১ ১১ 5২৯1 (০3 $2 _-হিকমত' শব্দটি 
কোরআন পাকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৬০৫ 


করা হয়েছে। তফসীর বাহ্রে-মুহীতে তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ব্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত 
করার পর বলা হয়েছে £ প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই, 4১7 
অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা । 
রী এ কারণেই বাহরে-মুহীতে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত সূরা বাকারার 11 51 
২,৯19 1511 __ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 

নিহিরে রী চিন 

_ হিকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বন্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত শুধুমাত্র 
নবুয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে । তাই এখানে হেকমত বলতে নবুয়ত বোঝান হয়েছে। 

ইমাম রাগেব ইম্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন £ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য 
ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুত আবিষ্কার ৷ অন্যের জন্য 
এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম। 

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে । কোথাও এর অর্থ নেওয়া হয়েছে 
কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ.জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্য কথা, কোথাও 
সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলত্যু এবং কোথাও আল্লাহ্‌র ভয়। 
শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে 4411 ২.২ ০৯1১) 
__অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। 

২৯৯11 5311141০2 আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণ 
কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ্‌ বার্ণত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য. 5_»৫|| ১১ 
আয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে। __(বাহ্রে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় 
খণ্ড) 

এ উক্ভিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা পষ্ট অর্থবোধক। 15:31 1.8 22২৯1 ০33১০ 
17৯4 1১ বাক্য থেকেও এর দিকে ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে 
হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভৃত মঙ্গল ও কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। ্‌ 

১১৮০১ ১০৯ ১৯০০5 (47558 .. ৪২, ১১৪৬৭ রি 

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে ; যে ব্যয়ে সক শর্তের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। 
উদাহরণত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা 
লোক-দেখানো ব্যয় করা হয়েছে অথবা ব্যয় করে অনুগহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও 
উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । এমনিভাবে 
“মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে. গেছে। উদাহরণত আর্থিক ইবাদতের 
মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক 
ইবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না 
করা হোক ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
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৬০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর 
প্রতিদানও দেবেন । সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার 
জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজ্নীয় শর্তাবলীর 
প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
55111 8 ১০১০১ ০৪০০৯ 1৩০০০ ৩। 

বাহ্যত ত্র আয়াতে ফরয ও নফল সব-রকম দর্নি-খ়রাঁতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে 
যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম । এতে ধমীয়ি ও জাগতিক উভয় প্রকার 
উপকারিতাই বর্তমান রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক-দেখানোর 
সন্তাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। জাগতিক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের 
পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া । সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা 
ইত্যাদি কারণে যদি কোন স্থুলে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী 
নয়। 

২ 2০১০০৫১০8৫2 গোপনে দান করার সাথেই গোনাহ্‌র কাফফারা 
ম্পর্কযুর্ত নয়__শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্ে একে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ গোপনে দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন 
হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ্‌ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট 
উপকার । 

০৯৮৩ চাও না ৮ 1১৯-1০ 4১] _এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও 
এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে । এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধু 
মুসলমানকেই দেবে_-কাফিরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? 
এটি অতিরিক্ত বিষয় । এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। 

এখানে আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ সদ্কা অর্থ নফল সদৃকা, যা যিশ্বী কাফিরকেও 
দেওয়া জায়েয । এখানে সদ্‌কা বলতে ফরয সদ্কা বোঝান হয়নি । ফরয সদ্কা মুসলমান ছাড়া 
কাউকে দেওয়া জায়েয নয় -_(মোযহারী) 

মাস”"আলা £ দারুল-হরবের কাফিরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেওয়া জায়েয নয় । 

মাস'আলা $ যিশ্বী কাফির অর্থাৎ যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও ওশর দান 
করা জায়েয নয়। অন্য সব ওয়াজিব ও নফল সদ্কা দান করা জায়েয । আলোচ্া-আয়াতে 
যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়। , 

১০ 541010 258 0105591-515581752 
এখানে ফকীর বলতে এঁ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে” যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত 
থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না। 

৪০০]। ০৯ 58551 (01 2৮০৯১_ খি আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন 
ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক“পরিহিত অবস্থায় দেখা ষায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে 
করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এব্সপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দুরস্ত হবে। 
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কুরতুবী) ,,, 
নি +-১৮৫-৪১৯০ __এতে বোঝা ষায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। 
কাজেই যদি গ্রমনি কোর্ন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে 
তও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। (কুরতুবী) 
৮8১11 ০০/১। ১1275 % এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা পথ 
আগলিয়ে সওয়াল করে না. কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না __এরূপ বোঝা যায় 
48557 ৮7 
অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে নাঁ_ ব&০ 31-...| ১০ ১৬৯৩১ 7$১ 
0 কারণ, রা সওয়াল করা থেকে নিজেরে: পরি িরাপপ পর্যে হ) 
১৫413 4১105411351 ১৯৪০১০ ০:১। _এ সপ্তম আয়াতে এ সকল লোকের 
বিরাট প্রতিদান ও শ্রের্জত্রে কথা বর্ণিত হঁয়েছে, যরা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। 
তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে 
"থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্য কোন" সময় নির্দিষ্ট নেই, 
দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই এমনিভাবে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্র পথে 
ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। 
নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেওয়া 
পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্‌ সীমাবদ্ধ । যেখানে এনপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে 
প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয় । 
ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর 
নিরীক টএরবার হাজার দিরহাম দিনে হার নিহত হাজি দির 
গোপনে ও দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে__এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দিরহাম আল্লাহ্র পথে 
ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের 
রি রি সাতে তত উনি 
উক্তি রয়েছে। 


পাচা ই বোর রর রে 
৩ তে 6০ 2 


শি পঠিত যিদ 


08 
১ 1৯514) 400০৮2০১৩১৯৬৪৪৮৪ ৪৩ 








৬/৬/৬/1091078091.001 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


পে 
9 
রব 





৬৯৯৯)%০2575161289৬৫/-9 এ 2282 
১৮5 অ৮৪5০৩০5৯- তি 
3:55 2) পু গন 2৩ (ও 382 ৩ 
12561585005 ৪৩৮০৮ ৮৫৩১৮১৩2০৪৬ 
ও ৫৩)০5:5 ৬ 2৩ তি 5 205/54) ৩2৮১০, 
কেরে যর লে 
২১০2 ৩2159৮7৩)৮ পু2128-25 
৩৩৯ রজত 


(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় এ 

















দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) 
নিশ্চয় যারা বিশ্বাস-স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত 


সময় দেওয়া উচিত । আর ফদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, ষদি তোমরা উপলন্ধি 
কর। (২৮১) এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে ! 
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রি ভরা বার কোনরূপ অবিচার 
করা হবে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা সুদ খায় (অর্থাৎ গ্রহণ করে), তারা (কিয়ামতের দিন কবর থেকে) দণ্ডায়মান হবে না, 
কিন্তু যেভাবে দণ্ডায়মান হয় এ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয় (অর্থাৎ 
হতবুদ্ধি মাতালের মত দণ্ডায়মান হবে)। এ শাস্তির কারণ এই যে, এরা (অর্থাৎ ২ 
সুদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য) বলেছিল ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো. সুদের মত (কেননী, এতেও 
মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বৈধ। কাজেই অনুরূপ যে সুদ, তাও 
বৈধ হওয়া উচিত)। অথচ (ভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(যিনি বিধি-বিধানের মালিক) ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন ; (এর 
বেশি ব্যবধান আর কি হতে পারে ?) অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার. পক্ষ থেকে .(এ 
সম্পর্কে) উপদেশ এসেছে এবং সে (এই সুদখোরী কুফরী বাক্য অর্থাৎ সুদকে বৈধ বলা রলেকে) 
বিরত হয়েছে (এবং তাকে হারাম মনে করে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, তার জন্য রয়েছে 

ংবাদ)। তবে যা কিছু (এ নির্দেশ নাধিলের) পূর্বে (নেওয়া) হয়ে গেছে, তা তার (অর্থাৎ, 
বাহ্যিক শরীয়তে তার এ তওবা কবুল হয়েছে এবং নেওয়া অর্থের মালিক সে-ই) এবং তার 
(অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার অর্থাৎ সে মনেপ্রাণে বিরত হয়েছে, না কপটতা করে তওবা করেছে, তা) 
আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল । (খাঁটি মনে তওবা করে থাকলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হরে, 
নতুবা না করার মতই হবে। তার প্রতি কুধারণা পোষণ করার অধিকার তোমাদের.নেই)। এবং 
যারা (উল্লিখিত উপদেশ শুনেও এ উক্তি ও কর্মের দিকে) পুনরায় ফিরে আসে, তবে (তাদের এ 
কাজ স্বয়ং কবীরা গোনাহ্‌ তথা মহাপাপ হওয়ার কারণে) তারা দোযখে যাবে (এবং তাদের এ 
উক্তি কুফরী হওয়ার কারণে) তারা তথায় (দোযখে) চিরকাল অবস্থান করবে। (সুদ গ্রহণে 
আপাত দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও পরিণামে) আল্লাহ্‌ তা“আলা সুদ্রকে 
নিশ্চিহ করে দেন। (কেখনও ইহকালেই সব ধ্বংস হয়ে যায়, নতুবা পরকালে ধ্বংস হওয়া তো 
সুনিশ্চিত । কেননা, সেখানে এ কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিপরীতে দান-খয়রাতে 
আপাত দৃষ্টিতে অর্থ-হ্বাস পায় মনে হলেও পরিণামে) আল্লাহ্‌ তা'আলা দানকে বর্ধিত করেন। 
(কেখনও ইহকালেই বৃদ্ধি করেন, নতুবা পরকালে বৃদ্ধি পাওয়া তো সুনিশ্চিত । কেননা, সেখানে 
এ কারণে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে; যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে)। আর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেন না (বরং অপছন্দ করেন,) কোন অবিশ্বাসীকে, (যে উপরোক্ত 
বাক্যের মত কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে এবং এমনিভাবে পছন্দ করেন না) কোন পাপীকে (যে 
উল্লিখিত কাজ অর্থীৎ সুদের অনুরূপ কবীরা গোনাহ করে)। 

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, (বিশেষত) নামায কায়েম করেছে 
এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে সওয়াব রয়েছে এবং 
(পরকালে) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা হবে না এবং তারা রা (কোন উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ার কারণে) 
দুর্থিতও হবে না। 

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে, তা 
পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (কেননা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই ঈমানের 
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দাবি)অতঃপর যদি তোমরা (একে কার্ষে পরিণত) না কর, তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের পক্ষ 
থেকে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি শুনে নাও (অর্থাৎ তোমাদের বিরদ্ধে এ কারণে জিহাদ ঘোষণা করা হবে) 
এবং যদি তোমরা তওবা করে নাও, তবে তোমাদের মূলধন (ফেরত) পেয়ে যাবে । (এ 
আইনের পর) তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করতে পারবে না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার 
করা হবে না। (অর্থাৎ তোমরা মূলধনও ফেরত পাবে না ৰা দিবে না, তা হবে না) এবং যদি 
(খেণগ্রহীতা) অভাবপ্রস্ত হয় (এবং এ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদে খণ পরিশোধ করতে না পারে?) 
তবে (তাকে) সময় দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ যখন সে 
পরিশোধ করতে সক্ষম হবে সে সময় পর্যন্ত) এবং (সম্পূর্ণভাবে) ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের 
জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা (এ সওয়াব ও বিনিময়. সম্পর্কে) জ্ঞানবান হও । | 

(হে মুসলমানগণ,) এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে হাধিরার জন্য 
প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল) পুরোপুরি পাবে 
এবং তাদের প্রতি কোনরূপ. অবিচার করা হবে না (অতএব হাযিরার জন্য তোমরা স্বীয় 
কার্যকলাপ ঠিক রাখ এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করো না)। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে “রিবা” অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা 
শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে 
কোরআন ও সুন্নাহ্য় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পথে 
যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর. তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক 
দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ । মিরা 
প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসসমূহের বক্তব্য 
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে 
এবং দেখতে হবে সুদ কোন্‌ কোন্‌ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন্‌ রহস্য ও 
উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান ? 

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক.। অর্থাৎ বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের. 
অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে ? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যন্তাবী পরিণতি 
হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু 
আল্লাহ্‌ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিফসমূহের উদ্ভট ফসল ? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক 
সমস্যার সমাধান হতে পারে__শুধু সমস্যার সমাধানই নয় ; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল 
ও প্রধান কারণ ? 

দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয় । এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক 
ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে । কোরআনের সংশিষ্ট আয়াতের. তফসীর প্রসঙ্গে .এসব 
আলোচনাও কম দীর্ঘ নয় । 

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের 
প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ.পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্কনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় 
উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দপ্তায়মান হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তির মত, 
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যাকে কোন শয়তান-জ্বিন আছর করে দিশেহারা করে দেয় । হাদীসে বলা হয়েছে £ দণ্তায়মান 
হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা । সুদখোর যখন-কবর থেকে উঠবে, তখন এ 
পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন দিশেহারা করে দেয়। 

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জ্বিন ও শয়তানের আছরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা 
উন্মাদ হতে পারে । অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম 
ইবনে কাইয়্েম জওযী (র) লিখেছেন $ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, 
মৃগীরোগ, মৃর্ছারোগ কিংবা পাগলামি বিভিন্ন কারণে হতে পারে । মাঝে মাঝে জ্বিন ও শয়তানের 
আছরও এর কারণ হয়ে থাকে । যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসন্ভাব্যতা 
ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই। 

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোররা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উিত 
হবে- কোরআন পাক. সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামি ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি 
প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ শয়তান আছর করে দিশেহারা করে.দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে 
উঠবে । এতে সন্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে-যেমন চুপচাপ 
পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না ; তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত 
প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাগু-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে। 

সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশত অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার.পর 
চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভর করতে পারে না। 
সুদখোরদের অবস্থা এরূপ হবে না। তারা তৃতে-ধরা লোকের মত কষ্ট ও শান্তি পুরোপুরিই 
অনুভব করবে । 

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শান্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে 
কিনা। আল্লাহ্‌ তা*আলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথরা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের 
কারণে দেওয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে । হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল. 
অবস্থায় উথথিত করার মধ্যে সম্ভবত এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার 
লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় 
না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না । সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায় অজ্ঞান ছিল। তাই 
হাশরেও তাকে এ অবস্থায় উঠানো হবে। অথবা এ শান্তি দেওয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু 
দুনিয়াতে স্বীয় নির্বদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ 
আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠানো হবে। 

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ 
এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক কিংবা 
পৌোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক । কিন্তু বিষয়টি “খাওয়া 
শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেওয়ার কোন 
সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেওয়ার সন্তাবনা থাকে । তাই পুরোপুরি 
আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়-। শুধু আরবী ভাষা 
নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তা-ই। 

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। তারা দু'টি অপরাধ 
করেছে £ এক. সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। দুই. সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা 
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একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছে ৪. “ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ । সুদের 
মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি-ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । 
অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত” অথচ কেউ বলে না যে, 
ক্রয়-বিক্রয় হারাম । এক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের 
মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি 
পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা 
স্দকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল। 

'তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ তা“আলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রুয়-বিক্রয়কে 
সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল 
পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে 
দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে ? 

এর জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদ্খোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ 
মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেনদেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই: 
রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ তা*আলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে 
পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেননি ; বরং বিজ্ঞনোচিত তঙ্গিতে জওয়াব দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ 
জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে 
নেওয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা 
অপবিভ্রতা রয়েছে_ সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা না-ই করুক । কেননা, সমগ্র 
বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র এ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে 
পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বন্তৃও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও 
জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয় কিন্তু 
গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে। | 

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন 
করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে 
গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বাস্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তওবা করেছে__তার 
এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকবে । 

মনেপ্রীণে তওবা করে থাকলে আল্লাহ্র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তওবা না 
করারই মত । তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ 
শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্ষে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্ষে সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্‌ 
হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত 
হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে । 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা“আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে 
বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পরবিরোধী, উভয়ের পরিণামও 
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সূরা আল-বাকারাহ... - ৬১৩ 


তেমনি পরস্পরবিরোধী ৷ আর সাধারণত যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও 
পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। 

স্বর্ূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ 
অপরকে দেওয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেওয়া হয়। 
এ দু'টি কাজ যারা রুরে, তাদের নিরত ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, 
খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি:ও পরকালীন সওয়াবের জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ 
হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান 
অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্ত বাসনা পৌষণ করে থাকে । পরিণতির পরস্পর 
বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত. থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর 
ধন-সম্পদ.কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা .এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে 
না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্তেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদ্রের ফলাফল, বরকত 
ও উপকারিতা বেড়ে যায়। 

এখানে প্রণিধান্যোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে. বর্ধিত 
করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন ত্রফসীরকার বলেন, এ মেটানো ও বাড়ানো পরকাল্রে সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার 
বিপূদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে । পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের 
জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত. ও শান্তিলাভের উপায়-উপকরণ হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ।. এতে 
সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন ঃ সুদ্‌্কৈ মেটানো এবং 
'্ান-খয়রাতকে: বাড়ানো পূরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ 
করা যায়| 
.. যে.সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, 
অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ "ঘটনা 
সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে .দেউলিয়া ও 
ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসায়-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং 
অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের 
ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা বিবৃতি 
এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক, তাঁ সাধারণত 
স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন-না-কোন 
বিপর্যয়ের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা“মার (র) বলেন $ আমি বুযূর্গদের মুখে শুনেছি, . 
চল্লিশ বছর যেতে মা যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরন্ু হয়ে যায় । ও 

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও! 
'্ষলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যন্তাবী । কেননা এটা -সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং 
উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধাতৃষ্জা মেটে না, কিংবা শীত 
্র্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন 
ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত: সব কষ্ট 
স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বন্ধু অর্জন করার 
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৬১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


উপায় যার. সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্পূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক 
জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার 
সন্তান-সন্ভতিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত। 

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল ৷ এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল 
হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ 
একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব 
উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায় ; যদিও 
চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে। 

একথা উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা 
করে দেখা যেতে পারে । আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও 
ক্রমবর্ধিষু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষণতা পাতুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। 
ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ 
বর্ধিষ্ুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুরই বার্তাবহ। 
এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও 
ফলাফল অর্থাৎ আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে । 

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখৌরদেরই 
'আধিপত্দু বেশি । আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ন্ত। দেখা যায়, তারাই 
প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘরের মালিক । আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামথরীও তাদেরই 
হাতের মুঠোয় । পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত 
আসবাবপত্রেরও 'তাদের অভাব নেই । নফর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম 
তাদেরই কাছে বিদ্যমান । কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম 
তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রয় হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা 
যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্ষিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় 
হয় না। তা এমন একটি রহমত যা সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে । অনেক 
সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্তেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্য 
মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাবপত্র সুদৃশ্য 
ও মনোহরী করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়। কিন্তু এতসব. 
সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি নিদ্রা অবশ্যন্তাবী . আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু 
হাজারো মনুঘ এ প্রশ্নের উত্তরে এনা' বলবে-_যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী সভ্য দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় 
. যে,-সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন-মানুষ ঘুমের বটিকা.ব্যবহার না করে ঘুমোতেই. পারে না 
এবং মাঝে মাঝে বটিকাও তাদের ঘুম আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি 
বাজার তকে কিনে আনতে পারেন । কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে কোন মূল্যেই কিনে আনতে 
পারেন না। অন্যান্য আরাঘ এবং সুখের অবস্থাও তা-ই.। 

বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর সুদখোরদের অবস্থা, পর্যালোচনা করুন । আপনি তাদের কাছে 
সবকিছু পাবেন কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। তার এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় 
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কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং 
থেকে জাহাজ আসে__এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল 
এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। আফসোস, এ জ্ঞান-পাগলরা সুখের সাজ-সরঞ্জামকেই 
সুখ মনে করে নিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। 

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা ।. এখন এদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। 
বলা বাহুল্য, সুদখোররা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের 
পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা । দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের 
উদর স্ফীত করে তোলে । তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইয্যত ও সন্ত্রম থাকা অসন্ভব। 
নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। 
তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং 
মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যন্তাবী পরিণতি এই 
যে, দরিদ্র ও নিঃস্বলোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। 
বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এ হিংসা. ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ । শ্রম ও 
পুঁজির মধ্যকার সম্খ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে । কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক 
তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফল। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের 
জাহান্নামে পরিণত হয়েছে । এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা । অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, 
সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় 
তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্জলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে 
বঞ্চিত হয়। [.. 

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবত কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো 
সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, তাদের 
সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ! দ্বিতীয়ত তাদের অবস্থা হচ্ছে এবূপ £ 
মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজ দেহের লালন-পালন করে এবং 
এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহত্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ 
মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান । দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও 
্রফুরু। কিন্তু একজন মানবতার মঙলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লাই দেখবে না। সে এদের 
বিপরীতে এসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেওয়া-হয়েছে। যে 
ব্যক্তি আদমখোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে 
মোটাতাজা দেখে তাদের' প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতৈ পারবে না এবং সামধ্বিক-দিক দিয়ে. এদের 
কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না' ; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস 
বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে। 

এরর বিপরীত দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন । তাদের কখনও ধন-সম্পদের পিছনে দিশেহারা 
হয়ে ঘুরতে দেখবেন না । সুখের সাজ-সরঞ্জাম দিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম শুয়ালাদের 
চাইতে শাস্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্হথের্য তারা অনেকগুণ বেশি ভোগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, 
এটাই প্রকৃত সুখ । দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে । 
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35০11 ১:)১90১:১|। 4441 ৯৫ _ মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেছেন £ আল্লাহ্‌ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি 
পরফালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কারই ; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক 
দিয়েও সুস্পষ্ট । হুযূর (সা)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই £ 

0৪ 1| ১১০০৩ ৭০০৪৮০ ০০৪ ১৪৫ 01372511 ০। 
অর্থাৎ সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা __(মসনদে-আহমদ, 
ইবনে মাজাহ্‌) 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪/-:১১1 ১4১৫ :/4 ৯৯: 41119 অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ 
তা“আলা কোন কাফির.গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।” এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা 
সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ব কার্যত সুদ 
খায়, তারা গোনাহ্গার, পাপাচারী। 

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত .সৎকর্মশীল মুমিনদের বিরাট 
পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের 
শাস্তি এবং লাঞ্কনার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। তাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী 
এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকর্মী তথা নামায ও যাকাত আদায়কারীদের সওয়াব ও পরকালীন 
মর্তবা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ ৃ 
ৃ ১০০১০ মদ 911১491 ০০ ০০ 1939 41115851155 0১301 825 

চতুর্থ অর্থাৎ এই আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের 
যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, এ আয়াতে সেগুলোর লেনদেনও হারাম 'করা 
হয়েছে। 

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী 
কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে 
মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের 
বকেয়া সুদের দাবি তখনো অন্যদের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী সাকীফ ও বনী মখযুমের মধ্যে 
পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী সাকীফের কিছু সুদের দাবি তখনও পর্যস্ত বনী 
মখযুমের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে 
অবৈধ মনে করতে থাকে । আবার. এদিকে বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবি করতে থাকে । 
কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসবমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী 
থযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা 
সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না। 

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকার্রমা । তখন বিজিত হয়ে গিয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আঘ (রো)। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব 
ইবনে উসায়দ (রো)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নিকট 
লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
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সূরা আল-বাঁকারাহ্‌ -. * ৬১৭ 


এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার-পর' সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে 
মওকুফ করে দিতে হবে । অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে। 

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব 
অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শাস্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে 
নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হলো । কিন্তু এতদসত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) যখন 
বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করল্লেন যে, এ আইন 
ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয় ; বরং 
সমর মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে । তাই আমি 
সর্বপ্রথম অ-সুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক 'ণ্কুফ করে 
দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। 
তিনি এ ভাষণে বলেন £ ০, 
১4131 ০০3১1০। 445৫০০6৯০৬০ ২34৮৯ ৬ও ০০৪ ১/১১ 45 ০1 ১। 
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অর্থাৎ জাহিলিয়ত যুগে সুদের যেস্ব লেনদেন হয়েছে, সবগুলোর সুদ ছেড়ে দেওয়া হলো । 
এখন প্রত্যেকেই মূলধন পাবে। সুদের অতিরিক্ত অংক পাবে না। তোমরা সুদ আদায় করে.আর 
কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন পরিশোধ করতে অস্বীকার. করে 
তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে নাঁ। সর্বপ্রথম যে সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল 
আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ। এ সুদের বিরাট অংক অমুসলিমদের কাছে 
প্রাপ্য ছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত এবং বকেয়া. সুদ 
ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে ।, 

মুসলমানদেরকে সম্োধন করে 2111 1১ %5(আল্লাহ্‌কে ভয় কর) আদেশ দ্বারা আয়াতটি 
শুরু করা হয়েছে। এরপর আসল বিষয়ের নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিশেষ পদ্ধতির 
মাধ্যমেই কোরআন পাক সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বিধানের তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যের 
অধিকারী । মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন মনে হয়_যখনই এরূপ কোন আইন কোরআন 
পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই আগে প্ররে আল্লাহ্র সামনে হাধিরা, হিসাব-নিকাশ এবং 
পরকালের শান্তি অথবা সওয়াবের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন-মানসকে তা 
পালন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এরপর নির্দেশ শুনানো হয়েছে। ক্ষেত্রেও অতীত 
সুদের অঙ্ক ছেড়ে দেওয়া মানবমনের পক্ষে কঠিন হতে পারত। ভাই আগে 4111 1৬51 বলে 
এরপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ঃ ৮৪ 55৮51 ১3 অর্থ বকেয়া সুদ ছেড়ে 
দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪ ১-১০$ এ 4৫ | | অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানদার 
হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ. না করাই 
ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে 5441 1১-5। এরং 
নির্দেশের পরে ৩৫--০-১ ১555 ০1 যুক্ত করা হয়েছে। 

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরন্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর:শাস্তির কথা শুনানো 
হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে 
যুদ্ধের ঘোষণা শুনে. নাও । কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণ কোরআন পাকে 


তফসীরে মা*'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৭৮ 
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৬১৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণও 


এতবড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 8 
১99১05 53 ১45 1 511১1 ০০৪৩১1১১০1৪ 

অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প. হও, 
তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে । মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা 
.কারও উপর জুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে 
তোমাদের. উপরও. জুলুম করতে পারবে না । আয়াতে. আসল মূলধন দেওয়াকে তওবার সাথে 
শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে 
কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন পাবে। 

এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তওরা না করলে 
মূলধনও পাবে না । এ মাস'আলার বিবরণ এই যে, যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারামই 
মনে না করে, পরজ্তু আল্লাহ্র নির্দেশ মেতাবেক সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করে, তবে 
এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী । ধর্মত্যাগীর ধন-সম্পদ তার মালিকানায় থাকে না। 
মুসলমান অবস্থায় সে যা উপার্জন করে, তা সরকারী ধনাগারে জমা হয়। তাই সুদ ছেড়ে 
দেওয়ার জন্য তওবা না করা যদি হালাল মনে করার কারণে হয়, তবে আসল মূলধনও সে 
ফেরত পাবে না। পক্ষান্তরে যদি হারাম মনে করেও কার্যত সুদ থেকে বিরত না হয় এবং দল 
গঠন করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে সে বিদ্রোহী । বিদ্রোহীরও সকল 
'সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী ধনাগারে জমা করা হয়। যখন সে তওবা করে তখন 
আবার সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়। বস্তুত এ জাতীয় সৃক্্ দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার 
জন্যই শর্তের আকারে বলা হয়েছে ঃ 1151 ১০১১১19৮2১5 3.8 অর্থাৎ যদি 
তওবা না কর, তবে তোমাদের মূলধনও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। 

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণুকীর্তির বিপরীতে পৃত-পবিত্র চরিত্র 

এবং দরিদ্র ও নিঃদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
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রগ দাততিন 5 এনে 
শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্থাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া বিধেয়। যদি তাকে 
'খণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম | 

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতৰ নির্দিষ্ট সময়ে খণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের 
“অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও 
-আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। 

এখানে শ্রেষ্ঠতম: বিচারপতি আল্লাহ্‌ তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন 
খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং খণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয 
নয় ; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত 
করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম । 

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদৃকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে।- এতে ইঙ্গিত আছে 
যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্য সদ্কা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৬১৯ 


এছাড়া আরও বলেছেন ঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম । অথচ বাহ্যত: এভে তাদের-ক্ষতি । 
কারণ, সুদ তো ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল, এখন যূলধনও গেল । কিন্তু কোরআন পাক একে 
উত্তম বলেছেন এর কারণ দ্বিবিধ $ এক. এটা যে উত্তম, তা এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর 
চোখের সামনে এসে যাবে । তখন এ সামান্য অর্থের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত 
অর্জিত হবে। দুই. এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কার্ষের কল্যাণকারিতা 
প্রত্যক্ষ করা যাবে । অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত হবে । বরকতের স্বরূপ এই যে, অল্প 
ধন-সম্পদ দ্বারা অধিক কাজ সাধিত হবে । এর জন্য ধন-সম্পদের পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়ে 
যাওয়া জরুরী নয়। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদে অপরিসীম বরকত 
হয়। তাদের অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা এত 'অধিকতর কাজ সাধিত হয় যে, হারাম মালের 
অধিকারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দ্বারা তত কাজ সাধিত হয় না। রি 

বরকতহীন ধন-সম্প্দের অবস্থা এই ধে, যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তা অর্জিত হয় না 
কিংবা উদ্দেশ্য নয়-_এমন কাজেই তা অধিক ব্যয়িত হয়ে যায়। যেমন, উঁষধপত্র, চিকিৎসা 
এবং ডাক্তারের দর্শনী ইত্যাদি । এসব কাজে ধনীদের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়ে যায় । গরীবদের 
এগুলোর দরকার খুব কমই হয়ে থাকে । প্রথমত; আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে সুস্থতার নেয়ামত 
দান করেন। ফলে চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার বড় একটা প্রয়োজনই তাদের জন্য দেখা দেয় 
না। দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলেও মামুলী খরচেই তাদের জন্য সুস্থতা অর্জিত হয়ে যায় । এ হিসাবে 
নিঃস্ব খাতককে কর্জ মাফ করে দেওয়া বাহ্যত অলাভজনক দেখা গেলেও কোরআনের এ 
শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ একটি উপকারী ও লাভজনক কাজ । 

নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্তার শিক্ষাসম্থলিত সহীহ্‌ হাদীসসমূহের কতিপয় বাক্য শুনুন £ 
ষ্তিবরানীর শ্রক-হাদীসে আছে-_ যেদিন কোন-ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ছাঁড়া মাথা গুজবাঁর কোন ছায়া 
পাবে না, সেদিন যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়া-কামনা করে, তাঁর 
উচিত নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্র ব্যবহার করা কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া । 

সহীহ্‌ মুসলিমেও এ বিষয়ের হাদীস রয়েছে । মসনদে আহ্মদের এক হাদীসে আছে-__যে 
ব্যক্তি কোন নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে, সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদ্‌কা করার সওয়াব 
'পাবে। দেনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সময় দেওয়ার জন্য হবে এ হিসাব । যখন দেনার 
মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে 
প্রত্যহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার সওয়াব পাবে । 

এক হাদীসে আছে - হযে ব্যক্তি চায়. যে, ছার নিয় বা-বিখন দুর ছোক, 
তার উচিত নিঃম্ব দেনাদারকে সময় দেওয়া $.... 

এরপর শেষ আয়াতে পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাধরের হিসাব-নিকাশ, এবং সাব ও 
87778 


পাও পাপা 


ঞ 1208 
অর্থাৎ_-এঁ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে হাযিরার জন্য আনীত 
হবে । অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে । 
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৬২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


হযরত আবদুল্লাহ্‌.ইবনে :আব্বাস (রা) বলেন $ অবতরণের দিক দিয়ে এটি সর্বশেষ 
আয়াত । এরপর কোন. আয়াত 'অবত্তীর্ণ হয়নি । এর একত্রিশ দিন পর হুযূর (সা) ওফাত পান। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে নয় দিন পর হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ওফাতের কথা বর্ণিত 
আছে। 

এ পর্যন্ত সুদের. বিধি-বিধান সম্পর্কিত সূরা বাকারার আয়াতষমূহের তষ্সীর বর্ণিত হলো । 
দের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোরআন পাঁকে সূরা বাকারায় সাত. আয়াত, সূরা 
আলে-ইমরানে এক আয়াত এবং সূরা নিসায় দু'টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা ন্[মেও একটি 
আয়াত আছে, যার তফসীন্র মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একেও সুদের অর্থে ধরেছেন এবং 
বৈউ রই দাবির হাখিভিরদার করের 1 জুনে বোরহান বানি উন জরা বু 
বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। 

পুলের, পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্বে সূরা আলে-ইমরান, সরা নিসা এবং সূরা রূমে উ্লিখিত 
অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও এ স্থলে করে দেওয়া সমীচীন মনে হয়। তাতে 
সবগুলো আয়াতই' একত্র হওয়ার ফলে সুদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। 

.. সূরা আলে-ইমরানের ১৩শ রু্কুর ১৩০তম আয়াতটি এই ঃ 
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* ১১৯৮৬ 

হউন তোমরা সুদ খেয়ো না ছিষুণ, ০ ভয় 
কর । আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে ।” টা 

এ আয়াত অবতরপ্রের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়ত আমলের আরবে সুদ 
গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে». একটি নির্দিষ্ট: মেয়াদের জন্য সুদের উপর বাকি দেওয়া 
হতো । মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ 
বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেওয়া হতো । এমনিভাবে ছ্তীয় মেয়াদেও যদি 
দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ. আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতো । সাধারণ 
তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে “লুবাবুবুক্ল, গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ 
উল্লিখিত আছে। 

জাহিলিয়ত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ 
কারণেই আয়াতে ?8০(১ (1.51০1 (অর্থাৎ কয়েকগুণ অতিরিক্ত ) বলে তাদের প্রচলিত 
পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা: 
সম্পর্কে ছঁশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় ঘে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না 
হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাকারা ও নিসায় যেকোন ধরনের সুদের অবৈধতা 
পরিফার বর্ণিত হয়েছে; কয়েকগুণ বেশি হোক বা না.হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের 
স্থানে স্থানে বলা হয়েছে ঃ 90151554195, ্ 

'অর্থাৎ_আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মুল্য গ্রহণ করো না। এতে “অল্প মূল্য" বলার 
কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি: সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্প মূল্যই 
হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, 
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সূরা আল-বাকার্লাহ্‌ ৬২১ 


বেশি মূল্য হারাম নয় । এমনিভাবে এ আয়াতে %:(-২- (2.2:০1 শব্দটি তাদের লঙ্জাকর 
পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়। : 

সুদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্ষে চিন্তা করলে একথাও বলা যায় যে, সুদের অভ্যাস গড়ে 
উঠলে সুদ শুধু সুদই থাকে না, বরং অপরিহার্যভাবে ছিগুণ চতুর হয়ে ক্রমবর্ধিত অস্তিত্ব পেয়ে 
যায়। কারণ, সুদের যে অংক সুদখোরের মালের অন্ত্ক্ত হয়, সে. অতিরিক্ত অংকটিও পুনবরি 
দেই খাটানো হয়। ফলে সুদ কর়েকুণ বুদ্ধির হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ম 
অব্যাহত থাকলে সুদের অংক «১ ০(-০ (3১1 অর্থাৎ কয়েকগুণেরও কয়েকগুণ হয়ে 
যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক সুদ পরিমাণে দ্বিগুণ চতুর্ভুণই হয়। 

সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার দু'টি আয়াত এই 8 - 
2 ০১০৪০, 

যারে 35500 


অর্থাৎ্_“ইহুদীদের এসব বড় বড় অপরাধের কারণে আমি অনেক পবিত্র বস্তু যা 
তাদের জন্য হালাল ছিল__তাদের উপর 'হারাম করে দিয়েছি এবং তা এ কারণে যে, তারা 
অনেক মানুষের সুপথ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে যেত এবং তা এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ 
করতো । অথচ তাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা 
মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো । আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।” | 

এ দু'আয়াত থেকে জানা গেল যে, মুসা (আ)-এর শরীয়তেও সুদ হারাম ছিল। ইহুদীরা 
যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন দুনিয়াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ তারা 
জাগতিক লালসার বশবর্তা হয়ে হারাম খেতে শুরু করলে আল্লাহ্‌ তা“আলা কতক পবিত্র বন্তুও. 
তাদের জন্য হারাম করে দেন। 

৮ 

১4৮০০21154905 40 50505 55 5০ 

অর্থাৎ _“যে বস্তু তোমরা মানুষের ধন-সম্পদে পৌছে বেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাও, তা 
আল্লাহ্‌র কাছে বাড়ে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিলে যাকাত প্রদানকারী 
আল্লাহ্‌র কাছে তা বাড়িয়ে নেয় ।” 

কোন কোন তফসীরকার “রিবা শব্দ এবং বেড়ে যাওয়ার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ 
আয়াতকে সুদের অর্থে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ সুদ গ্রহণে যদিও 
বাহ্যত ধন-সম্পদের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি নয়। উদাহরণত 
কারও দেহ ফুলে গেলে বাহ্যত তা দেহের বৃদ্ধি বলে মনে হলেও কোন বুদ্ধিমানই একে পুষ্টি ও 
বৃদ্ধি মনে করে আনন্দিত হয় না। বরং একে ধ্বংসের পূর্বাভাসই মনে করে । এর বিপরীতে 
যাকাত ও"সদকা দেওয়ার মধ্যে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা-ত্াস 
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৬২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


নয়, বরং ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধির কারণ । উদাহরণত:কেউ কেউ পেটের দৃষিত বস্তু বের করার 
জন্য জোলাপ ব্যবহার করে কিংবা শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রূক্ত.বের করে ন্লেয়। তার ফলে বাহ্যত 
সে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহে ভারশক্তির অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের 
দৃষ্টিতে এ'অভাব তার বল ও শক্তিরই অগ্রদূত । ূ 

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতকে সুদ নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরেন নি। তাদের মতে 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে-ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদ অপরকে আন্তরিকতা ও সদুদ্েশ্য 
প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং-প্রতিদানে আরও বেশি পাওয়ার নিয়তে দেয়, তা বাহ্যত বৃদ্ধিপরাপ্ত 
হলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উদাহরণত অনেক সমাজে বিবাহ উপলক্ষে 
নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে বর-কনেকে টাকা-পয়সা ও আসবাবপব্র দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। 
এগুলো উপঢৌকন হিসাবে নয়, বরং প্রতিদান গ্রহণের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয় । এ দান যেহেতু 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজ স্বার্থে হয়ে থাকে, তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এভাবে 
ধন-সম্পদ বাহ্যত ক্রমবর্ধমান হতে. থাকলেও আল্লাহ্ব্র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। হ্যা, 
আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সব যাকাত ও সদকা দেওয়া হয়, তাতে বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস 
পেলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা দ্িগুণ-চতুর্তুণ হয়ে যায়। . 
বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে $ আপনি 
প্রতিদানে অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করার নিয়তে কারও প্রতি অনুগহ করবেন না। 

সূরা মের আলোচ্য আয়াতে বাহ্যত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য মনে হয়। প্রথম কারণ এই 
যে, সূরা রূম মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য, এতে যদিও প্রত্যেকটি আয়াত মন্কায় অবতীর্ণ হওয়া 
জরুরী নয়; কিন্তু অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মন্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল ধারণা অবশ্যই 
জনৌ। আয়াতটি যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে একে সুদ-নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরে নেওয়া 
যায়.না। কেননা, সুদের নিষেধাজ্ঞা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ 
আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়বস্তু দ্বারাও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী 
আয়াতে বলা হয়েছে ঃ এ 
০3111৮2১4১১) 905 ১2৫০115 ০8৯ ০১৮৪)। 5৭ 
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অর্থাৎ__“আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে .দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম ।” 7 

এ আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়তে ব্যয় করা হলেই আত্মীয়-স্বজন, 
মিসকীন ও সুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ হবে। অতএব, এর পরবর্তী আয়াতে 
এ শর্তের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রতিদানে বেশি পাওয়ার নিয়তে যদি কাউকে ধন-সম্পদ 
দেওয়া হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হলো না। কাজেই এর সওয়াব পাওয়া যাবে 
না। 

মোটকথা, সুদের অবৈধতার প্রশ্নে এ আয়াতটিকে বাদ দিলেও পূর্বোল্লিখিত আরও অনেক 
আয়াত বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে ছিগুণ-চতুর্থণ সুদের. 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৬২৩ 


অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে.এবং অবশিষ্ট সব আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদের অবৈধতা ব্যক্ত হয়েছে । এ 
বিবরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদ দিগুণ-চতুর্তণ হোক বা চত্রবৃদ্ধি. হোক. কিংবা 
একতরফা হোক সবই হারাম এবং হারামও এমন কঠোর যে, এর বিরুদ্ধাচর্ূণ করলে আল্লাহ্‌ ও 
তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনান হয়েছে। 

রিবা”র আরও কিছু ব্যাখ্যা 

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও 
সুন্নাহতে যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝান 
হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্তত করে এবং নানা রকম বাহানা 
সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয় । তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে 
পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত 
একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে। 

প্রথম ঃ কোরআন ও-সুন্নাহতে রিবা'র স্বরূপ'কি এবং এর প্রকার কি কি? 

দ্বিতীয় 8 রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি ?. 

. তৃতীয় ঃ সুদ বা রিবা" যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও' বাণিজ্য 
নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা 
হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে ? 

“রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা ঃ একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর £ “রিবা' আরবী ভাষার একটি 
বহুল প্রচলিত শব্দ। রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে 
জাহিলিয়ত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল । শুধু গ্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেনদেনও 
তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সুরা নিসার আয়াত থেকে আরও 
জানাযায় যে, রিবা” শব্দ এবং এর লেনদেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ,ছিল এবং 
তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার 
লেনদেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন 
পাক বলে যে, মূসা আ)-এর উম্মতের জন্যও সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা 
জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে 
বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে। 

_ এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা “রিবা'র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাকারার 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কিরাম “রিবা” শব্দের 
স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সা)-এর কাছ 
থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । বরং দেখা গেছে 
যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন সাহাবায়ে কিরাম তা বাস্তবায়নে 
তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার বিধান নাধিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার 
যাবতীয় লেনদেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন । অতীতকালের কাজ-কারবারে মুসলমানদের যেসব 
সুদ অ-মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, মুসলমানরা তাও ছেড়ে দেন। অ-মুসলমানদের যেসব 
মুসলমানদের কাছে সুদ প্রাপ্য ছিল, নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা তা পরিশোধে 
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৬২৪. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এ মাস'আলা মন্কার প্রশাসকের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি মহানবী 
(সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। এর ফয়সালা সূরা বাকারার সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহর 
তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয় । অর্থাৎ অতীতকালের ৰকেয়া সুদের লেন-দেনও অবৈধ বলে 
ঘোষণা করে দেওয়া হয়। 

এতে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, ইসলামী 
শরীয়তের একটি নির্দেশের কারণে তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন মারা যাবে ? এ 
অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বিদায়. হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, এ 
নির্দেশের আওতাধীন শুধু অ-মুসলমানরাই নয়-__সুসলমানরাও। উভয়ের, ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ 
সমভারে প্রযোজ্য । সেমতে সর্বধ্রথম মহানবী (সাট-এর চা হযরত:আবরাস (রা)-এর বিরাট 
অধকের সুদ ছেড়ে দেওয়া. হয়। 

মোটকথা, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার সময় 'রিবা' শব্দের ব্যাপারে কোন অশ্পষ্টা ছিল না_সকলের 
কাছেই.তার প্রকৃত-অর্থ সুবিদিত ছিল। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার .লেন-দেন 
করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই 
ন্‌য় নয় __'দেশের আইন হিসাবেও জারি করেন। তবে এমন কতকণুলো প্রকারকেও তিনি. রিবার 
অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের 
ব্যাপারেই হযরত ফারূকে-আযম (রো)-এর মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই 
মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোয়ণ করেছেন। নতুবা আরররা যাকে রিবা বলতো, সেই 
আসল রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও ব্যক্ত 
করেন নি। 

এবার. আরবে প্রচলিত 'রিবা' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক তফসীরবিদ ইবনে জারীর 
মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন 8 জাহিলিয়ত. আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ রিবা" হলো 
কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঝণ দিয়ে মূলধূনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। 
আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঝণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে 
দেওয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। হযরত কাতাদাহ্‌ এবং অন্যান্য তফসীরবিদ 
থেকেও এ. কথাই বর্ণিত হয়েছে। __(তফসীরে ইবনে-জারীর, ওয় খণ্ড, পৃ. ৬২) 

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়ান গারনাতী রচিত “তফসীরে-বাহ্‌রে মুহীত-এ'ও 
জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এবূপই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তারা অর্থ লগ্নি 
করে মুনাফা গ্রহথ,করতো এবং খণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই সুদ বাড়িয়ে দেওয়া 
হতো । এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেওয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ খণ. 
দিয়ে মুনাফা নেওয়াও তদ্রূপ জায়েয.হওয়া উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং 
ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে। . 

এ বিষয়বস্তুই তফসীর ইবনে কাসীর, তফমীরে কবীর ও রূহুল-মা*আনী প্রভৃতি বিশিষ্ট 
তফসীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে। 
41523 ১১৩৩১ 55 4531 ৪ 4১111 এ ১৪৮১৮|। 4৮1 ভ৪০১৭। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ টি ৬২৫ 


. অর্থাৎ অভিধানে “রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে রিবা বলতে প্রত্যেক এমন 
অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝান হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই। -_(আহ্কামুল-কোরআন 
ই ২য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ) 

ইমাম রাধী স্বীয় তফসীরে বলেন £ £ “রিবা' দু'রকম-_ ক্রয়-বিক্রয়ের রিবা ও খাণের রিবা। 
জাহিলিয়ত যুগের আরবে দ্বিতীয় প্রকার রিবাই প্রচলিত ও সবিদিত ছিল। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের 
জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করতো এবং প্রতি মাসে তার মুনাফা আদায় করতো । নির্দিষ্ট মেয়াদে 
আদায় না হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদও বাড়িয়ে দিত। জাহিলিয়ত 
যুগের সেই রিবাই কোরআন হারাম করেছে। .. 

ইমাম জাসূসাস 'আহকামুল-কোরআন'-এ রিবার অর্থ বর্ণনা করে বলেন 8. 

০৯৯১৬০০৮০০৪ 5429৩ 4৯১) 49৪ 4৩৩৬। ১১১৪|। ৬৯. 

অর্থাৎ-_এ এমন খাণ, যা নিরিি মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেও হয় যে, খাতক তাকে 
মূলধন থেকে কিছু বেশি পরিমাণ অর্থ দেবে। 

হাদীসে রসলাহ সা) রবার সংজ্ঞা রা করে বলেন 20১১ ৫৫৯৮. ৯১৪৬৫ 

অর্থাৎ_ঘে খণ কোন্‌ মুনাফা টানে, তা-ই রিবা । __-(জামে' সগীর) 

মোটকথা, কিডিকে বা দিযোছার বাহামে রাকা রী করাই লন না রিনা (রিডার 
আমলে তা-ই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত একে সুস্পষ্টভাবে 
হারাম করেছে। এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে-কিরাম- এ কারবার 
পরিত্যাগ- করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) আইনগত বিধি-বিধানে একে প্রয়োগ করেন। এতে 
কোনরূপ অস্পষ্টতা বা ছ্যর্থতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে.কেউ সন্দিগ্কতারও সন্ু্ধীন হয়নি ।. 

তবে নবী করীম (সা) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন । আরবরা 
এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণত তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হওয়া দরকার । কম-বেশি কিংবা 
বাকি হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙুর । 

আরবে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার “মুযাবানা' ও 'মুহাকালা” নামে প্রচলিত ছিল। 
সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। 
_ ছবনে-কাসীর) 

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল 'এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর-মধ্যেই সুদ 
সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্ত্ুক্ত হবে ? হযরত ফারূকে আযম 
(রা) এ স্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিঙ্নোন্ত উ্জি করেছিলেন £ 
41441109281 915 ০1১511 ০ 4১০৮১ ১৯ ৩০০১৭ | ও। 
০1১৪]। 25) * 22951131211 1৬59 04 ৭ 91 ০১ ০৯৪৩ 


১. বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের. বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে “মুযাবানা', বলা হয় এবং 
ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য ; যথা__গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা £ গম, বুট ইত্যাদির 
বিনিময়ে অনুমান-করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালী' ০০০০০০৪০০০৪ বেশি হওয়াঘ্স আশংকা থাকে ভাই 
এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। 

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৭৯ 
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অর্থাৎ__সুদের আয়াত হচ্ছে কৌরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম । এর পূর্ণ 
বিবরণ দান করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।.তাই এখন সতর্ক 
পদক্ষেপ জরুরী । সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও 
হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিতৃ।_ (আহ্কামুল-কৌরআন, জাস্সাস, ইবনে-কাসীর) রি 
্‌ ফ্যরূকে আযম (রা)-এর উদ্দেশ্য ক্রুয়-বিক্রয়ের স্ব প্রকারকেও রিবার অন্ততুক্িকরণ 
ছিল, যেগুলোকে জাহিলিয়ত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না । রসুলুল্লাহ (সা) এগুলোকে 
সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন । আসল “রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, 
সাহাবায়ে কিরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রাসূলুরাহ্‌ (সা) যে সম্পর্কে আইন জারি করে 
বিদায়-হজ্জের ভাষণে -ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফান্ূকে আযমের মনে কোনরূপ 
খট্কা ৰা-সন্দেহ দেখা দেওয়ার" সম্ভাবনা ছিল, এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব 
প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান.করেন €ঘ, যেসব 
ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, 
ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে মোহ্গরস্ত, তারা 
ফারূকে আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই' বের করেছে যে, রিবার অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত 
ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে । তাদের এ অভিমত যে ত্রান্ত, তার যথেষ্ট 
প্রশ্নাণ বর্ণিত হয়েছে। “আহ্কামুল-কোরআন'-এ ইঘনে আরাবী'এ শ্রেণীর লোকের কঠোর 
অল্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ 
ধা ০০১ -০2৮৫এ। ০৪৪০1452655 হ/০ীদ ভি 5৩৯ ৩। ১০১০ ৩1 
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অর্থাৎ্_যারা রিবার আয়াতকে অল্পষ্ট বলেছে, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বুঝতে 
সক্ষম হয়নি । কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলকে একটি. মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ 
করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন । স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্য তাদেরই ভাষায় 
তা অবতারণ করেছেন। তাদের ভাষায় 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত । আয়াতে এঁ অতিরিকরটুকুকে 
বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে। 

ইমাম রাধী তফসীরে কবীরে বলেন, রিৰা দু'রকম £ (এক) বাকি বিক্রয়ের রিবা এবং 
(দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহিলিয়ত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত 
ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করতো । দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে যে, অমুক অমুক বন্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা রিবার অন্তর্ভূক্ত । 

আহ্কামুল-কোরআন জাস্সাসে বলা হয়েছে রিবা দু'রকম__একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে 
এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া । দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহিলিয়ত যুগের রিবা । এর সংজ্ঞা এই 


৬/৬/৬/091078091.001 


সুন্না আল-বাকারাহু ৬২৭ 


যে, যে খণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেওয়া-হয়, তা-ই রিবা । ইবনে-রুশদ 'বিদায়াতুল- 
মুজতাহিদ' গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিষার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও ইজমার বারা 
প্রমাণ করেছেম। 

ইমাম তোয়াহাতী *শরহে মা'আনিউল-আসার"গ্র্থেএ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
ডিনি বলেন £ কোরআনে উল্লিখিত “রিবা' ছারা পরিষ্কার ও নুস্পষ্টভাবে সে ক্লিবাকেই .বোরান 
হয়েছে , যা ধাণের উপর নেওয়া হতো। জাহিলিয়ত যুগেও একেই ব্লিবা বলা-হতো;1-এরপূর 
রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা যায়, যা. বিশেষ 
প্রকার ক্রয়-রিক্রয়ের কম-বেশি করা কিবা রাকি দেওয়ার পরিবর্তে নেওয়া হয়।.এ-রিবা 
হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত, 
বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন ফোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা মের এন কিকনুনিদর 
পরস্পরে মতভেদ করেন । (২৩২ পৃঃ ২য় খণ্ড) 

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রে) “হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ্‌* গ্রন্থে বলেন $ “এক প্রকার হচ্ছে 
সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ_-ও, নির্দেশগ্রত- 
সত্যিকার সুদ ঝণ দিয়ে বেশি নেওয়াকে বলা হয়. এবং নির্দেশগত সুদ বলে হাদীসে বর্ণিত 
সদকে বোঝান হয় অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়া । এক হানীদে 
বলা হয়েছে £ 2: ...১1| (59 31:১১ অর্থাৎ রিবা বা সুদ শুধু বাকি দেওয়ার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । এর অর্থও তা-ই যে, সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও 
বলা হয়, 45525448558 
করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্ততূক্তি। 

এ বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে ঃ প্রথমত, হি 
একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। ধাণের ওপর মেয়াদের হিসাব বেশি নেওয়াকে রিবা বলা হতো । 

দ্বিতীয়ত, কোরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম তা 
বর্জন করেন। এর অর্থ বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ 
দেখা দেয়নি। 

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছয়টি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক ক্রুয়-বিক্রয়ের 
সমান হওয়া শর্ত। কম-বেশি হলে এবং বাকি দিলে রিবা হয়ে যাবে । এ ছয় বন্তু হলো সোনা, 
রূপা, গম, যব, খেজুর ও আতুর। এ আইনের অধীনেই আরবে প্রচলিত “মুযাবানা* ও 
“মুহাকালা' ইত্যাদি ব্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ বক্তব্যের 
মাঝে বুঝবার ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল.এই যে, এ নির্দেশ বর্ণিত ছয়টি বস্তুর সাথেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য বন্তুতেও বিস্তার লাভ করবে ? যদি তাই করে, তবে তা কোন্‌ বিধি 
অনুসারে ? এ বিধির ব্যাপারে ফিকহ্বিদগণ চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত প্রকাশ 
করেছেন। যেহেতু এ বিধি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, তাই হযরত ফান্ধকে 
আযম (রা) আফসোস করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা). নিজেই এর কোন বিধি রর্ণনা করে, দিলে 
কোনরূপ সন্দেহ বাকি থাকতো না।-এরপর তিনি বলেছেন যে, যেখানে সুদের সন্দেহও হয়, 
সেখান থেকেও বেঁচে থাকা উচিত। 
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৬২৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


চতুর্থত, জীনা গেল যে, আরবে পরিচিত সুদই ছিল আসল ও সত্যিকার “রিবা” এবং একে 
ফিকহবিদগণ 'রিবাল-কোরআন' বা 'রিবাল-কর্জ“ নামে, অভিহিত করেছেন অর্থাৎ খণের উপর 
মেয়াদের হিসাবে মুনাফা নেওয়া। হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সুদ প্রথম প্রকারের সুদের সাথে 
যুক্ত এবং একই নির্দেশের আওতাভুক্ত ।-মুজতাহিদগণের মধ্যে যত মততেদ হয়েছে, সবদদ্ধিতীয়' 
প্রকার সুদের মধ্যেই হয়েছে। প্রথম প্রকার সুদ অর্থাৎ রিবাল-কোরআন যে হারাম, এব্যাপারে 
উম্মৈ-মুহান্মদীর মধ্যে খতনা কোন মতভেদ হয়নি । 

আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্ত্ত মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি 
এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চন্লিশটিরও বেশি 
হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত । . 

দ্বিতীয় প্রর্কার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আল্পকাল এর ব্যাপক প্রচলম নেই। 
কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই। . 

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহতে সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত 
আলোচনায় এটিই ছিল প্রথম বিষয়বস্তু । 
__ সুদ নিবিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা ঃ এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, 
সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্‌ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি 
আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ 
সাব্যস্ত করেছে £ 

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্ট বস্তু ও তার কাজ-কারবারই 
এমন নেই যে, যাতে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা -নেই । সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, সিংহ 
এমনকি সর্ধখিয়ার.মত মারাত্মক বিষেব্র মধ্যেও মানুষের. হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। 

ছুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন-না-কোন-উপকার খুঁজে বের.করা 
কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিস্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে 
উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও. উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব 
জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশি এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় 
মনে -রুরা. হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা 
করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ্‌ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গ্রোনাহ্‌্র পরিমাণ 
উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং 
ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। 

'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তন্রুপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা 
যায়। কিনতু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জন্য৷ 

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের 
কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় 
এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বন্তুসমূহের 
তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্িক হয় এবং 
ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। 
চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য । কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য 
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সুরা আল-বাকারাহ ৬৯ 


ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও পতি বিনষ্টকারী তাই কোন মানুষই চুরি“ডাকান্িকে ভাল-বলে 
না। 

:এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করন্দ। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে-যে, এতে 
সুদখোরের সাময়িক ও অস্থপলী উপকারের তুলনায় তার আস্তিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, 
সদ ধহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডতির ভিতরে থাকতে পারে না। তার. স্লীময়িক উপকারটিও 
শুধু তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার ।-কিন্তু 'এর ফলে. গোটা জানতিচক -ব্িরাট. ক্ষতি..ও 
অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয় ।'কিস্তু জগতের অরস্থা বিচিত্র রটে !ম্খানে 
কোন বন্তু একরায় প্রচলিত হয়ে গেলে 'তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা-যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে 
যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়__তা ঘতই নিকৃষ্ট ও-ক্ষণস্থায়ী ছোক-না 
কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না, +-যদিগুতা অত্যত্ত 
উব্র ও ব্যাপক হয়। 

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সৃজ্ম বিষক্রিয়া, যা.মানুষকে অচেতন করে দেয় । 
অনেক কম ব্যজিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে 
যে, 'এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই.বা কতটুকু £-বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি 
ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, উই ভার হতিহাভা গ 
আসতে -দেয় শা। 

রাভিনা 
মানব স্বভাবেব্র-রুচিরে বিকৃত করে দিয়েছে । ফলে মানুষ. তিক্তকে মিষ্ট-মনে করতে শুরু 
করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ,-তাকেই, তাদের 
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু, কবরেছে। আজ কোন চিন্তারিদ্‌ এর বিপক্ষে আওয়াজ 
তুললে তাকে অপরিণামদর্শী অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়। 

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে, এবং চিকিৎসা ব্যর্থ 
হতে দ্রেখে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়; বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ 
আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়; বরং মান্বতার সাক্ষাৎ শক্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের 
কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে 
অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে । 
রর আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌ সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্‌ নিয়ে আগমন করেছেন। 
তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না-_তাঁরাঁ এর পরওয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও 
মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা'বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো ।' শৈষ নবী 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রচারকার্ষে আদিষ্ট 
হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাক্লাহ্র মান্যকারী কে ছিল? 

_ সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজও.কোন 
কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন । তাঁদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং 
যেরণদণ্ে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্ট ক্ষত, 'যা অহরহ তাফে খেয়ে যাচ্ছে। 

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার 'অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্ররথথা-ও 
প্রচলনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের, অবশ্ান্তাবী পরিগতি 
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কি ? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও .এসক বিচক্ষণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের 
অবশ্যন্তাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার 
শিকার: হয়ে যাঁয়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটিকতক পুঁজিপতি জাতির অর্থ দ্বারা 
উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে । আশ্চর্যের বিষয়, 
যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে রা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা: প্রতিপন্ন রুরার 
জন্য আমীদেরকে পাপ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে, উপদেশ দেন 
এবং দেখাঁতৈ চান'যে, তারা সুদতিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিনতু 
এর দৃষ্টার্ত এ্রমম, যেঘন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অদ্যাসের উপকারিতা দেখানোর 
জন্য আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেল এবং দেখাল যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, 
সঞ্চল' ও.সুস্থ । “এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাম-আচরণই, অনুসরণীয় ও উত্তম 
আচরণ । 

“ কিন্তু কৌন 'সমঝদায় লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বঙ্গবে ঃ তুমি এ 
নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় নয়_অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ ।- সেখানে 
দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকৎকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত ও মাংস খেয়ে খেয়ে এ 
হিংস্ররা লালিত-পালিত হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্ধকে উপকারী 
বলে মেনে নিতে পারে না, 5588557877775555772 
কিছুসংখ্যক লোকও তাদের -তল্লীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে । | 

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা $ সুদের ফলে গুটিকতেক লোকের উপকার এবং সম 

মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয় __এ ছাড়া সুদের মধ্যে ফদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তৰে এ 
দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক 
অনিষ্ট এবং আস্তিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে। 

| সুদের মাধ্যমে সমথ জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, 
প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও অধুনালুণ্ত পদ্ধতি এমন বিশ্রী ছিল যে, বৃহত্তম মানব 
সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির 
পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে 
পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যভিচার ও নির্শজ্জতার 
নতুন নতুন কৌশল.বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে__যাতে এদের 
অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদশীদের. দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্য ব্যক্তিগত গদির 
পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে__যাকে ব্যাংক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধূলি 
দেওয়ার জন্য বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি ছারা সমথ জাতির উপকার হয়। কেননা, 
য়ে জনগণ.নিজ টাকা ছারা-ব্যকসা-বাণিজ্য করতে জানে-না কিৎবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে 
পারে না, াদের সবার টাকা-পয়সা: ব্যাংকে জমা: হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু 
মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসান্্ীরাও ব্যাংক থেরে যুদ্রে.উপর খণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে 
উপকৃত হওয়ায় সুযোগ পায়। এভাবে সদ বর্তমানেন্একটি কল্যাপকর বন্ধুকে 'পরিপন্ হয়েছে 
এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।, | 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৬৩১ 


* -কিন্তু ইনসাফেন্র দৃষ্টিতে. দেখলে এটি 'একটি প্রতারণা বৈ কিছুই-নয়,।- মদের, দুর্গন্ধময় 
টি ৬১৭7০৮৮৮৬৪২ 
রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকবরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে, এ 
প্রতার়ণাকে কাজে লাগানো হুন্মেছে।-চক্ষুম্মান ঝ্ুক্ষিদের সামনে.ষেমন একথা দিরালোকের মত 
সুস্পষ্ট-যে, চরিব্রবিধ্বংসী অপরাধস্মূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে .দেওয়ার ফলে. যেমন এসব 
অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদ্খোরীর এ নতুন পদ্ধতি--শত্ৃকরা 
কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য. অপরাধে-শরীক 
করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্য এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করেনিয়েছে।.₹ 

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাংক ও পোস্ট অফিস্‌ থেকে. ফে শতকরা কয়েক-টারা 
সুদ পায়, তদ্ঘারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ-করতে পারে না'। তাই তারা ভরণ-প্রোষণের জন্য 
কোন মঞ্জুরি কিংবা চাকুরী খুজতে বাধ্য । ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমত তাদের দৃষ্টি যায় না। 
যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য 
যে আকার" ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বষ্টস্পৃঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা 
্ব্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, ঘেব্টবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং 
বুড় কারবার আছে, ব্যাংক তাকেই বড় পুঁজি খণ দিতে পারে । দশ লক্ষের মালিক এক কোটি 
খণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত. টাকার তুলনায় দশগুণ বেশি টাকার ব্যবসা চালাতে 
পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে নাঁ গ্রবং ব্যাংকও 
তাকে বিশ্বাস কুরে না যে পুঁজির দশগুণ বেশি দিয়ে দেবে । এক লাখ দূরের কথা, তার এক 
চরিত কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ 
টাকার র্যবসা করে।.যুদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লীখ 
টাকায় যেন শতকরা. দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা 
দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ 
মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে 
দর. ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে । যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, 
তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার, প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও 
বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, দ্র পুঁজিপতিরা আসল ও সুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। 
ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

_ জাতির প্রতি এটা কত বড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজা থেকে. বঞ্চিত 
হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাত্ের দিকে তাকিয়ে থাকবে! তাব্লা বখৃশিশ- হিসেবে যতটুকু 
ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে.। ৃ 

এ চাইতেও বড় দিত ভার এডি জি কবলে নারাদের রি রিযেজাছে ডা এ 
যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধ্রিকারী হয়ে. যায়.। তারা 
উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত -কন্তর-নেয় এবং-জাতির গাঁট খালি করে. দেয়। 
তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়.। যদি খোটা.জাতির পুঁজি 
ব্যাংকের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সৰাই. র্যক্তিগত 
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৬৩২ তফসীরে মা“আরেফুল. কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, ভবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্থুখীন হতো না এবং 
এসব স্বার্থপর হিংস্রাও গোটা-ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ৈ বসতে পারতো না। ক্ষুত্র 
পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করত এবং ব্যবসা-ক্মণিজ্য 
ব্যাপক হয়ে যেত। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো । 
এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়তা। 
এছাড়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্গিতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত । কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। এ প্রতারণামূলক কর্মপন্ধতি গোটা 
জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে 
46১ প৮5৬৮8 
কের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয় । যার. পুঁজি দশ হাজার এবং 

১৮1১১1৮8৮৮৮ যদি কোথাও. তার পুঁজি ডুবে 
যায় এবং বাবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন,.ক্ষতির শতকরা 
দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নর্বই-ভাগই গোটা জাতির. হয়েছে, যাদের পুঁজি 
ব্যাংক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল । যদি ব্যাংক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে 
' ব্যাংক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো. এই যে, 
যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল 
না এবং যেই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতি জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো। . 

সুদের আরও একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন তার 
পুনরায় মাথা. তোলার যোগ্যতা থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরদাশত করার. মত পুঁজি যে তার 
ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর ছিগুণ বিপদ চাপে । একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, 
তদুপরি .ব্যাংকের ধণও চেপে বসল।.এ খণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। 
সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর 
হয় না__খণী হয়। . 

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে তুলা ব্যবসায়ে কোরআনের ভাষায় 'মুহাক' তথা অবক্ষয়ের বিপদ 
দেখা দেয়। সরকার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে সামাল দেন। 
কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, এটা ছিল সুদের অশুভ পরিণতি । তুলা ব্যবসায়ীরা এ 
কারবারের অধিকাংশ পুঁজি ব্যাংকের খণ থেকে বিনিয়োগ করেছিল । নিজস্ব পুঁজি ছিল নামেমাত্র। 
আল্লাহ্‌র মর্জিতে তুলার বাজারে এমন মন্দা দেখা দেয় যে, দর ১২৫ থেকে ১০ টাকায় নেমে 
আসে। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের খণ পূর্ণ করার জন্য টাকা ফেরত দেওয়ারও যোগ্য ছিল না। তারা 
বাধ্য হয়ে তুলার বাজার বন্ধ করে দিল। সরকার ১০ এর পরিবর্তে ৯০ টাকা দরে মাল কিনে 
নিল এবং কোটি কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসারীদেরকে দেউলিয়াত্র কবল থেকে 
উদ্ধার করে নিল। সরকারের টাকা কার ছিল ? দরিদ্র জনগণেরই ৷ মোটকথা; ব্যাংকসমূহের 
'কারবারের পরিষ্কার ফল এই যে; উনারা জি হা টিকতে জোর নাকী উগাদু হর 
এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা জনগণের ঘাড়েই চাপে। 
আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল 

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র 
পেশ করা. হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয় । সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা 
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বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি ১১1 হী।। ৬৯৯, অক্ষরে অক্ষরে সত্য অর্থাৎমালের 
অবক্ষয় আসা অবশ্যাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য তারা দুর্টট সহযোগী প্রতিষ্ঠান' গড়ে তুললো । একটি বম, অপরটি, প্টক- 
এক্সচেঞ্জ ৷ কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে৷ একটি 'দৈব-দুর্ধিপাক 'যথা, 

জাহাজ ডুবে যাওয়া, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রুয়-মূল্যের 
'নিচে নেমে আসা । বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়_জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় 
'অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশি হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির. বোঝাও 
জাতির খাঁড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জনয একসিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাংকের মত. সময 
সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয়। 

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত, ডুবন্ত ব্যক্তির আত্রয়স্থল। কিন্তু 
এদের স্বন্ূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। 
আকল্থিক দুর্ঘটনার স্রয় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা 
অংকের টাকা দ্বার বৃহৎ ব্যবসারীরাই উপকৃত হয় । তারা মাঝে-মাঝে নিজেই স্থীয় ক্ষয়প্রাপ্ত 
মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং" বীমা 
কোম্পানী থেকে টাকা আদীয় করে নতুন মোটর ক্রয় করে । শতকরা দু'-একজন গরীব হয়তো 
আকন্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়। 

অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার 
গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে 'প্রভাবাৰ্বিত করা হয়েছে; যাঁতে মূল্য 
স্রাসের কারণে যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। | 

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও কাণিজ্য গোটা মানব 
সমাজের দারিদ্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ । হ্যা, গুটিকতেক ধনীর ধন-সম্পদ এর ' দৌলতে 
আরও'বেড়ে যায় । জাতির ধ্বংস এবং গুটিকতেক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি । এ বিরাট 
অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের 
আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনের আনা করা 
হয়েছে, যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌছে যায়। 
* কিন্তু সবাই জানেন যে, এআইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি 
78154855978 
গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে। 

মোটকথা, ধন-সম্পদ: পুরজীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে 'আবন্ধ-হওয়া যে দেশের 
অর্থনীতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত আছ্ছেন। এ কারণেই আয়করের 
হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও-রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত 
হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ । কাজেই এ প্রতিকার ধেন 
১৬ 4১ ৮5 ০৯০] ০০৩ ০. 4+১১অর্থাৎ পক্ষকে ভিতরে রেখেই গৃহের দরজা 
এঁটে দেওয়ার মত ইয়ে গেছে । 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) __ ৮০ 
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এ৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


ূ ধন-সম্পদ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে পু্জীভূত হওয়ার কারণ শুধু সুদের ব্যবসায় এবং 
জাতীয় সম্পদ দ্বারা. একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায়, মুনাফাখোরী ।. যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা 
অন্যায় সুদের কারবার বন্ধ করা নহয় এবং নিজ নিজ র্যা করার নীতি চলিত 
না করা হয়, ততদিন. এ.রোগের প্রতিকার অসম্ভব, .. 

এসি লেক: ভার উর নন িছিত হত বীযেনে, ব্যাংকের মাধ্যমে 
প্রোটা জাতির গুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু-না-কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা শুর 
কম । অবশ্য এটা সত্য যে, বৃহৎ পুঁজিপতিরা এর দ্বারা রেশি-উপকৃত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি 
ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগ্নের 
উই হনে রমা জন গণের সালাদ সিন ও ওভারের রাকারে সুভ চলামানে ০ 
জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো. 

এর উত্তর এই যে' ইসলাম সুদ হারাম.করে যেমন সম জাির-সম্পদ বিশেষ বিশেষ 
পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজি-করের আকারে যাকাত 
আরোপ. করে প্রত্যেক ধনীকে সম্পদ স্থাবর. জ্ববৃস্থায় না ব্রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত 
রাখতে বাধ্য কুরেছে। কেননা; প্ুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি 
কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা .অথৰা -সোনা-রূপা মাটির নিচে. পুতে রাখে, তবে প্রতিবছর চন্লিশ 
ভাগের এক ভাগ যাকাত ফেতে.যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে. কাজেই প্রত্যেক বৃদ্ধিয্ান 
ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্ধারা নিজে উপরূত হতে, অপরের উপকার 
করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে। 

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় &এ থেকে আরও জানা গ্নেল 
যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে ষেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার 
নিহিত রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া । রেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে 
যে, নগদ পুঁজি.আবদ্ধ রাখার. ফলে মুনাফা তো দুরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 
ত্রমাৰয়ে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্য 
সচেষ্ট হবে । হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো 
মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু 'এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে, বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা 
করবে । বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা 
ক্ষেত্রে এসব অসুরিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা 
দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ 
প্রচেষ্টা ছড়িয্নে:পড়বে এবং এর ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে। 

সুদের আত্মিক ক্ষতি £ এ পর্স্ত সুদের অর্থনৈতিক ধ্বংসকারিতা বর্ণিত-হলো । এবার 
সুদের কারবার মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক অবস্থার উপ্র-কিনূপ অশুভ প্রতিক্রিম্থা সৃষ্টি করে, 
সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক । - 

১. মানবচরিত্রের'সরবপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে 
হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা । সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যন্তাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ 





৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল:বাকারাহ ৬৩৫ 


পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেষ্টায় “ও নিজ 
পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাঁও সহ্য ফরতে পারে না। 

২. সুদখোরেরা কোন বিপদ বাতির রতি দয হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের 
সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে : 
৩. ইলা জিবে সরলা বেরা ডাহা াল- 
মন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন-্হয়ে পড়ে । - 
- " সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না ৪-সুদের. স্বরাপ এবং এর জাগতিক ও ধর্মীয় 
অনিষ্টরাীরিতা' বিস্তারিততাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হঙ্গো এই .ধে, 
অর্থনৈতিক ও আস্তিক অনিষ্টকারিতা এবং কোরআন ও সুন্নাহতে এ সম্পর্কিত কঠোর নিষেধাজ্জা 
জানা গেল। কিছু বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাঁজ-কারধারের প্রধান অবলম্বন । সারা “বিশ্বের 
ব্যবসা-বাণিজ্য-সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তি লাের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের 
সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তক্লিতক্লা গুটানো। 

এবার জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে 'মহামারীর আকার-্ধারণ করে, তখন 
তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয় ; কিন্তু নিক্ষল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে-যে কোন 
সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয় তবে জন্যে ধৈর্য, (টা 
প্রয়েজির্ন। কৌরআন পাকেই "আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 8১৭ ০:11 ৪ এ 
১৯ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনব্প স রনি 
তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে 
অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, 2905575757755055954588559 
পাওয়া যায় । -- 

রাধার ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহা দৃষ্টিতে মনে 
করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে-না। কিন্তু এ 
ধারণা' নিশ্চিতরূপে নির্ভুল. নয় । সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী 
ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম-উপকারী ভূমিকা 
নিয়েই তা প্রতিষ্টিত থাকতে পারে । তবে এর জন্য কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞর ও কিছুসংখ্যক 
ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন । তাঁরা নতুনভাবে 'এর পদ্ধতি নির্ধারণ 
করলে সাফল্য দূরে নয় । শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ্‌ 
সমগ্র বিস্থ্রাসী, প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির. কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয় ব্যাংক ব্যবসা 
পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা 
সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। 

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন 
করে এর-ক্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অস্বহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব 
পূরণ করা । এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামেই পূর্ব থেকে যাকাত ও ওয়াজির মদকার. আকারে 
১ বেশ ফিছু দিন পূর্বে কয়েকজন আলেমের 'পরামর্শক্রমে আমি সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটা 

". পরিকল্পনার খসড়া গ্রস্তুত করে দিয়েছিলাম । কোন কোন ব্যাংক-বিশেষজ্ঞ একে বর্তমান যুগে বাস্তবায়নযোগ্য বলেও 


স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ একে শুরু করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকাও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন 
পর্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়ীদের আনুকূল্য এবং সরকারী মঞ্তুরির অভাবে চালু হতে পারেনি । 
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বিদ্যমান, রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত 
ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতের ধারে-কাছেও যায় 
না'যারা যাকাত-দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও. প্রদান 
করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যারাত-পকেট. থেকে বের করতেই জানে । 
অথচ আল্লাহ্‌-তা“আলা শুধু যাকাত. পকেট থেকে বের-করারই নির্দেশ দেননি-_তা আদায় 
করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌছিয়ে তার ধিকারভুক্ত করে 
দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ. হতে 'পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয়. হন্বোঁ এমন মুলমান 
কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকার: খুঁজে তাদের কাচ্ছে ঘাকাত পৌছিয়ে দিতে 'ঘত্নবান্ন। 
সুসলম্নান জাতি-'যতই গরীব.হোক, যাঁদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি 
যাকাত প্রদান কয়ে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কর্জের তাগিদে সুদের 
কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই গাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী 
ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়, এর জ্বধীনে বাপ্পতুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুফলমানদের 
ধন-সম্পন্দর ঝাকাত এতে জমাহুয়; তরে বায়তুলমাল থেকে প্রত্যেক অভাবগ্রস্তেরই অভাব 
পূরণ কুরা.সন্্ব। বেশি টাকার প্রয়োজন-হলে সুদবিহীন, কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। 
এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট্র" ছোট. দোকান করে দিয়ে-কিংবা-কোন্‌ শিল্পকর্মে নিয়োগ 
করেও কাজে লাগানো যায়। জনক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন্ন.যে, মুসলমানরা 
যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব, ও অভাবশ্বুস্ত.লোক. দেখা যাবে 
শা। 

'মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে' মহামারী আকারে প্রসার লা করতে খে এক্সপ্র মনে 
করাঠিকনয় যে, 59555505958 
লোক জুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে কষমারহ। ৃ 

হ্যা, এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সম জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন 
ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ.কাজে সংকল্লবন্ধ না হয়, ততদিন'দু'-চার-দশজনের 
পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না। 

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি-ঃ প্রথমত, মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সরকারসমূহকে 
এদিকে আকৃষ্ট করা । কেননা, তারাই এ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে এবং তাদের উদ্যোগ 
শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকৈই সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে । 

দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে সবার জ্ঞান বিশুদ্ধ হোক এবং তারা রোগকে সত্যিকারভাবেই রোগ 
মনে করুক । কেননা, হারামকে হালাল মনে করা দ্বিতীয় গোনাহ্‌। এটা সুদের গোনাহ্‌র 
চাইতেও বড় ও মারাত্মক । তারা কমপক্ষে এ গোনাহে লিপ্ত না হোক। গোনাহে কিছু-না-কিছু 
বাহ্যিক উপকারও আছে। কিন্তু যেটা জ্ঞানগত ও বিশ্বীসগত গোনাহ্‌ অর্থাৎ হারামকে হালাল 
প্রমাণিত করার চেষ্টা করা, এটা প্রথম গৌনাহ্‌্র চাইতেও "মারাত্মক এবং নিরর্থক ।' কেননা 
সুদকে হারাম মনে করা এবং স্বীয় গোনাহ্‌ স্বীকার করার মধ্যে কোন আর্থিক ক্ষতিও হয় না। 
এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায় না। হ্যা, অপরাধ স্বীকার করার ফল এটা 
অবশ্যই যে,'কোন সময় তওবা করার তওফীক হলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করা 
যাবে। 
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এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উপসংহারে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি।- এগুলো সুদ 
সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতসমূহেরই বর্ণনা । উদ্দেশ্য, গোনাহ্‌ যে গোনাহ্‌ ---এ অনুভূতি জাগ্রত 
হোক, এ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা হোক, কমপক্ষে হারামকে হালাল করে এক গোনাহ্‌কে ব্দুই 
গোনাহ্‌ না করুক । বড় রড় নেককার ও দীনদার মুসলমান রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ ও ধিকিরে 
অতিবাহিত করে । সকাল বেলায় যখন তারা দৌকানে কিংবা কারখানায় পৌছে, তখন. এ 
কল্পনাও তাদের মনে জাগে না যে, ০০০৪০০০০০54 
করে চলছে। 
সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাণী: 

১. রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ সাতটি মারাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। 
সাহাবায়ে-কিরাম জিজ্ঞেস করলেন £ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! সেগুলো কি? তিনি বললেন £ 
(১) আল্লাহ তাআলার সাথে (ইবাদতে কিংবা বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে) অন্য কাউফ্ে 
অংশীদার করা, €২) যাদু করা, (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে 'হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া, (৫) 
এতীমের মাল খাওয়া, (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) কোন সতী-সাধ্বী 
নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা !-___(বুখারী, মুসলিম) 

২. রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ আমি আজ রাতে দেখেছি দু'ব্যক্তি আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস 
পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এরপর আমরা সামনে অশ্রসর হলে একটি রক্তের নদী দেখলাম ৷ নদীর 
মধ্যে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান । অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে দণ্ডায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন 
নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে । পাথরের 
আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায়, চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে ওঠার চেষ্টা 
করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার সাথে একই ব্যবহার করে। মহানবী (সা) বলেন £ আমি 
স্বীয় সঙ্গীদ্ধয়কে জিজ্ঞেস করলাম £ আমি এ কি ব্যাপার দেখছি £ তারা বলল, রক্তের নদীতে 
বন্দী ব্যক্তি সুদখোর,। সে স্বীয় কার্ধের শাস্তি ভোগ করছে। ___বুখারী) 

৩. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সুদ্হীতা ও সুদদাতা__উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাক্ষ্যদাতা এবং দলীল লেখকের প্রতিও তিনি অভিসম্পাত করেছেন। 
সহীহ্‌ মুসলির্মের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে $' এরা. সবাই গোনাহে সমান অংশীদায়্। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাক্ষ্যদাতা ও দলীল লেখকের প্রতি অভিসম্পাত তখন যখন তারা 
জানে যে, এটা সুদের ব্যবসা। 
৪. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন ৪ চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা সিদ্ধান্ত িয্েছেন 
যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে 
দেবেন না।এ চার ব্যক্তি হলো £ (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে 
এতীমের-মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতামাতার অবাধ্যতাকারী-। _ _মুস্তাদরাক-হাকেম) 

৫.. নবী করীম (সা) বলেন, এরু দিরহাম সুদ খাওয়া সত্তর বার ব্যভিচার করার চাইতে 
বড় গোনাহ্‌। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে; হারাম মাল দ্বারা যে মাংস গঠিত হয়, তার জন্য 
05957550555-85754598 
সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ। __(মসনদে আহ্মদ, তিবরানী) পা 
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৬. ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ্‌.(সা) নিষেধ করেছেন। 
তিনি: আরও বলেছেন $ কোন জনপদে যথন: ফ্যভিচার ও সুদের ব্যবসায় প্রসার লাভ করে, 
খন সে জনপদ যেন আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায় । __(মুস্তাদরাক-হাঁকেম)- 

৭. রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত 
হয়ে '্যায়, খন আল্লাহ্‌ তা*আলা তাদের উপর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান 
উর্ধ্বপতি ঘটান এরং-যখন কোন, সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ 'ব্যাপর হয়ে যায়, তখন তাদের উপর 
শক্রর ভয় ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে । __(মসনদে আহমদ) 

৮. রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ মি'রাজের রাতে যখন আমরা সপ্তম.আকাশে েটছলাম, 
তখন আমি উপরে বন্ধ ও বিদ্যুৎ দেখলাম । এরপর আমরা.এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে 
গেলাম, যাদের পেট 'একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত.ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি 
ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। . আমি জিবরাঈল €আ)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম £ এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা সুদখোর ৷ __মেসনদে আহ্মদ) ৃ 

৯. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আওফা ইবনে মালেক (ব্া)-কে বললেন, যেসব গোনাহ্‌ মাফ করা 
হয় না, সেগুলো থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধলরূ মাল চুরি করা ও অপরটি সুদ 
খাওয়া । __€তিবরানী) . 

১০. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন. যে ব্যক্তিকে তুমি কর্জ দিয়েছ, তার হাদিয়াও এরহণ করো 
না। সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে ; এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ কারণে তার 
হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত। 
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(২৮২) হে ম্ব'মিনগণ সিরিয়ান ররর নাকি 
কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও-এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা 
লিখে দেবে ! লেখক লিখতে অস্বীকার করবে-না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, 
তান্রসউচিত তা লিখে দেওয়া । এবং খণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন 
স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে । 
অতঃপর খণগ্রহীতা ধদি নির্বেধি হয় কিংবা দুর্বল হয় অথষা নিজের লেখার বিষম্মবন্তু বলে 
দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর 
তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে । যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন 
মহিলা । এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-_যাতে একজন যদি দুলে 
যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্বরণ করিয়ে দেয়। ষখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের 
অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা একে লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা 
বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত । এ লিপিবদ্ধ-করা আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, 
সাক্ষ্যকে অধিক অধিক সুষ্ঠু রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক 
উপযুক্ত ।-কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর. তবে ভা-না 
লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই । তোমরা ক্রয্প-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। 
কৌন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হোক । যদি তোমরা এরূপ কন্প তবে-তা 
তোমাদের পক্ষে পাপের ধিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। 
আল্লাহ্‌ সব কিছু জানেন। 
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(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু 
হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে.বিশ্বাস করা হয়, তার 
উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা ! তোষরা 
সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোখন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা 
যা. আন) সালে সাব পুরা. 





রর সর 

] হে ঈয়ানদারগণ ! যখন তোমরা কোন নিদিষ্ট সময়ের জন্য ক৯ণের আদান-প্রদান করবে 
মূল্য বাকি থাকুক. কিংবা যে বস্তু ক্রয় করবে, তা হাতে, পাণ্ডয়ার আগে অিম মূল্য পরিশোধ 
করার. অবস্থায়) তখন তা (অর্থাৎ খণ আদান-প্রদানের দলীল-দস্তাবেজ) লিপিবদ্ধ-করে মাও 
এরং তোমাদের (পরস্পর) মধ্যে.(যে). কোন লেখক (হোক, সে) ন্যয়িসঙ্গতভাবে লিখবে 
(অর্থাৎ কারও খাতির করে বিষয়বস্তুর মধ্যে হেরফের করবে না) এবং লেখক লিখতে শ্রন্বীকারও 
করবে না যেমন আল্লাহ্‌ তাকে (লেখা) শিক্ষা দান করেছেন তার উচিত লিখে দেওয়ী এবং 
(লেখককে) এ ব্যক্তি বেলে দেবে এবং) লেখাবে যায় দায়িতে খণ ওয়াজিব থাকবে । (কেননা, 
দলীল-দ্তাবেজের সারকথা ধারের স্বীকারোক্তি কার্টজই যার দায়িতে ধার, তার-স্বীকারোক্তিই 
জরুরী)। আর (লেখানোর সময়) সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং এর 
(খণের) মধ্যে বলতে গিয়ে যেন কণামাত্রও ক্রটি না করে । অতঃপর যার দায়িতে ঝণ, সে যদি 
দুর্বলবুদ্ধি (অর্থাৎ নির্বোধ কিংবা পাগল) হয় অথবা দুর্বল দেহ (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা 
অক্ষম বৃদ্ধ) হয় অথবা (অন্য কোন কারণে) নিজে বর্ণনা কলার (ও লেম্খীলোর) শক্তি না রাখে 
(উদাহরণত-সে মূক __ লেখক তার ইশারা-ইঙ্গিত বুঝে না অথবা সে ভিন্ন দেশের অধিবাসী 
এবং ভিন্নভাষী-._লেখক তার ভাষা বুঝে না), তবে €এমতাবস্থায়) তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে 
লিখিয়ে দেবে এবং তোমাদের. পুরুষের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী (-ও) কতর নেবে । (শরীয়ত 
মতে দাবি প্রমাণের আসন ভিত্তিই.হচ্ছে সাক্ষী ।) দলীল-দস্তাবেজ এ জ্ঞাতীয় ব্যাপারে ধর্তব্য 
নয়। স্বরণ রাখার সুবিধার্থে দলীল ফেখা হবে । কেননা, লিখিত বিষয় দেখে ও শুনে স্বভাবতই 
পূর্ণ ঘটনা, মনে পড়ে যায়। যেমন, কোরআনেই সত্তর তা বর্ণিত হবে £ অতঃপর যদি দু'জন 
পুরণ্য সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী নিযুক্ত হবে,) এ 
সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা (নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে) পছন্দ কর (এবং একজন 
পুরুষের স্থলে দু'জন মহিলা এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছে) যাতে দু'জন মহিলার মধ্যে কোন 
একজনও -(সাক্ষ্যের কোন অংশ মনে করতে-কিংবা রর্ণনা করতে) ভুলে গেলে একজন 
অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় (এবং স্মরণ করানোর,পর সাক্ষ্যের বিশবয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়।) 
এৰং যখন (সাক্ষী হওয়ার জন্য) ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদেরও অস্বীকার না করা উচিত। 
€কারণ, এভাবে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য হয়) এবং তোমরা এ (খণ)-কে (বান্নবার) লিখতে 
বিরক্তিরোধ করো না, তা (খণের ব্যাপারে) ছোট হোক-কিংবা বড় হোক। এ লিপিবদ্ধ করা 
আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক. কায়েম রাখে এবং-সাক্ষ্যকে সুষ্ঠু রাখে এবং (লেনদেন 
সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পচ্ক্ষ অধিক উপযুক্ত । (তাই লিপিবদ্ধ করাই 
ভাল) কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে কোন নগদ লেনদেন কর, তবে তা লিখে. তোমাদের 


৬/৬/৬/1091078091.001 


সূরা আল-বাকারাহ ৬৪১ 


উপর কোন অভিযোগ (ও ক্ষতি) নেই এবং (এতেও এতটুকু অবশ্যই করবে যে, এব্সপ) 
ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ (সম্ভবত আগামীকাল কোন ব্যাপার হয়ে যাবে । উদাহরণত 
বিক্রেতা বলতে পারে যে, সে মূল্যই পায়নি কিংবা এ বস্তু সে বিক্রয়ই করেনি । অথবা ক্রেতা 
বলতে পারে ষে, সে বিক্রীত বস্তু ফেরতদানের ক্ষমতাও নিয়েছিল কিবা এখন পর্যন্ত বিক্রীত 
বস্তু পুরোপুরি তার হস্তগত হয়নি) এবং (আমি পূর্বে যেমন লেখক ও সাক্ষীকে লেখা ও 
সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করতে নিষেধ করেছি, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও জোরের সাথে বলছি 
যে, তোমাদের পক্ষ থেকে) কোন লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট না দেওয়া উচিত। (উদাহরণত 
নিজের কোন উপকারের জন্য ভাদের উপকারে বিষ সৃষ্টি করা) আল্লাহকে ভয় কর (যেসব কাজ 
করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা করো না) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁর 
অনুগ্রহ এই যে,) তোমাদেরকে (প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান) শিক্ষাদান করে এবং আম্নাহ্‌ 
সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী । (তিনি অনুগত ও অবাধ্যকেও জানেন- প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান 
দেবেন)। এবং যদি, তোমরা (খণের লেনদেন করার সময়) প্রবাসে থাক এবং (দলীল-দস্তাবেজ 
লেখার জন্য সেখানে) কোন লেখক না পাও, তখন স্বেস্তিলাভের উপায়) বন্ধকী বন্ধু, যা 
(দেনাদারের পক্ষ থেকে) খণদাতার অধিকারে দিয়ে দেওয়া হবে এবং যদি (এ সময়ও) একে 
অন্যকে বিশ্বাস করে (এবং অন্যকে বন্ধক রাখার প্রয়োজন মনে না করে,) তবে যাকে বিশ্বাস . 
করা হয় (অর্থাৎ দেনাদার) তার উচিত অন্যের প্রাপ্য (পুরোপুরি) পরিশোধ করা এবং স্থীয় 
পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করা (এবং তার প্রাপ্য আত্মসাৎ না করা) এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন 
করো না এবং যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে এবং তোমরা যা কর, 
আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত (অতএব, কেউ গোপন করলে আল্লাহ্‌ তা'আলার তা জানা 
থাকবে তিনি শান্তি দেবেন ।) ' 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে 
লেনদেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। এক কথায় এটাকে ঢুক্তিনামা বলা 
যেতে পারে । এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে। 

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি 
চৌদ্দশত বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সর কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য 
১551৮555949 
০০০০০০০০ 

রী রি তি ভেেত ডল পা 
তা. লিখে নাও।” 

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ 
ই 55590455555550555555555524 
তখন কাজে লাগে। 

দ্বিতীয় মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে যে, ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে 
হবে? অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেনদেন জায়েয নয় 1 কেননা, এতে কলহ-বিধাদের 
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৬৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 


দ্বার উন্ুক্ত হয় £! এ কারণেই ফিকহ্বিদগণ বলেছেনঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, 
যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন-তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ 
অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন ধান কাটার সময় নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার 
পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে । যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক 
প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, 
তাই আশংকা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে ! ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও 
লাভ হয়ে যাবে । এ আশংকার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে £ 


৪, ৫5 পাত 9 9০৪5 গা 9 


৮১10 ৮৫ (22 315 অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন 
লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে । 

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; 
বরং নিরপেক্ষ হতে হবে -_যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্কা না থাকে। অপরদিকে 
লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে 
নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা*আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে 
' অস্বীকার করবে না। 

এরপর দলীল কোন্‌ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 

2১11 405 5৬। 41 অর্থাৎ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণত 
এক ব্যক্তি সওদা কিন্নে মূল্য বাকি রাখলো । এখানে যার দায়িত্ব -দেনা হচ্ছে,-সে দলীংলের 
বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার পত্র । ল্েখানোর 
মধ্যেও কমবেশির আশংকা থাকতে পারে । তাই বলা হয়েছে ঃ 

(05৮4১০০৯258 3 427 441 ড13- অর্থাৎ সে তার পালনকর্তা 
আল্লাহকে ভয় করর্বে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখীবে না। লেনদেনের ব্যাপারে দেনাদার 
ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে 
পারে। & কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ঘব নাও হতে পারে। তাই 
অতঃপর বলা হয়েছে £ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক 
লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক 
দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মৃক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা 
কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে । এ স্থলে কোরআন পাকের “ওলী' শব্দটি উভয় 
অর্থই বোঝায় । 

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি £ এ পর্যন্ত লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর 
জর'রী- মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে । অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে 
না ; বরং এতে সাক্ষীও রাখবে__যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহ্বিদগণ বলেছেন যে, লেখা 
শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু 
লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ 
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রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা 
করা হয় না। 

পার জিডির 
(১) সাক্ষী দু'জন পুরন্ষ অথবা একজন পুরন্ষ ও দু'জন মহিধা হওয়া জরদ্বী'। একা একজন 
পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মুহিলা সাধারণ লেনদেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।' 

সাক্ষীদের শর্তাবলী £ (২) সাক্ষীকে মুসলমান হতে হবে : 11৮৯১ ১ শব্দে এদিকেই 
নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য “আদিল' হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা 
রাখ যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। :-* ১১৯১১ ১ 
4 বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে। 

শরীয়তসম্মত ওর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অন্বীকার করা গোনাহ্‌ 8 নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার 
না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা । 
কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেনদেনের 
দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে 8 লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক 
--সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার । এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেনদেন 
লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে 
চমৎকারবূপে সহায়তা করে । হ্যা, যদি নগদ.লেনদেন হয় __বাকি না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ 
না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা, বাঞ্ুনীয়। কেননা, উভয় 
পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে । উদাহরণত বিক্রেতা মূল্য প্রাপ্তি 
অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ 
মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে । 
__ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার মূলনীতি ৪ আয়াতের শুরুতে লেখকদেরকে আদেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো 
মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে 8 

4945 “১ ১ __অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা 
হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন' তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ 
০ ৩১০৪ 497 /'১12 ঠ5 ১1 ___অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীর বিব্রত কর, 
তধে এতে তোমাদের গোনাহ্‌ হবে । " 

এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে ব্ব্রিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম । এ কারশ্িই 
ফকীহ্গণ বলেন £ লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক দাবি করে কিংবা সাক্ষী ঘাতায়াত খরচ ন্চান্প, 
তবে এটা তাদের ন্যাষ্য অধিকার । তা না দেওয়াও তাদেরক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত“ও বিব্রত করার স্নষিল 
এবং অবৈধ । ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে .এবং সাক্ষ্য 
গোপুর করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ. সাক্ষ্য 
দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিমুখী সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী 
ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পাওয়া যেত এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো । বর্তমান বিশ্ব এ 
কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমথ বিচার ব্যবস্থা ভঙুল হয়ে গেছে। 
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৮১১১ ৭113 ধা 5111 1 ১551 __ অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় 
52542454140 2 কে 
তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন 
ফিকহৃবিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বের করেছেন। কোরআন পাকের 
সাধারণ রীতি এই যে, আইন বর্ণনা করার আগে ও পরে আল্লাহ্‌-ভীতি ও প্রতিদান দিবসের 


“দ্বিতীয়ত, ভিলা নি সে সাক্ষ্য গোপন. করতে 
পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। অন্তর গোনাহ্গার বলার 
কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্‌ মনে না করে। কেননা, অস্তর থেকেই প্রথমে 
' ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের. গোনাহ্‌ প্রথম । 


১টি এ ঠ-ট 2৫ 


ত 2৯5516-51 0০5৩5৩05 ১০১১০৯৮০3০৪ 
22 ০৩১95 27 
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সুরা আল-বাকারহ ৬৪৫ 


(২৮৪) যা ফিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যয়ীনে আছে, সব আল্লাহ্রই ৷ যদি 
ভোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিবা গোপন কর, আল্লাহু তোমাদের কাছ থেকে তার 
হিসাব নেবেন.। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন রাতে হল ভি নাতি 
দেবেন। আল্লাহ্‌ র্ববিষয়ে শক্তিমান | | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু জিনের বুকে রয়েছে, ৪17৮৮ 
(যেমন, স্বয়ং আসমান এবং জমিন তাঁরই । তিনি যখন মালিক, তখন স্বীয় মালিকানাধীন 
বন্তুসমূহের জন্য সর্বপ্রকার আইন রচনা করার অধিকার তাঁরই রয়েছেন এতে কারও কথা বলার 
অবকাশ নেই। উদাহরণত্র। গ্রুক'"'আইন এই ঘে,) তোমাদের অস্তরে যেনব (ভ্রান্ত বিশ্বাস, 
অশালীন চরিত্র কিতঘা পাপ কাজের ইচ্ছা ও কৃতসংকল্প হওয়া সম্পর্কিত) বিষয় আছে, 
সে্লোকে যদি তোমরা (মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে) প্রকাশ কর (উদাহরণত মুখে কুফরী 
বাক্য উচ্চারণ কর কিংবা অহংকার, হিংসা ইত্যাদি প্রকাশ কর বা যে পাপ কাজ করার ইচ্ছা 
ছিল, তা করেই ফেল) অথবা (মনের মধ্যেই) গোপন রাখ, (উভয় অবস্থাতে) আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের কাছ থেকে (অন্যান্য পাপ-কাজের মত সেগুলোর) হিসাব গ্রহণ করবেন। অনন্তর 
হিসাব গ্রহণের পর কুফর ও শির্ক ছাড়া) যাকে (ক্ষমী করার) ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন এবং যাকে 
(শোস্তি দেওয়ার) ইচ্ছা, শান্তি দেবেন। আর আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়েই পরিপূর্ণ শক্তিয়ান। ও 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথম আয়াতে সাক্ষ্য প্রকাশ করার নির্দেশ ও গোপন করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছিল । 
আলোচ্য আয়াত সেই বিষর্বন্তুরই পরিশিষ্ট । এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা 
হারাম । তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সবর্জ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ এর হিসাব 
গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইকরামা রো), শা'বী রে) ও মুজাহিদ, 
(র) থেকে বর্ণিত আছে। __ কুরতুবী) . 

শাব্দিক ব্যাপকৃতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও লেনদেন 
এ আয়াতের উন্ত্ভুক্ত। এ আয়াতের তফমীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুগ্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রা)-এর 
প্রসিদ্ধ উক্তি তা-ই। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা+আলা স্বীয় সরল সৃষ্টির যাবতীয় 
কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন । যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে 'মনে সংকল্প 
করা হয়েছে, সে 'সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন বুখারী ও মুপলিমে হযরত ইবনে উমর 
(রা)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনকে আল্লাহ্‌র 
নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে. এক এক করে সব গোনাহ্‌ স্বরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন 
করবেন £ এ গোনাহ্টি কি তোমার জানা আছে ? মু'মিন স্বীকার ররবে। আল্লাহু তা'আলা 
বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্‌ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা-করে 
দিলাম । অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পগ করা হবে। কিন্তু কাফির ও 
মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা কক্লা হবে । | 

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন £ আজকের দ্দিনে 
গোপন বিষয়াদি পর্মালোচনা করা হবে এবং গোপন ভেদ প্রকাশ করা হবে। আমলনামা 
লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ শুধু তোমাদের প্রকাশ্য গোনাহ্‌সমূহ লিপিবদ্ধ করেছে। আমি এমন 
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সব বিষয়ও জানি, ঘা ফেরেশতারা জানে না। এগুলো তারা তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ 
করেনি । এখন আমি বর্ণনা করছি এবং হিসাব নিচ্ছি। আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব এবং যাকে 
ইচ্ছা- শান্তি দেব। অতঃপর মুশমিনদেরকে ক্ষমা করা হবে এবং কাফিরদেরকে শান্তি দেওয়া 
হবে। __(কুরতুবী) 

_ এখানে একটি প্রশ্ন জাগে । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 
1১/০2। 1১415551105 06801 ৬৯৬৯ ৮৯৪ ভড। ০৪ ১৬০৪ 411 ৪। 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার.উদ্যতের এসব বিয়য় ক্ষমা করেছেন, যা তাদের মনের কফাল্পলায় 
সীমাবদ্ধ থাকে__ মুখে ব্যক্ত রুরে না অথবা কার্ষে পরিণত করে-ম্মা |... 

এতে বোঝা যায়-যে, মনের ইচ্ছার জন্য কোনন্ধপ শাস্তি দেওয়া হরে না। ইয়াম কুরতুবী 
বলেন ঃ এ হাদীসটি জাগতিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত । তাঙ্গাক, ক্রীতদাস মুক্তকরণ, কেনা-বেচা, 
দান ইত্যাদি শুধু মনে মনে ইচ্ছা করলেই হয় না, য়ে পর্যন্ত মুখে প্রকাশ কিংবা কার্ষে পরিণত 
করা না হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা পারলৌকিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত সুতরাং 
আয়াতের মর্ার্থ এবং হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় না। 

এ প্রশ্নের জওয়াবে আলেমগণ রলেন £ যে হাদীসে অন্তরের গোপন বিষয় ক্ষমা করার কথা 
বলা হয়েছে, সে হাদীসের অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত কুচিস্তা ও কুধারণা। যেগুলো কোনরূপ ইচ্ছা 
ছাড়াই মনে জাগরিত হয়। অনেক সময় বিপরীত ইচ্ছা করলেও এগুলো মনে জাগ্রত, হতে 
থাকে । এ উম্মতের এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত. কুধারণা ও কুমন্ত্রণা আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। 
পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে এ সব ইচ্ছা ও নিয়ত বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বেচ্ছায় অস্তরে 
পোষণ করে এবং তাকার্ষে পরিণত করার চেষ্টাও করে। এরপর ঘটনাক্রমে কিছু বাধার 
সম্থুথীন. হওয়ার কারণে কার্যে পরিণত করতে পারে না। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় ইচ্ছা ও 
নিয়তের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর. আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা 
শাস্তি দেবেন; যেমন পূর্বোল্লিখিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের 
ভাষায় ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছারৃত উভয় প্রকার ধারণা অন্তর্ভুক্ত । তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হুওয়ার 
পর সাহাবায়ে কিরাম অত্যধিক চিস্তাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, অনিচ্ছাকৃত 
রুল্পনা ও কুচিন্তার 'জন্মও যদি পাকড়াও .করা-হয়, তবে কারো পক্ষে কি মুক্তি পাওয়া সম্ভব 
হবে ? তাঁরা এ ভাবনার কথা রাসূলুল্লাহ্‌ (্া)-এর কাছে আরয করলেন। তিনি বললেন ঃ য়ে 
নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা মেনে নিতে কৃতসংকল্প হও এবং বল $1:৮৮1১ (০৮ ৯এ অর্থাৎ 
আমরা নির্দেশ শুনলাম ও. মেনে নিলাম। সাহাবায়ে-কিরাম তা-ই করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
কোরআনের, (42 "8 %1 (55 4111 8149 আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ 
তাধআালা কাউকে সামর্থ্যের বাইরে কার্যভার অর্পণ করেন না। ্‌ 

এর সারমর্ম এই ঘে, অনিচ্ছাকৃত কুচিস্তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এরপর সাহাবায়ে 
কিরাম স্বস্তি লাভ করেন। 'এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইবৃনে আব্বাস (রা)-এর 
রেওয়াতেক্রমে বর্ণিত রয়েছে। __€কুরতুবী) 

তফসীরে ষাযহারীতে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসব কাজ ফরয 
কিংবা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কমুক্ত। 
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সূরা আল-বাকারাহ্‌ ৬৪৭ 


যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং ছুরি, জেনা ইত্যাদি। পক্ষাত্তরে কিছু কাজ মানুষের 
অন্তরৈর সাথে সম্পর্কযুক্ত । যেমন, ঈমান.ও বিশ্বাসের ঘ্াবতীল্প শাখা-প্রশাখা । ফুফর.ও.শিরক 
সর্বাধিক হারাম ও অবৈধ । এগুলোও মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত । উত্তম চরিত্র; ঘথা__ 
বিনয়, ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা ইত্যাদি । এমনিভাবে কুচরিক্র;খেমন__হিংস্রতা, শত্রুতা, 
দুনিয়া-প্রীতি, লোভ ইত্যাদি অকাট্য হারাম বিষয়গুলোর সম্পর্কও মানুষের বাহ্যিক জঙগ-প্ত্যঙ্গের 
সাথে নয়, বরং অন্তরের সাথে । . 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে যেমন বাহ্যিক কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ করা 
হবে, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মেরও হিসাব নেওয়া হবে .এবং ভুল-ক্রুটির কারণেও 
পাকড়াও করা হবে। আয়াতটি সূরা বাকারার শেষভাগে বর্ণনা করার মধ্যে বিরাট রহস্য 
লুকায়িত রয়েছে। কেননা, সূরা বাকারা কোর্আন পাকের সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুতৃপুর্ণ সূরা । 
আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের, বিরাট, অংশ এতে বিধৃত হয়েছে। এ.সূরায় গুরুত্পূর্ণ মৌলিক ও 
আনুষঙ্গিক এবং ইহলৌকিক' ও পারলৌকিক নির্দেশাবলী ; যথা __নামায, 'রোযা, কিসাস, 
যাকাত. হজ্জ, জিহাদ, পবিত্রতা, তালাক, ইদ্দত, খুলা, শিশুকে দুগ্ধপান করানো,.মদ ও সুদের 
অব্ধৈতা, খণ, মা 888155৮৮5 
কারণেই হাদীসে এ সূরার নাম 'সেনামূল-কোরআন' অর্থাৎ “কোরআনের সর্বোচ্চ অংশ 
2৮৮ সা পৃ ১১4 ৮ 
'ইখলাস্‌* বা আন্তরিক নিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন কাজ করা কিংবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকা 
খাটিভাবে আল্লাহ্‌র সন্ুষ্টির জন্যই হতে হবে। এতে নাম-যশ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল 
থাকতে পারবে না। ৃ 

ইখ্লাস' বা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কাজ-কর্মের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল 
তাই সূরার শেষে এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ফরয কাজ করা এবং 
হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মানুষের সামনে তো প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গা 
বাঁচানো যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। 
তাই যা কিছু করবে, এ প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ তাআলা বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ সব অবস্থাই লিপিবদ্ধ করছেন। কিয়ামতের দিন সবগুলোরই হিসাব দিতে হবে। 

কোরআন পাক মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিই সৃষ্টি করতে চায়। তাই প্রত্যেক বিধি-নিষেধের 
শুরুতে কিংবা শেষে আল্লাহ্ভীতি ও আখিরাতের চিন্তার মতো এমন একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে 
দেয়, যা মানুষের অন্তরে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করতে থাকে । তাই মানুষ রাতের আঁধারে কিংবা 
নির্জনেও কোন নির্দেশের বিরদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়। 


1 ঠি ৫ রে ৬৫ 5 2৭ 2554১. পর্ন 
৮ ০4595 54456 05944 59,0% ০১০ 
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৬৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ প্রথম খণ্ড 

কউ ভন্ড 

৬৫০০৯০০প 25081-0 (২ ৩৮৬৩5% 5 

2৫00 তি রুরবেরে (05820 রর ্ 

(১৯০ ৬ নর শি ৮৫০ ৬৪2 ও তি 
৩০১০০ ৫ ও ও 

















ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রস্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গস্থরগণের প্রতি । তারা ধলে, 
আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি. এবং 
কবৃল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা ! তোমারই দিকে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে । (২৮৬) আল্লাহ্‌ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার 'দেন 
না, সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তে বাসেকরে। হে 
আমাদের পালনকর্তা ! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী 
করো না। হে আমাদের পালনকর্তী! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, 
যেমন আমাদের পূর্ববতীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভো ! এবং আমাদের 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

রাসূল (সা) বিশ্বাস রাখেন এসব বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে) যা তাঁর 
প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) এবং (অন্য) মু'মিনরাও (এ 
বিশ্বাস রাখে । অতঃপর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে কোরআনে বিশ্বাস রাখা বলা হবে, 
এর বিররণ দান করা হয়েছে) সবাই (রাসূল ও অন্য মু*মিনগগণও) বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি 


আমরা তাঁর পয়গন্থরগণের মধ্যে কারও সাথে বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে) পার্থক্য করি না (যে, 
কাউকে পয়গন্বর মনে করবো এবং কাউকে মনে করবো না) তারা সবাই বলে ষে, আমরা 
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সুরা আল-বাকারাহ্‌ উ৪উ 


(আপনার নির্দেশ) শুনেছি এবং (এগুলো) সানন্দে মেনে নিয়েছি। আমরা জাগগার ক্ষল্মা র্লামলা 
করি ঘে, আপনি জামাদের পালনকর্তা এবং আপনারই দিকে (আমাদেয় দন্াইরে) প্রচ্্যাব্স 
করতে হবে । (অর্থাৎ আমি পূর্বের আয়াতে বলেছি যে+অন্তরে গোপন বিছয়াদিরগ ছিসার প্রহ্ণ 
করা হবে; এর অর্থ অনিচ্ছাকৃত বিষয়াদি নয়; বরং শুধু ইচ্ছাবীন বিশ্বয়াদি। রেমনা,) আল্লাহ্‌ 
তাআলা কাউকে (শরীয়তের বিধি-বিধানের) দাম়িত ন্যস্ত করেন মা (দ্বর্থাৎ এসব দিধি"বিধামকে 
ওয়াজিব কিংবা হারাম ক্রেন না) কিন্তু যা তার সাধ্যের (ও ক্ষমতার) দো থাকে । লে 
সওয়াবও তারই খায়, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করে: প্রবং সে শান্বিও তারই পাছে, ঘা সে সেনা 
করে (এবং যা সাধ্যের বাইরে, সে-বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হন্সনি। য়ে বিশ্বের লাখে ইচ্ছার 
সম্পর্ক নাই, তার জদ্য সপ্যয়াব ও শান্তি কিছুই হবে না। কু-চিল্া সাংধ্যর রাইল্লে । তাই ভার 
অন্তরে জাগরিত হওয়াকে হারাম এবং জাগরিত' হতে না দেওয়াকে ওয়াজিব রেল নি.)। ছে 
আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করবেন না, যদি আমন্সা ভ্বলে যাই কিং ঢু রি । 
হে আমাদের প্রাতো ! এবং (আমরা আরও প্রার্থনা জানাই য়ে,) আল্লাদের উপয় (দারিজ্ 
পালনের) এমন'কোন গুরুতার (ইহকালে কিংবা পরকালে) অর্পণ রুররেম লা, মা মদ কয়া 
শক্তি আমাত্দর নেই এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর্ন এরং আমাদেরকে মার্থলা করস পরতবং 
আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই. আমাদের অভিভাবক । অত্বএর, দাকছিত় অন্তাদায়ের 
বিরুদ্ধে আমাদেনকে-জয়ী করুন । রর 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বর্ণিত আত্াতন্বয়ের বিশে ফবীলত- £ আলোচ্য আয়াত. মুটি সূরা রাক্ষারার - দোষ 
আয়াত । সহীহ্‌ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূনুাছ 
(সা) বলেন $.কেউ ম্লাতের বেঙ্গায় এ আল্াত দু'টি পাঠ করলে তা ভার জন্য হথেষটী। 

-হুযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বেন $ জ্যাল্পাহ্‌ দ্বান্জাহা এ 
রা কে 

রা 

করলে তা তাহাচ্ছুদ নামাযের স্কুলাভিযির্ভ হুয়ে যায়। মুক্তাদূরার হাকেম ১৪ 
বায়হাকীর রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8 আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দু'টি আরাত দ্বারা সূরা 
বাকারা সমাপ্ত করেছেন । আরুশের মিন্স্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ ছু'টি জাম়াড় আমাকে দান 
করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং লিজেদের দ্রীলোক ও 
সন্তান-সম্তভতিকে শিক্ষা দাও! 

এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম ও আলী মুর্তজা (রা) বলেন, আয়মাদের মতে যার 
সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যারে না। এ আয্মাত্বয়ের 
অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক । তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিষ্াংশ 
বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, উরাগদ্ত, লেনদেন, 
চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি । সর্বশেষ এ আয়াভহবয়ের প্রথম আয়াতে অদুপত মু'িনদের প্রশঃজ্গো 
করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার যাবতীয় ধিধান শিরোধার্ধ করে লিয়েছে রং রাজ্তবাত্নের 
জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ জায়াতত্বরের 
রহ িিরি রিহ 

হলোঃ 
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সালের ১১৮৯০ ০৫৪১: (১1:55 00. অর্থাৎ "তোমাদের 
জো 
€েকে তার হিসাব নেবেন। জায়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব 
কাজ করবে; আল্লাহ্‌ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিস্তা ও ক্রুটি' বিচ্যুতি এর 
অন্ত্ভূক্তই ছিল না.। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যত. র্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, 
অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া 'হবে। এ আয়াত শুনে সাহাঘায়ে কিরাম অস্থির হয়ে 
গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আরম করলেন ৫ ইল্লা র্বাসূলাল্লাহ্‌ ! এতদিদ আমরা মনে 
রুরতাম যে, আয়াদের টুচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে । নে. যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, 
সেগুলোর হিসাব হবে-না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল বে, প্রতিটি কল্পমারও হিসাব হবে । 
এতে তো শান্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সা) 
তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু. বলা সমীটটীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। 
তিনি সাহারায়ে কিরামফে আপাতত আদেশ দিলেন 'যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ “আসে, 
তা.সহজ হোক কিংবা কঠিন_-সু'মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া । এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা 
০০11-77772887785525 
রী রিনার নিলো লেনে রিলে সারাদের এতো দি যেন বরে 
আমাদের কোন ক্রটি বা ভুল হয়ে থাকে, জরে সরা উন (রদ্দতরামার সবাইরে 
আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ।” 

সাহাবায়ে কিরাম দ্াসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন ; যদিও তাঁদের মনে এ 
খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিত্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন-। এ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দু'টি আয়াত নাধিল করেন । প্রথম আয়াতে মুসলমানদের 
প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় 'আঁর়াতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত 
75527194758 ] 


45১08 2১৮৮50585558108-5254%19 ূ 
১০-4121459144০ ১০০ ০৪3৯৪ 4:.১১1১85+১855 


, ১১০০ এড (১, ১1০85 (০৮13 

অর্ধ রাসূল. বিশ্বাস রাযন, বিষয়ের পরতি.-ঘা তার কাছে তাঁর পরতুর পক্ষ থেকে 
অনতীর্ন হয়েছে। এতে মহানবী (সা)-এর প্রশংসা করা-হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার 
পরিবর্তে “রসূল শন্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ব. ফুটিয়ে তোলা হুয়েছে। এরপর 
বলেছেনঃ .১১"০১৪13 অর্থাৎ রাসূল, (সা)-এর যেষন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি 

আছে তেমনি. সাধারণ মু'মিনদেরও রয়েছে । এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে ব্লাসূল (সা)-এর 

বিশ্বাস বর্ণিত, হয়েছে, এরপর স্কমিনদের বিশ্বাম পৃথরুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গিতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন 
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সূরা আল-বাক্ষারাহ্‌ ৫৯. 


বিশ্বালের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌- (সা)-এর দিববাস প্রসাদ ও 
শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণেন্র বিশ্বাস “অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রামূদুকাহ (সা)কে 
দেখার ভিত্তিতে । 

এরপর মহানবী (সা) ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিণড ঈমানের পূর্ণ বিদারণ দিয়ে বলা 
হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণার 'ঘাবতীয় গুণে তায়, 
শুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্রে প্রতি এবং জাল্লাহ্‌ তা'আলার গীস্থাঘজী ৪ 
পয়গন্থরগণের সকলেরই ত্য হওয়ার প্রতি । | 

এরপর বলা হুয়েছে যে, এ উম্মতের মু'মিনগণ পূর্ববর্তী উদ্মতগণের মত জাল়াহ্‌ তাংজালার 
প্য়গস্থরগণের মধ্যে গ্রতভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গন্থর মাদবে এবং কাইীক্ষে স্ানরে লা। 
যেমন, ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)-কে এবং শু্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে পর়গন্থর যানে; কিছ 
শেষ নবী (সা)-কে পয়গস্বর মানে না। এ উদ্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, জারা আল্লাহ 
তা'আলার কোন পয়পস্বরকে অস্্ীকার করে. মা। এরপর আায়াদায়ে কিরামের প্রাপংসা করা 
হয়েছে। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুগ এ বারা মলিন; . ৮4 


২৯) এও ৮১4১1১50৮13 পন 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে এরটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ সল্েহের নিরসন জরা হুয়েছে, য়া 
পূর্ববর্তী আয়া থেকে দেখা দেওয়ার সন্তাবনা ছিল যে, অন্তরের গোপন ধারণার চলা দাবী রা 
হলে আযাব থেকে কিরূপে বাঁচা যাবে । বলা হয়েছে -$-') %1 (4৮55 41111581358 
_শঅর্থাৎ আল্লীহ্‌. তা'আলা কাউফে তার সাধ্যের রাইয়ে কানের আদেশ দেল লা। কাজে 
অনিচ্ছাকৃতভাবে :যেসর কল্পনা ও কুচিভ্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এরপর ফেলো কার্টে 
পরিণত কা লা হয়, লে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাছে মাফ। মেসব ফা ইচ্ছা রায়ে কা ঘুর! 
শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। 

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের ঘেসব কাজরুর্ম হাত, পা. চু ঘুখ ইঞ্যাদির সাথে 
সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম” বলা হয়। এগুলো দু'প্লিজার $ এক, উছাধীন'_ যা 
ইচ্ছা করে করা হয়;-ঘেমন ইচ্ছা রে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে গ্রহাত্স করা ইত্যাদি। দুই, 
অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায় । যেষন, এর কথা বলতে পিলপে জম্য কাথা রে ফেনা 
অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাক্কৃতভ়াবে হাত অড়ে যাওয়ার কারণ কারও ক্ষতি সয়ে মাখা । 
এখানে লক্ষণীয়, দিশেঘত্ারে ইচ্ছাধীন কাজ-রর্মেরই হিসার-নিফা, প্রতিদান % পান্টি 
হে লদিরুহ জাজের মাহানমাাজ তারা মিনি দাদা র্হাি রসদ 
না। 

" এমনিভাবে যেসব ফাজকর্ম ঘানুষের অন্তরের সাথে সপর্মজ, লেগ্াদোও দ্বাপ্রকার় । এক. 
ইচ্ছাধীন। যেষন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফ্র ও শির্কের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জজেনে,ুরে। 
ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মলে করা অর্থাৎ অহংকার করা কিংবা মদ্যপানে ভৃত্য হওয়া । 
দুই. অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কুধারণা আসা । এ ক্ষেন্্ে€ হিসাব-নিকাশ, 
প্রতিদাদ ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যই হবে _--অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য নয় । 

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে স্বাহাবায়ে কিরামের মানসিক উদ্দেণ দূর হয়ে ঘায়। 
আয়াতের শেষে এই বিষয়বন্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলায় জন্য বলা হস্সেছে ৪ :-+৮.৫ 1 ($] 
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২১554] (5 ৮4১53 অর্থাৎ মানুষ সওয়াবও সে কাজের জন্যই পাবে, 'যা-স্বেচ্ছায় করে 
এবং শাস্তিও সে কাজের জন্যই-পাবে খা স্বেচ্ছায় করে। 

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আঘ্বাব হয়, 
ম্নে ব্যক্তি. কোন সৎ কাজ করে -_-.ঘা দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বৃদ্ধ হুয়, যতদিন পর্যন্ত 
.ন্যেরা এ সৎকাজ করতে থাকবে, ততদিন এর. সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও. পেতে. থাকবে । 
এমনিভাবে, ষে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক -এ পাপ কাজে লিপ্ত 
হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে থাকরে। হাদীস দ্বারা আরও 
প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের, সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, ত্ববে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব 
পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব'হুয়। .. 
এ সন্দেহ. নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথ্থমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে এ কাজের সওয়াব কিংবা 
স্মাযাব হবে, যা. ইচ্ছাকৃতভাবে করে । অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়ার কিংবা 
আযাব হওয়া এর পরিপস্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি । উপরোজ দৃষ্াস্তসমূহে. একথা সুস্পষ্ট * 
যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব. কিংবা আযাৰ হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। , 
এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা” যে ব্াক্তি কারও 
উদ্ভাবিত ভাল কি€বা'মন্দ পথ অবলম্বন করে তার মধ্যে প্রথষ ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে; 
যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সপ্ুয়বি তখনই 
পানি ও 

এবং আযাব প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব । 

উপসংহারে কোরআন পাক যুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে 
ভুল-ত্রান্তিবশত কোম কাজ হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা শ্রীর্ঘনা করে বলা হয়েছেঃ ০০ 
01911-25 2155125 2% _-“হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দায়ী 
করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।” এরপর বলা হয়েছে ঃ 
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ভারা বে 
করো না, বেম্ আমাদের পূর্রষর্তী লোকদের (বনী ইসরাঈলদের) উপয় অর্পণ করেছিলে এবং 
আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো সা, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই ।” 

১ অর অর্থ গ্গেসব কঠিন কাজ-কর্ম, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, 
নাপাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং নাপাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে 
ফেলতে.হতো-এবং নিজ্জেকে হত্যা-করা ব্যতীত. তাদের, তওবা কর্ল হতো না । কিংবা অর্থ এই 
য়ে, দুমিয়াতে আমাদের উপর আয়ার নাধিল করো না; যেমন বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য 
আযাব নাষিন করেছ। এসব দোয়া যে আল্লাহ্‌ তা'আলা কবুল করেছেন, ঈিিিার 
(সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন । 
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